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ভূমিকা 


দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) বাংলা সাহিত্যের এক আত স্মরণীয় ব্যান্তিত্ব। 
তাঁর নীলদর্পন (১৮৬০) নাটকটি যে ওংসূক্য এবং উত্তেজনা একদা সৃষ্টি 
করোছল তা বাংলা সাঁহত্যের ইতিহাসে বিরল। অনেকেই 07019 05 
০491) এর সঙ্গে এই গ্রন্থাটর তুলনা করেছেন। বাংলা সাঁহত্যে আর কোন 
গুল্থ বোধ হয় এমন জনাপ্রয়তা এবং এঁতিহাঁসক মর্যাদার আধকার হয়ান। 
কিন্ত দীনবন্ধুর পারচয় শুধু নীলদর্পণ রচাঁয়তা হিসেবে নয়, তিনি বাংলা 
সাঁহত্যের অনাতম শ্রেচ্ঠ নাট্যকার এবং হাস্য রাসক। দানবন্ধূর প্রথম নাটক 
১৮৬০ খন্টান্দে প্রকাশিত হলেও তার অনেক আগে থেকেই ভাঁর সাহিত্য 
জীবন সরু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুগ্তের সংবাদ প্রভাকরে' সমকালীন অনেক 
লেখকের মতই তারও সাঁহত্য চর্টার সূচনা । ১৮৫১ খৃজ্টাব্দের কিছু কাল 
আগে থেকে তরি রচনা প্রকাশিত হতে থাকে আর তাঁর শেষ রচনা সুরধুণপী- 
কাব্যের দ্বিতাঁয় খণ্ড তাঁর মৃতার তিন বছব পরে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধ্ুর 
প্রাতভা এবং তাঁর দান বাংলা সাঁহতোর সমালোচকেরা সশদ্ধাঁচত্তে স্মরণ 
করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তাঁর সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন 
অনুভব করেন নি। বাংলা সাহিত্যের আর কোন প্রধান লেখক এতটা অবহেলিত 
হনাঁন। দীনবন্ধুর কোন জীবনী নেই, তাঁব সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 
গ্রন্থও নেই। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিগ্ত রচনা অবশ্যই রাঁচিত হয়েছে। 


দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য কীর্তির আলোচনা সুরু হয় তাঁর জীবতাবস্থায় 
বিভিন্ন পান্রকায়।১ তাঁর কাব্য. নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়োছিল. 
সেগুলি এখন লুপ্ত প্রায়। ১৮৭২ খচ্টাব্দে প্রকাশিত রামগাঁতি ন্যায়রত্রের 


১। শ্রীমূন্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুব নধীলকরাদগেব পক্ষে 'নীলদর্পন, 
নামক একখানি সর্বজন প্রশংসনীয় ও অত্যুৎকৃষ্ট নটক প্রণযন কাঁরয়া নঙ্গবাসীর অশেষ 
প্রাতষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। এই নাটকের কয়েকটি অশ্লল ভাগ পাঁরতযাগ কারলে 
ইহাকে আমাদগেব বঙ্গভাষার সর্বোৎকণ্ট প্রথম নাটক বাঁললে অত্যন্তি হয় না। 
বঙ্গদেশে ?হতান্বেধী শীষূন্ত মেংলং সাহেব উত্ত নাটক ইংরেজী ভাষায ভাষান্তাঁরত 
কারবার জন্য একমাস কারাবাস দ্বারা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহা জার্মান 
র্াশয়ার ভাষাদ্বয়েও ভাষাল্তারত হইয়াছে, এবং রাশিয়ার প্রধান প্রধান নাট্যশালায় 
ইহার আঁভনয় হইয়া গিয়াছে। 


বঙ্গাসুহদঃ €&ম সংখ্যা ১ম ভাগ, অগ্রহায়ণ ১২৭৯) ১৮৭২ 


দখনবন্ধ; মিত্র ঃ কবি ও নাট্যকার 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব গ্রল্থে দীনবন্ধু সম্বন্ধে প্রথম দিছ; 
আলোচনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ বাংলা সাহত্যের ইতিহাস, কাজেই দীনবন্ধূর 
নাটকের আলোচনা খুব দীর্ঘ বা গভশর সমালোচনামূলক হওয়া সম্ভব ছিল না। 
প্রধানত তা তথ্য পাঁরচাঁয়কা। রামগাঁতি ন্যায়রত্ব দীনবন্ধুর প্রহসনগাঁলর 
আলোচনা করেছেন এই ভাষায়_ীবয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী ও 
জামাই বাঁপিক এ তিন খাঁন প্রসহন। দীনবন্ধৃবাবূর বিদ্যা, বৃদ্ধ, রাঁসকতা 
ও উপাখ্যান রচনাচাতুর্য যেরূপ প্রাদ্ধ, এই িতনখানিই তাহার উপযুক্ত 
হইয়াছে, 'ভাঁদ্বষয়ে সংশয় নাই। এই তিন পুস্তকেরই আদ্যোপান্ত হাস্যরসে 
পারপূর্ণ মধ্যে মধ্যে করুণ রসেরও আঁবভাব আছে। সেগাঁলও আত 
মনোহর হইয়াছে। কিন্তু ককবাবু 'িজ্ঞ লোক হইয়াও স্কুলের অল্প বয়স্ক 
ছেলেগুলিকে অমনতর বেলাল্লাঁগরি কত করিতে শিক্ষা দিরা ভাল কবেন নাই। 
আর তা ছাড়া এ ছেলেগুলো বাসর ঘরে শাপন শালান। প্রভাত সাজস্রা যে 
ঘোধতর ইয়ারকি দিয়াছে, পোড়া ষফুবতীরাও সকলে সেরপ পাকা ইয়ারাক 
দিতে পারে না। ুতরাং সেগাল কিছু অস্বাভাঁবক হইস।ছে 1” 


“সধবার একাদশী খাঁন মদের কথাতেই মআরদ্ধ ও মানহালের কথাতেই 
পর্যবাঁসত। ইহাতে হাস্যরসোদ্দশপক অনেক বিষয় বার্ণত আছে সত্য, কিন্ত 
আদ্যোপান্ত অশ্লীল বখামি ও মাতলামীর কথাতেই পাঁরপূর্ণ। সমাজ 
প্রচালত কোন দোনের সাঁবস্তর বর্ণন, সেই দোষ জন্য আনম্ট সংঘটন ও তৎপরে 
তদ্বোষাক্লান্ত বির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রস্তীত গারহাসচ্ছলে বর্ণন 
করিয়া সেই দোষের প্রাতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই, বোধ হয়, প্রহসনের 
মৃখ্য উদ্দেশ্য । সে উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কতকগুলো বখামীর 
গলপ 'লাঁখলেই যাঁদ প্রহসন হইত, তাহা হইলে কাঁলকাতার মেছোবাজার...... 
প্রভীত স্থানে দৈনান্দন যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেইগুলি আবকল 
লাখয়া লইলেও অনেক প্রহসন হইতে পাঁরিত। ভীল্লখ্যমান প্রহসনে অটল 
ও খানমেদর্ত ববদ্বন সানা মা।নদঃশশি গু গলশ্যা পল্গাঁতি লইষা সমান ঢলাঢলি 
কাঁরয়াছে। তাহাদের চাঁবত উত্তমরূপে চীপ্রত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎপাঠে 
সমাজের কিছ মান শিক্ষালাভ নাই । সুতরাং ওরপ বিবরণ লিখিয়া প্রভসন 
রচনার ক প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝতে পারিলাম না। ফলত বড়ই 
দূরখেব বিষয় যে দীনবন্ধুবাবুর নায় সুসামাঁজক লোকের হস্ত হইতেও 
এরপ জঘন্য পদার্থ বাহর্গত হইয়াছে” ।১ 


১। রামগাত ন্যায়রত্্, বাত্গালা ভাষা ও সাঁহত্য ঠবষয়ক প্রস্তাব, ৪র্থ সংঙ্ 
€১৩৪২) ১৯১৩৫, ২৩৩-৩৪। 


ভুমিকা ৩ 


রামগাতি ন্যায়রত্রের গ্রন্থে গত শতকের নোৌতিক বাঁদ্ধব প্রকাশ প্রায় সর্বত্র 
ঘটেছে। ফলে সাহত্যের হীতহাস অনেক সময়েই নৌতিক মানদণ্ডে আলোচিত 
হযেছে। অবশ্য প্লামগাঁত ন্যায়রত্র যে সর্বতই সামাজিক ও নৌতিক বৃদ্ধির 
দ্বারা নিয়ন্তিত হয়েছেন এমন নয়। কোথাও কোথাও নতুন সাহত্যকে 
সমালোচকের দাঁম্টিতেও গ্রহণ করেছেন। লশলাবতী নাটকের আলোচনা কালে 
[তান এই দৃষ্টির আধকারা।১ 

৮“ বন্দ মিত্রের পব পাঁঙকমচন্দ্রই সর্ব প্রথম দীনবন্ধুব জীবনী ও সাহত্য 
ধ্ী।৩ব পরিচষ দুটি ক্ষ প্রবন্ধে প্রকাশ কবেন।২ এই আলোচনা সখাক্ষপ্ত 
হওয়া সত্তেও ব্যন্তগত স্পর্শে চিন্তার গভাীরতায় ও সমালোচনায় দীনবন্ধু 
মত সংক্কান্ত আলোচনায় পরবতা লেখকদের আদর্শ হযে আছে। 

পববতর্ আলোচক বমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 110780010০0 13011591 গ্রন্থে 
একাধাবে এরীতহাসিক ও রসবেত্তাব আসন গ্রহণ কবেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 
বন ও সাহিতা কশীর্তভব পাবিচস দানে তাঁর দৃত্টি কোথাও বিভ্রান্ত হয়ানি। 
সাধাবণত সমকালের বর্ণনা ও আলোচনা আধকাংশ লেখকের ব্যান্তগত 
প্রতিকিয়াব মাত্রা লক্ষ্য কবা যায কিন্ত বমেশচন্দ্র তাব ব্যতিক্রম। নীলদর্পণ, 
নবীন তপাঁস্বনী, সধবাব একাদশী, জামাইবাঁরকেব আলোচনায় দীনবন্ধু ও 
ঈশবব গুপ্তের হাসাবস ও বাংগ বসেব পার্থক্য রেখাটি 'নর্ণয় করেছেন 
সমালোচকেন দাাঁঘ্টিহে। 

1110 181 01 1১৬1 (07201710195 ৭2116 006০ 0001, 1311701001701)07ও 
[11001 2110. 567)0101 201170101010119 11001106170 00100, 00 11010 0]) 106 

১। দীনবন্ধ্বাব্‌ খুব বাঁসক লোক । তান নানা দেশ ভ্রমণ কাঁনযা অনেক 
খোশগলপ সংগ্রহ কাঁবসাছেন, এবং সেইগাল পুস্তক মধ্যে প্রবেশ কবাইযাছেন। সেরূপ 
কবাধ অনেক স্থলই মধুব হইফাছে সন্দেহ নাই, িল্ত কোন কোন স্থলে বোধ হয 
সেই গঞ্পগতাল প্রকাশ বববাপ ক্রনাই সেই সেই প্রকবণেব অবতাবণা কবিষাছেন। 
কন্যাপ্রদশনাবসবে বখুযা ভূতাকে আনধন কাঁবষা তল্ুখ হইতে আলপকে সালপকে, 
লোকে ইতদদ উঁডযা শ্লোক প্রকাশ কবা এবং মাতাল সভা বস ও ভূতেব বিচার 
কবাই তাহাব প্রমাণ। আমাদেব বিবেচনা এগাঁল নিতান্ত অপ্রাসাগক হইযাছে। 
গ্রন্থকাধ হেমচাঁদেব বকুতাশুখে পযাবকে গযাব বাঁলিয়া নিন্দা কাবযাছেন, কিন্তু তিনিই 
বলুন দৌখ, লীলাবতন, সারদাসুন্দবী ও লালিত প্রভাঁতব মুখে যে সকল দীঘ" 
দশর্ঘ মাইকেলী ছন্দ 'নক্ষেপ কাঁবযাছেন তাহা ক গযাব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইযাছে! 
যাহারা লঁলাবতশীব অভিনষ দর্শন কাঁবষাছেন, তাহারা বুঝিযাছেন, এ সকল কাবিত। 
শ্রোতার কিরূপ কর্ণশূল হয। রামগাঁতি ন্যাযরত্, পূুর্বোন্ত ২৭০-৭১। 


২। বঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. বায় দীনবম্ধ্য মিত্র বাহাদ;রের জশবনন ও কাবিত্ 
সমালোচনা (১২৮৩) ১৮৭৬। 


৪ দীনবন্ধু; মিত্র 2 কাঁৰ ও নাট্যকার 


01019 11 10510800181 2100 10105005 ০010015. [95421 00721701219 2. 1101 
10%/611001 5200150 101091021701)0 15 2, [01629811601 10011001156. 92 
172007215 1680 210 100 ৮০156 25 076 2] তোঠে 0৫ 1015 00, 
200 116 02190 2170 [9010660 5112665 0% 115 %1201005 16 ০00159 
581089]) ৮619 012 ড92100103 ০0৫ 00117 2]. 10102021701) 54290 110 
0810 50005 113 £০9০৫ 17910100 11010001 90980 2 91119)176 ০01 
£19801555 27011100 1)1775 0া)0 115 11010010  0% ৮109 2110 101] 195 
210179012620 09 2117.৬ 


রামগাঁত ন্যায়র্র ও রমেশচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন তাঁদের সাঁহত্যের ইতিহাসে । কিন্তু রাজনারায়ণ বস 
তাঁর বাঙ্গলা ভাষা ও সাহত্য২ গ্রন্থে সাধারণভাবে নাটক সম্পকেই সধাক্ষপ্ত 
আলোচনা করেছেন। নাটকের আলোচনায় তিনি লিখেছেন_-“গম্ভর ভাবের 
প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও আমাঁদগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম 
শ্রেণীর হাস্যকর নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, রামনারায়ণ তক্রত্র ও দীনবন্ধু 
মিত্র তাহাদের প্রণেতা । ইহার মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেন্ঠ। ইত্হাঁদগের প্রণীত 
গম্ভীর নাটক রচাঁয়তাঁদগের মধ্যে যে স্থানে হাস্যরসের বর্ণনা আছে সেখানে 
প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদার্শতি হইয়াছে ।” রাজনারায়ণ বস নাট্যকার হিসাবে 
রামনারায়ণকে শ্রেম্ঠত্ব দিলেও সমকালের দৃষ্টিতে তা গৃহঁত হয়ান। বস্তুতঃ 
এই তিনটি সাহত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু সবরন্ত তাঁর যথার্থ নর্যাদা পান নি। 
সমকালীন প্র পাত্রকায় নাটক সম্পাকত আলোচনায় 'বাভন্ন নাট্যকারের পাঁরচয় 
আছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাঁদত বান্ধব পাঁত্রকায় নাটক সম্পর্কে দীঘ: 
আলোচনা হয়।৩ মধ্সদন. রামনারায়ণ, দীনবন্ধু ত্র ও অন্যান্য নাট্যকারের 
আলোচনায় লেখক সংক্ষত্র দৃম্টির পাঁরিচয় দিয়েছেন_ যাঁদও কোথাও কোথাও 
তাঁরা নৌতকতার মানদন্ডে আলোচিত হয়েছেন। 

একালে অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ করে নষ্ট্য সাহত্যের বা 
রঙ্গমণ্ের ইতিহাসে দীনবন্ধুর আলোচনা িছ হয়েছে। এই আলোচনাগাঁল 
তথ্যধর্) আর যেখানে সমালোচনা-দবাঁম্ট প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে দীনবন্ধূকে 
বুঝতে বাধা সৃন্টি করেছে আধুনিক রুচি । 7%2 70671891 1972726, 115 


১। 10010 1২910951) (00010001 11657017176 01 738%201 (1951590 ০৫01- 
0017) 1895, 190-1. 

২। রাজনারায়ণ বস, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, সেম্বং ১৯৩৫) ১৮৭৮। 

৩। কালপপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাঁদত বান্ধব শ্রাঃ, ভা, (১২৮৩) ১৮৭৬; ১১৭-১১৯ 


ভুমিকা € 


4971877 & 498৮8197716 গ্রন্থে» প্রভূ গুহঠাকুরতা দীনবন্ধুর নাটকগুলির 
পারচয় দিয়েছেন। তিনি নীলদর্পণ নাটককে বলেছেন-_-ব110910212 19 2] 
হ1051101902176 [010000001011. 1019 11010101 /011-1100 101 0093 16 1900 
16591 10 500095911 11090000001) 01 019 9099. 


যাঁদও নবীনতপাঁষ্বনীর প্রধান চার ও লীলাবতশর কাঁহনশ প্রভূ 
গুহঠাকুরতার গ্রন্থে প্রশীসত হয়েছে, তবু হাস্যরাঁসক হিসাবে দীনবন্ধূকে 
[তান উচ্চ মানের আঁধকারী বলেন নি এবং দীনবন্ধূর মধ্যে গ্রাম্যতা, রুঁচাবকার 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন।২ 

বর্তমান শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য রচনা হিসেবে স্মরণ করতে হয় মহেন্দ্র 
নাথ দত্তের একটি প্রবন্ধত। প্রবন্ধটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে। 
বাঁওকমচন্দ্রের পর এই আলোচনায় চিন্তার এবং ভাবনার নতুন উপকরণ পাওয়। 
গেল। দীনবন্ধু সমকালের পাঁরচয় এবং সেইকালের প্রেরণা 'ি ভাবে তাঁর 
সাহিত্যে কাজ করেছে. দীনবন্ধুর ভাষা ও মানসিকতা, নীলদর্পনেব ইংরেজী 
অনুবাদক৪ ইত্যাঁদ নিয়ে ভান নতৃন প্রশ্ন তলতে চেষ্টা করেছিলেন। 
অনুরূপ মূল্যবান সমালোচনামূলক প্রব্ধ€&) লিখেছেন মোহতলাল মজুমদার । 
[তান তান প্রবন্ধে দীনধন্পুর নাট্যকীর্ত ও নাট্যস্বভাবের একটি 'বাঁশস্ট 
পরিচয় উপাস্থিত করলেন। প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ছহু মিত্রের জীবনপ 
ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের পৰ মোহিতলাল মজ্মদারের এই আলোচনাটি 
বাশন্ট সংযোজন। মোঁহতলাল দীনবন্ধ্‌-প্রাতভায় শ্রেচ্চ নাট্যকারের শান্তকে 
প্রত্যঙ্গ কবেছেন। প্রকৃত 10091100119 এব ক্ষমতা দীনবন্ধূৰ নাউকগাাঁলতে 
হাস্য ও বরুণের সংামশ্রণে, জীবন্ত ভাধা ব্যবহারের যে উজ্জ্বল তা মোহত- 
লাল এই প্রবন্ধে দোঁখয়েছের। 


১।0112 10112100102) ১১ 27162 177272017 10777716, 115 097121 & 
1)61/2191)775771, 1930. 

২। 01700170100 ৮/05 2 60117 10017001151, 00010010001 ৮৮25 0 8. 
1800) 700111121 10110. 00 25 ০০150 2100 6৮61 117000017 26 10769, 
0010911709100119 7৮১ 1010. 

৩। 10010. 1৬101701702 200, 44171775001707 ০1 1৫071221 7472/7- 
51401011272 10770707107 747176১1931. 

৪ ॥ 0170 ০01 1115 (136৮. 1204210 900৬2) 920%910060 50106179, 
1101020 1২8171010211019, [:210912160. [110 “11109110210, 1010 121001151) 2100 
119 101705616 1951520 000 12100779750, 1006৮ 01110015800, 1010, 34. 

৫$। মোহিতলাল মজুমদার, দীনবন্ধু আধ্যানক বাংলা সর্মাহত্য, 6১৩৪৩) 
৯১১৯১৩৭)। 


৬ দশীনবন্ধ; 1মশ্র ঃ কাঁব ও নাট্যকার 


সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গাল সাঁহত্যের ইতিহাস€(১)' গ্রন্থে দীনবন্ধূর 
নাটকগুীলর ধারাবাহক বর্ণনা দিয়েছেন। চীরব্রসাম্ট, কাহননগঠনের প্রীতিভা, 
মধ্যে মধ্যে অসার্থকতার কারণও সঙ্গতভাবে প্রকাশ করেছেন। সাহত্যের 
ইতিহাসে এর চেয়ে দীর্ঘ আলোচনার স্থান নেহী। 

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 1000 110012 ১9৪০২) গ্রন্থের একটি বিভাগকে 
101179021701)0 109 বলে আভাহত করেছেন। অবশ্য নাটকের গবচার- 
বিশ্লেষণে ও ইতিহাসের চেয়ে রঙগমণ্ণ ও আঁভনয়ের কথাই এই গ্রন্থের বিষয়। 
কিন্তু দীনবন্ধূর নাটাপ্রীতিভা সম্পর্কে কিছু সুচিন্তিত মন্তব্য এখানে আছে। 
অবশ্য আজতকুমার ঘোষ তাঁর বাংলা নাটকের ইতিহাস 6৩) গ্রন্থে দীনবন্ধু 
মিত্রের নাটকগ্যাীলর দঁর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং তাঁর অনেক কথাই মূলাবান। 
পরবতর্ট আলোচক জে, সি. ঘোষ তাঁর বাংলা সাঁহতোন ইতিহাস(৪) গ্রন্থে 
দীনবন্ধূকে পূববিতরঁ নাট্যকারদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করলেও নাট্যকার 
হিসেবে বড় মনে করেন নি। নীলদর্পণ, নবীন তপাঁস্বনী ও লশলাবতণ 
অম্পকে তান িখেছেন--71701 0190 810 10000100, (70171 01121701015 
216 01921, 0110 07011 01291099010 19 1191055 2110 10210010]. 2৮) 
2025৬1101 001065 (0 1100 0111% 10. [1০ ০0010 5001069 11010 181901021. 
02500. 01] 511110519021075 12815071. 2009215- (৫১ 

বস্তুত সশীলকুমার দে'র গ্রন্থেই(৬) সর্বপ্রথম দঈনবন্ধূর সমগ্র নাটা- 
সাঁহত্যের একাঁট বিশদ ও গভনর আলোচনা পাওয়া গেল। ১৯৫০ খৃজ্টাকে" 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায স্মারক ভাষণ হিসেবে 
“দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থটি প্রথম পঠিত হয়। সুশীলকুমার দে তাঁর ক্ষুদ্র কিন্ত 
মূল্যবান গ্রন্থে পূর্ববতর্ঁ আলোচকদের স্মরণ করেছেন এবং কোথাও কোথাও 
তাঁদের মন্তব্যের সমালোচনাও করেছেন। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধু-কালের 
মানাসকতা, দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা, চবিত্রসাঁন্ট, কাঁহনী ও 
সর্বোপার, দীনবন্ধূ-নাটকে বাঙ্গালন-চেতনার পাঁরচয় এই গ্রন্থের পর্বে 
প্রকাশিত হ্য়নি। বাঁঙ্কমচন্দ্র ও মোহিতলালের প্রবন্ধে যাঁদও দীনবন্ধুর 


১। সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাঁহত্যের ইতিহাস, ২য খণ্ড (১৩৫০) ১৯৪৩), 

২। 1095 0007009) [70170110147 20, 77162 1712512-51086, (1২০95%1500 
[:0111017) 1946 

৩। আঁজতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস ১৯৪৬। 

৪1 01097, . 0১177272017 14157271776, 1948. 

&। 00511, ও. 0.১ 1116, 150. 


৬। সুশশীলকুমার দে, দশীনবন্ধ; মিন্ন, (১৩৫৮) ১৯৫১ 


ভাঁমকা ঞ. 


প্রীতভা, অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও শ্রেষ্ঠ হাস্যরাসকের পাঁরচয় আছে, তবুও 
তা দীনবন্ধুর সামাগ্রক প্রাতিভা ও সাহত্যকীর্তকে সম্পূর্ণ তুলে ধরে না। 
তার অন্যতম কারণ দশনবম্ধু নাট্যাশল্পের সম্পূর্ণ আলোচনা এ প্রবন্ধ দুটিতে 
করা সম্ভব নয়। সুশলকুমার দে'র গ্রন্থে অবশ্য দীনবন্ধুর এক সামাগ্রক 
পারচয় আছে। অন্যন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে বাংলা নাট্য-সাহত্যের 
ইতিহাস€১) ও বাংলা সাহত্যের ইীতিকথা€২) গ্রন্থ দু স্মরণযোগ্য। অবশ্য 
এই দুটি গ্রন্থে দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে কোন নতুন কথা নেই। 

উনিশ ও বিশ শতকের 'বাভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে যে 
আলোচনা হয়েছে তার এক দিকে সামাজিক ও নৈতিক বৃদ্ধির প্রাধান্য, অন্য 
দাকে সাহতাব্াদ্ধির প্রকাশ। বাঁঙকমচন্দ্রের প্রবন্ধে দীনবন্ধু ও দীনবন্ধুর 
সাঁহতাসাষ্টকে অনুভব ও বিশ্লেষণের আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃত পক্ষে 
বাঁঁকমচন্দ্রের পববতর্দ কোন আলোচকই দীনবন্ধু সম্পর্কে নতুন কিছ বলেন 
নি। মোহিভলাল মজ,মদাব ও সুশশলকমার দে তাঁদের প্রবন্ধে ও গ্রন্থে 
দীনবন্ধূর 1খধাঁশল্ট মানাসকতা ও উংকৃন্ট হাসারসিকের চিন্রাট উপাস্থত 
করেছেন। অন্যান আলোচকদেব আঁধকাংশই আধুনিক নীতি ও রুচির 
আলোকে দীনবন্ধ্কে বচার করেছেন। রামগাঁভ ন্যায়বত্রের মানাসকতা 
একালেও দুল৬ নয় তার স্পন্ট প্রমাণ বহু সমালোচনার মধ্যেই আছে । সৃতরাং 
একথা বলা চলে ষে, বাঁতকমনন্দ্র, রমেশচন্দ্র, মোহতলাল ও সুশীলকুমার ছাড়া 
দীনবন্ধুর সাহ ত্যবিচার্ে আর কেউ বিশেষ নতুনত্ের সন্পান দতে পারেন নি। 

বাংলা সাহতোর নবীন এতিহাসিকেরা দীনবন্ধু মিন্রেব ছাত্রাবস্থার 
কানতা, বাদশ কীবভা ও সুরপনী কাব্য সম্পর্কে প্রায় সকলেই নীরব । 
বাঁঁকমচন্দ্র ও রমেশাশ্ছ দীনবন্ধু মিত্রের এই কাবাগ্াীলর সম্পর্কে ইত্গিত মার 
বরেহেন। অনানা ইতিহাসকারেরা নামোল্লেখ করা ছাড়া আর অন্য কোন 
দাঁয়ত্ব পালন করেন ন। এর প্রকৃত কারণ দীনবন্ধুর নাট্যকার-পারচয় ! 
কিন্তু দ্বাদশ কবিতা ও সুরধুনী কাব্যে এমন এক কাব ও কথাবস্তুর সন্ধান 
আছে, যার এ*বর্য কম নয়। দীনবন্ধুর এই অবহেলিত ও প্রায়বিস্মত কাব্য- 
কথার প্রাতি দৃন্টি আকর্ষণের প্রয়াস তাই স্বাভাবিকভাবে বতমান নিবন্ধে 
আলোচিত হয়েছে৷ 

দীনবন্ধু সম্পর্কে একটি প্রচাঁলত ধারণা, তিনি পাঁরপূর্ণ দেশজ সংস্কাতির 
মানুষ। ফলে উনাঁবংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সম্পকেরি ফলে 


১। আশুতোষ ভটাচার্য, বাংলা নাট্য সাহত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১৯৫৫ । 
২। ভুদেব চৌধূরী, বাংলা সাহিতেদর ইতিকথা, (দ্বিতীয় পর্যায়) ৩য় সং 
। ১৯৬৪ । | 


৮ | দশনবন্ধ; মিত্র £ কবি ও নাট্যকার 


বাঙ্গালীর যে চিত্তমুন্ত ঘটেছিল দীনবন্ধু যেন সেই ধারা বাহবতা যেন 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুস্তেরই উত্তরসাধক, এমন বোধ কাজ করে। প্রকৃত পক্ষে 
দীনবন্ধু মিত্রের আঁধকাংশ আলোচকেরাই দীনবন্ধুকে ঠিক নবজাগরণের কেন্দ্রে 
লক্ষ্য করেন নি। অর্থাৎ মধুসূদন ও বাঁৎকমচন্দ্র যে অর্থে আলোচিত হন 
সেই অর্থে দীনবন্ধুকে গ্রহণ না করে তাঁকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হিসেবেই 
আঁধকাংশ আলোচকেরা দেখতে চেয়েছেন। এটি ভ্রমাত্বক। দীনবন্ধুও আপন 
প্রতিভা ও শান্ডততে নবজাগরণের বোধ ও ধারণাকে আত্মস্থ করোছলেন। তাঁর 
উপলব্ধির প্রকাশ বিষয়বস্তু, ভাবনা ও শল্পরূ্পে বাশিষ্টতা পেয়েছে। 
ইংরেজী নাটকের, বিশেষ করে ২০১৫০7৪1010 যুগের মিশ্র কমোঁডর ভাবনা, 
রশীতিভঙ্গন তাঁর নাটকে পাঁরস্ফ্ট। অথচ উনিশ শতকের দ্বিতীযার্ধ থেকে 
শ.রু করে দেশ স্বাধীন হবার কাল পর্যন্ত এক তীর স্বদেশানুরাগ দীনবন্ধুকে 
নিতান্ত বাঙ্গালী করে রেখেছে। কিন্তু দীনবন্ধুও তাঁর সমকালের শ্রেচ্চ 
কাব ও ওপন্যাঁসকের মতই বিদেশী সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। 
সেই আলোচনা এখানে করা হয়েছে। 

দীনবন্ধু নাটকের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে ভাষাতাত্টক কোন আলোচনা 
ইতিপূর্বে যেমন হয়ান তেমাঁন হয়াঁন তাঁর নাটকের ছড়া ব্যবহারের। অথচ 
এই আলোচনায় দীনবন্ধু নাটকের এক নতুন বোঁশষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁব 
বুঝতে সাহায্য করবে। 

দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একই সঙ্দে উীনশ শতকের 
এক বিশিষ্ট মানাঁসকতার সঙ্গে যেমন পরিচয় হয় তেমাঁন পরিচয় হয় এব 
হাস্যরীসকের জগতের সঙ্জগেও। এই পাপপণ্যের সংসারে ভালোমন্দের 
মাঝখানে এক অসাধারণ ক্ষমতার আধিকারশ প্রকৃত হাসাবাসক। সামাঁজব 
হাস্যরাসক এমন এক বিচিত্র জগতের সৃষ্ট করেন-সেখানে দোষ ভ্রুটি স্খলন 
পতন অসঙ্গীতর স্পর্শে বেদনা ও বিচ্যুতিকে প্রকাশ করেও তা হাস্যোজ্জবল 
হয়ে ওঠে। হাস্যরাঁসকের ব্যঙ্গে তাই জবালার প্রকাশ নয়- প্রকাশ ঘটে 'স্ন 
হাঁসর। সমাজ ও ব্যান্তুর সমস্ত অসঙ্গাঁত তাদের 'বিকীতিকে তুলে ধরেং 
ঘৃণা বা অবহেলার পান্র হয় না। এই জগতের সৃস্টি করেছেন দীনবন্ধু 
আর এই 1)11001196এর জগৎ 'বাভিন্ন হাস্যরাঁসকেব ক্ষেত্রে বাভল্ন। দীন 
বন্ধুর হাস্যরসেও তার প্রকাশ আছে। 

বাগ্গাল-সমাজের বিশেষ করে ব্রাহ্গধর্মের সুনীতি-সুরুচির পাশাপাঁ 
এক বাঁলষ্ঠ আপানত-অশালনীন চেতনা উনিশ শতকের বাংল দেশে প্রচালং 


ভূমিকা ৯ 


ছিল। এখনো বাংলা দেশের গ্রামে সেই চেতনা কাজ করে বলেই তারা 
নাগাঁরকদের কাছে গ্রাম্য। বস্তুত মধুসূদনের প্রহসনে, বাঁঙ্কম-উপন্যাসের 
অনেক নারী-চরিঘ্রের কথোপকথনে ও দীনবন্ধু মিন্রের নাটকে তার প্রকাশ 
দেখা যায়। মধদসূদন, বাঁঙকমচন্দ্র তাঁদের সাহত্যকে বাস্তবজীবনের অতাঁত 
দীনবন্ধুর সাহত্যে বাঙ্গালীর এই বাঁল্ঠ সংস্কার নাটকের প্রয়োজনেই 
পারত্য্ত হয়ান। 760%911 1)001001 বলে কোন কথার প্রচলন থাকলে এই' 
কথাগীল স্পন্ট হত। দীনবন্ধূর সাহত্যে যে রাঁসকতার ও কৌতুকরসের 
প্রকাশ তার উদ্দেশ্য নাটকের পক্ষে অনিবার্য এবং প্রকৃত পক্ষে এই তরল 
হাস্যরসে উীনশ শতকের হিন্দু বাঙ্গালীর রাঁসকচিন্রাটও অপ্রকাশিত থাকেনি। 
দীনবন্ধূর নাটককে অশালীনতার অভিযোগে যু্ত করার অর্থ স্বভাবতঃই সেই 
বিশেষ কাল ও সমাজকেই আঁভযুন্ত করা। অথচ ডীনশ শতকের প্রাণস্পন্দনকে 
অনুভব করতে গেলে এ সমাজকে অস্বীকার করা যায় না। 

পূর্ববরতাঁ সমস্ত এতিহাসিক এবং সমালোচকের কাছে খাণস্বীকার করেই 
এই বর্তমান নিবন্ধের সূচনা। এখানে দীনবন্ধূর কাব এবং নাট্যকার এই 
পূর্ণ পাঁরচয় দেবার চৈষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর নাটকের আঁঙ্গক, 
ভাষা, কাহিনী বন্যাস, হাসারস সৃষ্টি প্রভাতি বিষয়ের প্রাতি যেমন দ্যাম্ট দেওয়া 
হযেছে, তেমনি তাঁর এতিহাঁসক নীলদর্পণের পটভৃঁমকাটির প্রাতও দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়েছে। সর্বোপরি উনাবংশ শতাব্দীর নবজাগরণ দীনবন্ধূর 
সাঁহত্যচর্চয় কোন প্রেরণা দান করেছিল এবং দীনবন্ধৃ-ব্যান্তত্বের সঙ্গে তার 
[শনপসত্তার মিলন কোথায় এই হাঁঙ্খতটুকু দেবার চেষ্টা হয়েছে বর্তমান 
'নবন্ধে। 


দশীনবন্ধ; নর £ জীবন ও ব্যন্তিত্ব (১৮৩০--৭৩) 


"এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধূকে না চিনিত কে' 26১) 'নীলদর্পণের শ্রম্টা” 
অগাঁণত দীনদরিদ্ের বন্ধ, বিশুদ্ধ হাস্যরসের উৎস, “সধবার একদাশ+' প্রণেতা, 
যুগনায়ক বাঁত্কম সুহৃদ দীনবন্ধুর পারচয় অনাবশ্যক। কন্তু আমাদের 
আক্ষেপ দীনবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ জীবন এতাঁদন পর্যন্ত অলাখত। “সাহেবের৷ 
যাঁদ পাঁথ মারিতে চান, তাহারও ইতিহাস 'লাখত হয়'_-একথা বলোছলেন 
বাঁকমচন্দ্রু অথচ নীলদর্পণ প্রণেতা, 'বজ্গীয় বঙ্গালয় অষ্টা' দীনবন্ধু-জীবনের 
ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। মাইকেল মধ্সূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলতে 
ঈশবরচন্দ্র গ্‌প্ত সম্পর্কে লিখোছিলেন_ 

এই ভাবি মনে, 
নাহ কি হে কেহ তব বান্ধবেব দলে, 
স্নেহাশল্পে গাঁড় মঠ, বাখে তাব তলে । 


এই কথাগুলি দীনবন্ধু সম্পর্কেও সত্য। দীনবন্ধূর মত্যুর পর তাঁর অন্যতম 
সৃহদ বাঁঁকমচণ্দ্র দনবন্ধুব একাঁট সখাক্ষ”৩ জাঁবনী [ীলখেছিলেন। তাব 
পাঁরসর স্বল্প হলেও তা ব্যন্তি ও কবি দীনবন্ধূর সামাগ্রক পারচয়কে তুলে 
ধরতে সক্ষম এবং দীনবন্ধৃ-সংক্রান্ত আলোচনা এই জীবনীঁট প্রায় একমান্র 
নর্ভরযোগা অবলম্বন। বাঁঙমচন্দ্রেব এই বচনাঁট ছাড়া দীনবন্ধু-জীবন 
সম্পর্কে কোন পূর্ণ আলোচনা নেই, দীনবন্পুব বান্ধবেবা যেমন এ সম্পর্কে 
উদাসঈনতা দোঁখয়েছেন অনূবূপ উদাসীনতাব পাঁরচয় 1দয়েছেন তাঁর উত্তব- 
পূুর্ষেরাও, তাই তাঁর রচনাগুলিব পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপন্্র লুপ্ত। তা 
জশবনশীর উপাদান এবাবণে এত দুললভ। অথচ দীনবন্ধুর প্রাতি আমাদের 
শ্রদ্ধা কম ছিল না। 


"সৃরধুনী কাবোর অস্টম সর্গে ন্রবেণীতে জাহ্বীর কাছে বিদায় 'নয়েছে 
যমুনা । তাব যাত্রাপথে পবিত্র হয়েছে অজন্র স্থান ও মানুষ। দীনবন্ধ্ব 


জন্মস্থান চৌবাড়িয়াও এই সূত্রে যুন্ত। যম্‌নার কথায়--পাক দিয়ে বেড়ে যাব 
চৌবাড়য়া গ্রাম 


১। বাঁতকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় দীনবজ্ধ; গিন্র বাহাদরের জীবনী ও কিছু 
সমালোচনা (১২৮৩) ১৮৭৬। 


দীনবন্ধ; মিত্র £ জীবন ও ব্যান্তত্ব (১৮৩০-৭৩) ১১ 


বিগত দিনের যথা আতি দীনধাম...... (পৃঃ ১৯১২) 


যমুনা বেন্টিত বলেই এর নাম চৌবাঁড়য়া। বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখেছেন_-“এ গ্রাম 
নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাংলা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্ সম্বন্ধে নদীয়া 
জেলার বিশেষ গৌরব আছে, দীনবন্ধূর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের 
স্থল ।”€১) সাধারণতঃ জন্মভূমি বলতে পূর্বপুরষের বাসস্থান বা ভিটা 
বোঝায়। দীনন্ধুর জল্ম নদীয়ার চোবাঁড়য়াতে হলেও দীনবন্ধূর 'পতৃ- 
পুরুষের বাসস্থান অন্যত্র। চাব্বশ পরগণার অন্তর্গত বোঁলনন গ্রামে বাস 
করতেন তাঁর পূর্পুরষেরা। দীনবন্ধূর 'পতা কালাচাঁদ 'িন্র প্রাতপালত 
হয়েছিলেন চৌবাড়িয়ায় তাঁর মাতৃলালয়ে।(২) এই গ্রামে দীনবন্ধু ১২৩৬ 
সালের (১৮৩০ খুঃ) চৈত্র মাসে জল্মগ্রহণ করেন। 

দীনবন্ধুর শৈশব অতিবাহিত হয়েছ দুঃখের মধ্যে । বিদ্যাসাগর, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় কিংবা রামতনু লাহিড়ী, এ'দেরই মত দীনবন্ধুর প্রথম জীবনে 
দুঃখের আভশাপ 'ছিল। কিন্তু দুঃখ-যন্তরণা এদের শান্তকে ম্লান করে না 
বরং আরো কঠিন দুঃখ উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। দীনবন্ধু-জীবনেও এই 
কঠিন পরণক্ষা এসোছিল। 

কালাচাঁদ মিত্রের ছয় পত্র, কেশবচাঁদ, যাদবচাঁদ, সুখময়, নরেন্দ্র, নরনারায়ণ 
ও গন্ধর্বনারায়ণ। গন্ধর্বনারায়ণ িতৃদত্ত নাম পারত্যাগ করে গ্রহণ 
করোছিলেন দীনবন্ধু নাম। পিতৃদত্ত গন্ধর্বনারায়ণ ও স্বকৃত দীনবন্ধু নাম 
গ্রহণ, দীনবন্ধু জীবনের দুটি সত্য দিক বলা যায়। তার বাল্যকাল সম্পর্কে 
সামান্য তথ্য শবশ্বকোষ' গ্রন্থে আছে._“বালাকালে তিনি (দীনবন্ধু) গ্রামস্থ 
পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ করেন এবং তাহা সমাপন হঈলে তাঁহার পিতা 
বালক দীনবন্ধুর কিছুতেই চাকুরীতে মন টিকিল না। তান 'িতাঠাকুরের 
কথায় অবাধ্য হইয়া চাকুরী পাঁরত্যাগ কাঁরলেন এবং কাঁলকাতায় আসিতে কৃত- 
সন্কঙ্প হইলেন। তখন বাহর সীমুলিয়ায় িতৃব্যের বাটী আসিয়া খুড়তৃতা 
ভাইগণের আশ্রয়ে ইংরেজী শাঁখতে আরম্ভ কাঁরলেন। এখানে তাহাকে 
পালাক্রমে রন্ধন কার্যও কাঁরতে হইত 1” 

“কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাহার ভাবী নীলদর্পণ নাটকের 
ইংরাজশী অনুবাদক মহাত্বা লঙ সাহেবের অবৈতানিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভার্তি 


১। বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধু 'মিন্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা, 
€১২৮৩) ১৮৭৬। 
২। নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ (১৩০৪), ১৮১৯৭, ৮ম খণ্ড, &৮%। 


৯২ দীনবম্ধ, মিত্র  কাঁব ও নাট্যকার 


হইলেন। লঙ সাহেব বালক দীনবন্ধূকে পুস্তক ও অর্থ দয়া সাহায্য 
কারতেন। কলিকাতায় ইংরেজী 'লিখিতে আরম্ভ কাঁরয়া দীনবন্ধু 'িতৃদত্ত 
গন্ধর্বনারায়ণ নাম পারত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। তখন হইতে 
দীনবন্ধু নামে পারচিত হইয়াছেন”।১ 


কালাচাঁদ মিত্রের মাতুলালয়ে প্রাতপালিত হওয়া এবং পাঠশালা পাঠ 
সমাপনান্তে দীনবন্ধূর জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করা, এই তথ্য থেকে অনুমান 
করা চলতে পারে কালাচাঁদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। নিতান্ত বালক বয়সে 
দীনবন্ধু তাঁর পিতার অবাধ্য হয়োছলেন। লঙ সাহেবের অবৈতাঁনক 'বদ্যালয়ে 
যোগদানও দীনবন্ধু জীবনের একাঁট বিশেষ শুভ মূহূর্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাঁদত দীনবন্ধ্‌ মিত্রের জবনীতে২ ছাব্র দীনবন্ধুর পাঁরচয়ে 
লঙ ও তাঁর স্কুলের কথা অনুল্লোখিত। বাঁঞ্কমচন্দ্র লিখেছেন “তাঁহার বাল্যকাল 
সম্বন্ধীয় কথা আঁধক বাঁলবার নাই। দীনবন্ধু অল্প বয়সে কলকাতায় আসিয়া, 
হেয়ার স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন ।......দীনবন্ধু হেসাব স্কুল হইতে 
হিন্দু কলেজে যান. এবং তথায় ছান্রবাত্ত গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। 
[তিনি কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বাঁলয়া গণ্য ছিলেন”।৩ 'সাহত্য সাধক 
চরিত মালা'র দীনবন্ধু মিন্র গ্রন্থে বলা হয়েছে-“দীনবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া 
প্রথমে কলুটোলা ব্রাণ্ স্কুলে প্রবেশ করেন। এই প্রাতিষ্তানাট সে সময়ে হিন্দু 
কলেজ ব্রাণ্ড স্কুল বা হেয়ার সাহেবের স্কুল নামেও পাঁরচিত ছিল; ১৮৬৭ 
খপম্টাব্দে এই ব্রা স্কুলেরই নামকরণ হয় হেয়ার স্কুল। ১৮৫০ খ্যীম্টাব্দে 
দীনবন্ধু কলুটোলা ব্রাণ্ট স্কুল হইতে পরাঁক্ষা দিয়া জনিয়ার বৃত্ত লাভ 
করেন”। '“দীনবন্ধূর ছান্র জীবনের কাল খুবই অল্প কেননা ১৮৫৫ 
খ্জ্টাব্দে তিনি পাটনার পোম্টমাম্টার পদে যোগ 'দিয়েছিলেন। অবশ্য ছান্র 
হিসাবে দীনবন্ধু কাতি। ১৮৫০ খ্যীন্টাব্দে তান হিন্দু কলেজের চতুর্থ 
শ্রেণীর ছাল। ১৮৫১ খীন্টাব্দে জানয়ার বৃত্ত পরণীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে িন্দ: 
কলেজের সমস্ত ছান্রদের মধ্যে বাংলায় সর্বেচ্চ স্থান আঁধকার করোছিলেন 
তনি। পরাক্ষায় সাফল্য ও বাত্তলাভ ছান্র দীনবন্ধূর জশ্বনে বার বার 
ঘটেছে। ১৮৫২ খ্এজ্টাব্দে ততীয় শ্রেণী থেকে ও ১৮৫৪ খ্যীম্টাব্দেব পীপ্রল 


১। নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ (১৩০৪), ১৯৮৯৭, ৮মা খণ্ড ৫৮ । 


২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিত মালা, ১৯ সংখ্যক গ্রন্থ 
-১৯ড। 


৩। বাঁওকম্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোন্ত। 


দশীনবন্ধ; মিত্র £ জীবন ও ব্যান্তত্ব ৫১৮৩০-৭৩১ ১৩ 


মাসে দীনবন্ধ্‌ সিনিয়ার বৃত্তি পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৩ খ্শম্টাবেদ 
দীনবন্ধু শিক্ষকতা কাজের পরাঁক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন ।১ 

দীনবন্ধূর ছান্রাবস্থায় এই সামান্য পাঁরচয় ছাড়া অন্য পাঁরচয় অজ্ঞাত । 
হিন্দু কলেজের ছান্র থাকাকালশন [তিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সান্নিধ্যে এসোঁছলেন 
এবং তাঁকে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা 'দিয়োছলেন গুস্ত কাঁব। সংবাদ প্রভাকরে 
(১৮৩১-৫১) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আশ্রয় করে যে তরুণ ছান্র সমাজ ও 
পরবতাঁকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরেরা দেখা দিয়েছিলেন, দীনবন্ধু ও বাঁঙ্কমচন্দ্ 
তাঁদের অন্যতম। দীনবন্ধু, বাঁত্কমচন্দ্র ও দ্বারকানাথ আধকারীর কাঁবতা- 
যুদ্ধের প্রকাশ স্থল২ ছিল সংবাদ প্রভাকর। দীনবন্ধূর সাহত্য প্রাতভার 
অঙ্কুর সংবাদ প্রভাকর ও অন্যান্য পান্রকাতে মাদ্রত হয়োছল। এ রচনা- 
গুলিতে ছাত্র দীনবন্ধূর সহজ সুন্দর অথচ অপাঁরণত প্রাতভার স্বাক্ষর আছে। 

বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখেছেন,_“বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধ্‌ কলেজ পাঁরত্যগ 
কারয়া ১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোম্টমান্টারের পদ গ্রহণ করেন। এ কর্মে 
[তিনি ছয় মাস 'নযূত্ত থাকিয়া স্‌খ্যাতি লাভ করেন। দেড়বংসর পরেই তাঁহার 
পদ বাদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়ষ্যা বিভাগের ইনস্পেকাঁটং পোষ্টমান্টার হইয়া 
যান। পদবাদ্ধি হইল বটে, িন্তু বেতন বাঁদ্ধ হইল না, পরে হইয়াছিল ।» 
উাঁড়ষ্যা বিভাগ থেকে দীনবন্ধু প্রোরত হলেন নদশয়ায় এবং সেখান থেকে 
ঢাকায়। নীল আন্দোলন৩ ইতিপূর্বে সারা বাংলা দেশে দেখা 1দয়োছল। 
দরিদ্র কৃষকসম্প্রদায়ের ওপর নঈলকরদের ভয়াবহ নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন বহু দেশদশর্ঁ দীনবন্ধু 

ঢাকায় থাকা কালীন দীনবন্ধু তাঁর প্রথম নাটক প্রকাশ করলেন ১৮৬০ 
খীজ্টাব্দে (ইরা আশ্বিন ১৭৮২ শকাব্দ)। এই বছরেই নীল কমিশন নিযুক্ত 
হয়। এ নাটকে লেখকেব নাম ছিল না। কেনাঁচৎ পাঁথকেনাভ প্রণীতং নামে 
শ্রীরামচন্দ্র ভোমিকের বাঙ্গলা ষন্রে ম্াদ্রত হল এ গ্রন্থ। নীলদর্পণ প্রকাশ 
| বাংলাদেশের সাহত্যে ও ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। 'বাভন্ন পন্র 
পান্নিকায় নীলদর্পণ নাটকের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। দীনবন্ধুর বয়স 


১। দনবন্ধুর মৃত্যুর পরে তমোলুক পান্রকা, টম পর্ব, পর্থ খণ্ড, প্ ১২৮) 
লাঁখয়াছলেনঃ দীনবন্ধূ বাব বিদ্যালয় পাঁরত্বাগের পর কিছ্বাদন কাঁলিকাতায় 
হন্দ কলেজের শিক্ষকর্পে নিযুক্ত থাকেন কলেজ ছাঁড়য়া দীনবন্ধু যে কু দন 
শিক্ষকতা কার্য করেন ভারত সংস্কারক €৭ নবেম্বর ১৮৭৩) তাহার উল্লেখ 
কারয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুর্বোস্ত ১৩৯। 

২। দুল্টব্য, দশনবন্ধ মিন্রের প্রথম জীবনের কবিতা । 

৩। ১৮৫১ খ্ঃ। | 


১৪ দশনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


তখন ন্রশ। ১৮৬১ খ্যীষ্টাব্দে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন 
লঙ। নীলদর্পণ নাটকের এই ইংরেজী অনবাদ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইংরেজ 
সম্প্রদায়কে পাঠানো হয়। এই গ্রন্থের মুদ্রাকর স, এইচ ম্যানুয়েল এর 
বিরুদ্ধে ইংলিশম্যান পান্রকার সম্পাদক ওয়ালটার ব্রেউট মানহানির মামলা 
উপাঁস্থত করেন। গ্রন্থের প্রকাশক লঙ্র বরুদ্ধে এই মামলা হয়।১ 
বিচারে ম্যানূয়েলের জরিমানা ও লণ্ের একমাস কারাবাস ও একহাজার টাকা 
জাঁরমানা হয়। কালী প্রসন্ন সিংহ বিচারালয়ে উপাস্থত থেকে এই জাঁরমানার অর্থ 
দিয়েছিলেন।২ বাঁঙকমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন এই বছরেই ঢাকা প্রত্যাগত 
দীনবন্ধূকে পাঠান হল নদীয়ায়। কছুকাল পরে দীনবন্ধূর "দ্বিতীয় নাটক 
নবীন তপাস্বনী' ১৮৬৩ খষ্টাব্দে (১২৭০ সাল) কষ্ণনগর থেকে প্রকাঁশত 
হল। যে মুদ্রণ যন্ত্র থেকে নবীন তপাস্বিনী'র প্রকাশ যেটি দীনবন্ধু ও 
অন্যান্য কয়েকজনের চেষ্টায় স্থাঁপত হয়ৌোছল। এই গ্রন্থ তান উৎসর্গ 
করেছিলেন বাঁঙ্কমচন্দ্রকে। ১৮৬৬ খন্টাব্দে শবয়ে পাগলা বুড়ো" ও সধবার 
একাদশ প্রকাঁশত হল। নবীন তপাঁস্বনী ও পরবতর্ঁ রচনার মধ্যবতাঁ তন 
বছরে দীনবন্ধূর একাধিক এবং দূত স্থান পাঁরবর্তন হয়েছে। নদীয়া বভাগ 
থেকে ঢাকায় আবার সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর উীঁড়ষ্যায়, পুনর্বার 
নদীয়ায় এতগাঁল স্থান পারবর্তন আর যাই হোক সাহিত্য রচনার পারপোষক 
নয়। শারদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে তান উৎসর্গ কবোছলেন বয়ে পাগলা 
বুড়ো”। অবশা লীলাবতন (১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৬৭), সুরধূনী কাব্য ১ম ভাগ 
(৪ঠা আগম্ট ১৮৭১), জামাই বাঁরক (২০শে মার্চ ১৮৭২ দ্বাদশ কাঁবতা 
(২৮শে মে ১৮৬২) ও কমলেকামনী €(১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)_এই 
বচনাগ্লির মধাবতর্ঁ কালবাবধান নেই বললেই চলে। সরধূনী কাবোর 
দ্বভীয় খণ্ড তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ খন্টাব্দের নভেম্বর 
মাসে। দীনবন্ধু তাঁব আঁধকাংশ গ্রন্থগাঁল শ্বন্ধুদের উৎসর্গ করোছলেন। 
গ.বূুচরণ দাস, মহেন্দলাল সরকার, রাসবিহারী বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর ও 
যতশন্দ্রমোহন ঠাকুরকে যথাক্রমে উৎসর্গ করেছিলেন, লীলাবতট, সুরধুনী কাব্য, 
জামাই বাঁক, দ্বাদশ কাঁবতা ও কমলেকাঁমনন নাটক। 

এত স্থান পরিবর্তনের মধ্যে দীনবন্ধু কৃষ্ণনগরেই ছিলেন সব চেয়ে বেশি 
এবং কৃষ্ণনগরে একটি বাঁড়ও 'তাঁন 'কনোছলেন। বাঁঙ্কমচন্দ্র লখেছেন যে 


১। জুলাই ৫১০, ২০, ২৪) ১৮৬১। 
২। বিপুল বিভব, যেন অবনদ ধনেশ 
দেশের কল্যাণে প্রায় কারয়াছে শেষ । -_স্রধুনী কাব্য, ১৩৯ 


দীনবন্ধয মিন্র £ জীবন ও ব্যান্তত্ব (১৮৩০-৭৩) ১৫ 


সন ১৮৬৯ সালেব শেষে বা সন ১৮৭০ সালেব প্রথমে 1তাঁন কলকাতার 
সুপবাঁনউমাবি ইনস্পেকটিং পোম্টমাম্টাব 'নযুন্ত হন। ১৮৭১ খজ্টাব্দে 
লুসাই যুদ্ধের ডাক ব্যবস্থাব জন্যে ভাবত সবকাব দীনবন্ধুকে কাছাড় পাঠাষ। 
এই দুরূহ কাজেব দাযত্ব পালন কবে দীনবন্ধু অজ্পকাল পবেই কলকাতা 
ফিবে আসেন। এই সমযে তাঁকে বাষবাহাদুব উপাঁধতে সম্মাঁনত কবোছল 
ইংবেজ সবকাব। সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হযোৌছল।১ অবশ্য 
দীনবন্ধূব কর্মজীবন সখকব ছিল না। ডাক বিভাগের গুবৃতব দাযত্বগাঁল 
দীনবন্ধু ও সূর্য নাবাষধণ এই দুজন সুদক্ষ কর্মচাবীব ওপব ন্যস্ত হত। 
বাঁঙকমচন্দ্র মন্তব্য কবেছেন-, “পোম্টাল িাবভাগেব যে পাঁবশ্রমেব ভাগ তাহা 
তাঁহাব ছিল, পবস্কাবেব ভাগ অন্যেব কপালে ঘাঁটল।” দীনবন্ধৃব প্রাত 
বর্তৃপক্ষেব এই আঁবচাবেব কথা সে সমযকাব বিভিন্ন পন্র পান্রকাষ প্রকাশিত 
হযেছে। এমন কি পুনঃ পুনঃ স্থান পবিবার্তত হওযাব ফলেই যে দীনবন্ধুব 
স্বাস্থ্য ভগ্ন হযেছে অমৃত বাঙ্জাব পান্রকাতে তাবও উল্লেখ আছে। কিন্তু 
দীনবন্ধ্য তাঁব সততা ও দক্ষতাব পাঁবিবর্তে পেষেছিলেন অবিচাব ও অসম্মান। 
বাঁঞমচন্দ্র লিখেছেন, পোম্টমাম্টাৰ জেনেবাল এবং ডাইবেক্টব জেনেবলেব মধ্যে 
[ববাদ উপাস্থত হওমায দীনবন্ধু সাহায। কবোঁছলেন পোম্টমাজ্টার 
জেনাবলেব। ফলে বাবংবাব স্থান পাঁববর্তন জানত দুঃখ তাঁকে পেতে 
হযেছে। ১৩ই অক্টোবব ১৮৭২ খজ্টাব্দেব অমৃতবাজাব পাত্রকাব খবব 
অনুযাষণী দীনবন্ধু তখন ইন্ট ইপ্ডিযাব বেলওষেব ইনস্পেক্টবেব পদে 'নযুন্ত।২ 
কন্ত ক দিনেব মধ্যেই তাঁকে অন্য স্থানে নিযোগ কবা হয। বাঁওকমচন্দ্ 


১। সাপ্তাহিক সংবাদ-৯লা জৈোচ্ঠ বৃহস্পাতবাব। আমবা সন্তোত্ব সহকাবে 
প্রকাশ কাবতেছি, বার্তাবহ বিভাগের বিচক্ষণ কার্ধসাঁচব শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র 
এবং শ্রীযুক্ত বাবু সূর্ধনাবাধণ বন্দ্যোপাধ্যাফ উভষযেই বাধ বাহাদ্ব উপাঁধ প্রাপ্ত 
হইযাছে, এডুকেশন গেজেট ১৩ জ্যৈঠ ১২৭৮ €(২৬শে মে ১৮৭১)। ছস্টব্যঃ 
প্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, পূরবোন্ত, ৯৪১ 


২। বায দীনবন্ধু এ বাহাদ্‌ব ইন্ট ইশ্ডিযান বেলওযেব ইনস্পেইবেব পদে 
নিযুক্ত হইযাছেন। দীনবন্ধ্বাবু দীর্ঘাদন ইনস্পেক্কীব কর্ম কবিযা শেষে তাঁহাব 
গত কার্ষেব পৃবস্কাব স্ববৃপ তানি কাঁলকাতাফ আনীত হন। এখানে তীহাব 
আবশ্রান্ত পাঁবশ্রম কাঁবতে হইত, "কিন্তু তান তথাচ দীর্ঘকাল ভ্রমণ কাঁবযা এক- 
স্খলে থাকা কতক বিশ্রাম পাইযাঁছিলেন। এক্ষণ আবাব তাঁহাকে ভ্রমণ কার্ষে 
শনযুন্ত কবা নিতান্ত অন্যা হইযাছে। যাবজ্জীবন ভ্রমণ কবিষা শেষে একট শান্তি 
প্রাপ্ত না হইলে ভাব কম্টকব বিষ । ১৩ অক্টোবব ১৮৭২)  ব্রজেন্দ্র- 
শাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্‌বোন্ত, ১9৩। 


শিপ | শে 


১৬ দীনবন্ধ মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


লিখেছেন সেই শেষ পাঁরবর্তন। ১৮৭৩ খষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর মাত্র ৪৩ 
বছর বয়সে দীনবন্ধু স্বর্গত হন। 


দীনবন্ধুর ব্যান্ত পারচয়ের উপাদান নিতান্তই স্বল্প। তবু 'বাভন্ন 
লেখকদের ইতঃস্ততঃ লেখায় তাঁর সামান্য পারচয় আছে। দীনবন্ধুর বন্ধূত্ব ও 
তাঁর হাস্যরাঁসক চারত্র দীনবন্ধু সংক্কান্ত লেখাগুলিতে প্রকাশিত । বাঁঙকমচন্দ্রে 
সঙ্গে দীনবন্ধূর বন্ধূত্ব এই দুই ব্যান্তিত্বের এবং বাংলা সাহত্যে ইতিহাসের 
এক স্মরণীয় ঘটনা । দীনবন্ধূর মৃত্যুর কিছুকাল পরে বঙ্গদর্শনে বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ শ্রুত হয়েছে “আর একজন আমার সহায় ছিলেন। সাহিত্যে 
আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগ তাঁহার নাম উল্লেখ কারব মনে 
করিয়াও উল্লেখ করিতে পাঁরতোছ না। এই বঙ্গ দর্শনের বয়ঃরক্লম আঁধিক 
হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া শগয়াছলেন, তাঁহার 
জন্য তখন বঙ্গ সমাজ রোদন করিতে ছিল, কিন্তু বঙ্গদর্শনে তাঁহার নামোল্লেখও 
কার নাই। কেন, তাহা কেহ বূঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগ? 
হইবে। কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদলে প্রাণ জুড়াইবে। অন্যের কাছে 
দীনবন্ধু সুলেখক আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু আমার সঙ্গ”।১ বাঁঙকমচন্দ্র 
ও দাঁনবন্ধূর এই অকীন্রম ক্ষরাভন্ন সৌহার্দ্য দুই ব্যক্তিত্বকেই কতগ্যাল দুর্লভ 
ব্ন্তিগত স্পর্শে বিধৃত করেছে। 


দীনবন্ধু ও বঁঙ্কমচন্দ্রের বন্ধুত্বের প্রথম সূত্র রচিত হয়েছিল, সংবাদ 
প্রভাকরের কবিতাযুদ্ধের আসরে । দীনবন্ধু, বাঁঙ্কমচন্দ্র ও দ্বারকানাথ 
আঁধকারী রাঁচত কাঁবতাগ্াীলতে উৎকর্ষ যাই থাক পরবতর্সকালের সাহত্য 
সাঁম্টর সম্ভাবনা ছিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে রচিত এই কবিতাগ্যীলর মধ্যে অনেক 
সময় প্রতিপক্ষের প্রতি অকাব্যিক ও গ্রাম্য ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই 
শবরোধাী ভূমিকাতে থেকেও দীনবন্ধু ও বাঁত্কমচন্দ্র একে অন্যের প্রাতি আকৃষ্ট 
হয়োছলেন। সংবাদ প্রভাকরে কাঁবতা লেখার সময়েই চিঠির মাধ্যমে এদের 
বন্ধুত্ব হয়। পর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন_-“ইচ্হারা যখন উভয়েই বালক 
তখন ঈশ্বর গৃষ্তের শিষ্য হইয়া প্রভাকরে 'লাঁখতে আরম্ভ কাঁরয়াছেন। 
বাঁঙ্কমচন্দের বয়ঃরুম তখন তের ি চোদ্দ বংসর হইবে। উভয়েই কাঁবতা 
াখতেন। কখনও দেখাশুনা নাই, চোখাচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় 
ইহাদের বন্ধৃত্ব জামিল। সর্বদাই উভয়ে উভয়কে পন্র লাখিতেন, কখনও কখনও 


১। বাঁ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্গ্গদর্শনের বিদায়, ১৮৮২। [৮২ 


দশীনবন্ধয মিত্র £ জীবন ও ব্যান্তত্ব ৫১৮৩০-৭৩১ ১০ 


থাকিত” 1৯ দীনবন্ধ; ও বাঁঙকমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পারচয় হয় আরো পরে। 
যশোহরের ডেপ্াটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর রূপে বাঁজ্কমচন্দ্র নিষত্ত 
হলেন ১৮৬৮ খুষ্টাবন্দের মধ্যবতরঁ সময়ে। বাঁঙকমচন্দ্র “সম্ভবতঃ ২৩-এ 
মাগন্ট প্রথম কার্যে যোগদান করেন। এই যশোহরেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত 
তাঁহার প্রথম পরিচয়”।২ ১৮৫৯ খন্টাব্দের শেষের দিকে বাঁঙকমচন্দের 
প্রথম পত্নীর মৃতু হয় এবং ১৮৬০ খুষ্টাব্দের জুন মাসে বাঁঙকমচন্দ্র ?দ্বতীয়বার 
দার পরিগ্রহ করেন। বাঁঙকমের প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর, পূর্ণচন্দ্রের কথায়,_ 
' বাঁঙ্কমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসলেন, সূহদ প্রধান দশনবন্ধ্ূকে 
মঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পান্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন”।৩ শচীশচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়ও এই সম্পর্কে লিখেছেন-_, “তারপর পানী অনুসন্ধানের জন্য 
(বপুল আয়োজন চলিতে লাঁগল। একখানা বাসোপযোগশ বড় বোট ভাড়া 
করা হইল। স্থির হইল, সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধ্‌ মিত্র নৌকা আরোহণে পাত্রী 
সবুসন্ধানার্থে দেশষয় ঘুরিয়া বেড়াইবেন। জানিনা কি মনে কারিয়া বাঁঙ্কমচন্দ্র 
তাঁহাদের সঙ্গী হইবার বাসনা প্রকাশ কাঁরলেন ।...তারানাথ অথবা তাঁরাচাঁদ 
নামধেয় হালিসহব নিবাসী জনৈক ভদ্র সন্তান, একটি পান্রীর কথা লইয়া 
বাঁঠালপাড়ায় কয়েকদিন যাতায়াত করিয়াছিলেন। কল্তু তখন কেহই তাঁহার 
কথায় কান দেন নাই। অবশেষে যখন সাহিত্য রাঁথন্রয় পান্রী অনুসন্ধানে 
মহাড়ম্বর সহকারে যান্না করিলেন, তখন তারানাথ পূরোন্ত পান্নী দেখিবার জন্য 
তাঁহাদের হালিসহরে নাবতে অনুরোধ কারলেন। হািসহর কাঁগলপাড়া 
হইতে দুই তিন ক্লোশ দূরে অবস্থিত। হালিসহরের সাম্বকটে বাঁশবোঁড়য়া। 
আমার মনে হইতেছে এই বাঁশবোঁড়য়া গ্রামে দীনবন্ধুবাবূর *বশরালয়। 
নৌকারোহিরা তারানাথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া হালিসহর আতিক্কম করিয়া 
টলিলেন এবং দীনবন্ধুবাবুর' শবশুরালয়ে রাল্রযাপন কারবার মানস 
কারিলেন”1৪ পান্রী অনুসন্ধানের এই আঁভজ্ঞতা পরবতর্ঁকালে দীনবন্ধূর 
নাটকে প্রাতিফলিত হয়েছে।৫ সেই সঙ্গে অসার খল. সংসারে *বশুর মন্দির 
ও মবশুর কাঁমিনীই যে একমাত্র সত্য এমন বৈশিল্ট্যও তাঁর নাটকের কোন কোন 
চারন্রে প্রকাশ পেয়েছে। বাঁঙ্কম জীবনে পত্রী বিয়োগ জনিত যে দুখ অথবা 
দ্বিতীয় দার পাঁরগ্রহের যে ঘটনা ঘটেছে, দীনবন্ধুর এ আভজ্ঞতা হয়নি । 

১। পর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঁঙ্কমচন্দ্র ও দীনবম্ধু, কাছের মানন্ষ বাঁড্কমচন্দ 
সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাঁদত), ১৯৬৪1 

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” পাবোন্ত, ৮৮। 

৩। পৃণচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় পাবোন্ত। 

৪1 শচণশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, বঙ্কিম জশবনশ, ১৩১৮) ১৯১১, ৩০। 

&। দীনবন্ধু মিত্র, নবীনতপাঁদ্বনী, ১। ৪ 

২ 


১৬ দশনবন্ধ মিত্র £ কাবি ও নাট্যকার ূ 


নবানতপাসবনশীতে ঘটকদের পারীর বর্ণনা দানব আভজ্ঞতাকে গমরণ করায় 
এবং নিতান্ত ক্ষীণ হলেও বাঁওকমচন্দ্রকে এই গ্রল্থ উৎসর্গ কর:র সূত্রে যোঁজত। 


করে তা বাঁজ্কম জীবনের কোন অনাবিষ্কত তথ্য সন্ধানে প্রয়াসী করে_এমন 
অননমান অসঙ্গাত নয়। 

বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ ১৮৪৯ খম্টাব্দে এবং দ্বিতীয় বিবাহ হয় 
১৮৬০ খজ্টাব্দে। বাঁঙ্কমচন্দ্রের বয়স তখন বাইশ। এই ধছরেই দীনবন্ধূর 
নীলদর্পণের প্রকাশ । দীনবন্ধূর বিবাহ হয় ১৮৫৫ খজ্টাব্দে। দীনবন্ধূর 
বয়স তখন পশচশ। লক্ষ্য করতে হয় সে কালের আচার অনযায়ী দীনবন্ধুর 
বিবাহ বেশি বয়সেই হয়েছিল। শচাশচন্দ্রু চট্রোপাধ্যায়এর বাঁঙ্কম জীবননতে 
বাঁওকমচন্দ্রের ৮৫৯ অনুসন্ধান বর্ণনায় বাঁশবোৌঁড়য়া বা বংশবাটশর উল্লেখ আছে। 
এই বংশবাটঈতে সরকার বংশের কালিদাস সরকারের কন্যা অন্নপূর্ণার ১ সঙ্গে 
দনবন্ধুর বিবাহ হয়। দীনবন্ধু তাঁর "সুরধুনশ কাব্যে বংশবাটীর পাঁরচয় 
দয়েছেন এই ভাবে 


১। দীনবন্ধু মিত্রের পৌন্র লালতচন্দ্র মিত্রের চতুর্থ প্র শ্রীযুন্ত তপাইচাঁদ 
মন্ত্র বর্তমান লেখককে এই পত্র দিয়েছেন £_“দীনবন্ধু মিত্রের বয়ে হয় বংশবাঁটিতে, 
এই বংশবাঁটর কথা তিনি তাঁর সুরধুনী কাব্যের মধ্যে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। 
অন্নদাসুন্দরী সরকার তাঁর স্ত্রীর পূর্ণ নাম। অন্নদাসূন্দরী ছিলেন অত্যন্ত ব্যান্তিত্ব 
সম্পন্না মাহলা। তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্রথর। দীনবন্ধ্্‌ মিত্রের মৃত্যুর পর 
[তিনি যখন বেশ কম্টের সঙ্গে সংসার চালাতেন তখনও কারো সাহায্যের প্রত্যাশন 
হতেন না। বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন আমাদের পাঁরবারের 'বাঁশম্ট বন্ধ। একবার 
1তাঁন পৃজোর সময় নৃতন জামা কাপড় কিনে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু 
আমার ঠাকৃমা নিজের হাতে ছেলে মেয়েদের জন্য আগে থেকেই জামা তৈরা 
করে রেখেছিলেন। প্রথমে বিদ্যাসাগর মশাই সেকথা শুনে বড় দুঃখ পেলেন। 
ণকল্তু পরে তান অত্যন্ত আনান্দিত হন এবং ঠাকুমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 
তাঁম জীবনে কখনও কম্ট পাবে না। 

বদ্যাসাগরের সত্গে সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ট ছিল যে তাঁদের পাঁরবারের সবাই যেন 
আমাদের আত্মীয়ের মতই । বিদ্যাসাগরের মেয়ে সুরেশ সমাজপাঁতর মা হেম- 
নলনীকে আমরা পিসী বলে ডাকতুম। বিদ্যাসাগর যখন মততযুশ্ষ্যায় তখন নারায়ণ 
(তাঁর বড় ছেলে) তাঁকে দেখতে চান কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁকে ত্যজ্যপূত্র করেছেন। 
কাজেই তাঁর সাহস হয় না। তখন হেম পিসী এসে আমার ঠাকুমাকে বলেন। 
ঠান্মার কোন কথাই বিদ্যাসাগর উপেক্ষা করতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরই 
অনুরোধে িদসাগর নারাযণকে আসতে অনুমাত দেন। এই সব ছোট ছোট 
ঘটনাই প্রমাণ করে বিদ্যাসাগর আমাদের পাঁরবারের কতটা ঘনিম্ট ছিলেন, বিশেষতঃ 
অন্নদাসুন্দরী কত ব্যন্তিত্বসম্পন্না এবং স্নেহপ্রবণ ছিলেন ।, 

দশনধাম, ১৫1২।৬৫ সাল। 


দশীনবন্ধ; মিত্র £ জীবন ও ব্যান্তত্ব (১৮৩০-৭৩" 


| ৯৯ 
'“পরিপাটৰ বংশ বাট স্থান মনোহর, 
যে 'দকে তাকাই দৌখ সকাল সুন্দর” পৃঃ ১১৪ 
সুরধূনীকাব্যের নবম সর্গ ব্যায়ত হয়েছে বংশবাটীর চার কন্যা সাবন্রী, 


সরলা, বিরজা, বিমলার কথায়। ওরা অপ্রয়োজনীয় হলেও কাব তাঁর কাব্যে 
অনেকখানি স্থান এই চার কন্যাদের 'দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠক এদের 
একাঁট কন্যার মধ্যে দীনবন্ধু পত্নীর রূপ অনুমান ও কল্পনা করতে পারে। 
সুরধুনীকাব্যে উপাঁর উতন্ত সর্গে এই চারকন্যা বংশবাটীর বিখ্যাত দেবা 
হছংসেশ্বরী মন্দিরে স্বামী প্রার্থনার নাবেদন জানয়েছেন। এদের কারে! 
বাসনা সদাগরের, কারুর জমিদারের, কেউ বা মদ্যপের ভয়ে ত্রস্ত অথচ এদেরই 
একজন আকাঙ্ক্ষা করে এমন এক মানুষের যা ঠিক সাধারণের কাম্য নয়। 
সুরধূনীকাব্যে সাবিত্রী হংসে*্বরীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে এই বলে 


“হংসেশ্বরী, দেহ বর, পাই বর কবি বর, 

সধাগর্ভ কল্পনায় যার 

মহীরূহ মিম্ট ভাষে, অরণ্য লতিকা হাসে, 

প্রস্তরে সন্টয় ফুলহার, 

শূন্যে হয় সুশোভন, মাঁণময় নিকেতন, 

শোকাকুলে শান্তি সুধাদান। 

মন্দের থাকে না লেশ, যাহা দৌখ তাই বেশ, 

পৃথবী তলে স্বর্গ দীপ্তিমান।” পৃঃ ১২৫২৬ 

বাঁঙকমচন্দ্র লিখিত দীনবন্ধু জশীবনীতে বাঁড্কমচন্দ্র দীনবন্ধুর পাঁরবারিক 

জীবনের সুখ শান্তির পাঁরচয় দিয়েছেন এই বলে,-“একটি দুর্লভ সখ 
দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছল, তান সাধৰী স্নেহশালিনী পতি পরায়ণা পত্রীর 
স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্পবয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছ; 
উত্তর বংশবাটপ গ্রামে তাঁহার বাহ হয়। দীনবন্ধু চিরাঁদন গৃহসুখে সখা 
ছিলেন। দম্পাত কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে কিণ্তি 
কম্মিনকালে মূহূর্ত নামিত্ত ইহাদের কথান্তর হয় নাই, একবার কলুহ কারবার 
ধনামত্ত দীনবন্ধু দে প্রাতজ্ঞ হইয়াছলেন। কিন্তু প্রাতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল । 
ণববাদ কারতে পারেন নাই। কলহ কাঁরতে গিয়া তিনিই প্রথম হাঁসয়া ফেলেন, 
ি তাঁহার সহধার্মণণ রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে 
আমার স্মরণ নাই”১। পারিবারিক জীবনের এই দুর্লভ সুখ শান্তি 


১1 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কাঁবত্ব 
সমালোচনা? (১২৮৩) ১৮৭৬। 


২০ দীনবন্ধ) মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


দীনবন্ধুকে হাস্য রাসক করেছে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। সাধারণতঃ, 
পারিবাঁরক সুখশান্ত বাত মানুষদের কথাবার্তায়, আচরণে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও 
জবালার প্রকাশ দেখা যায়। সাহত্যে এই ব্যঙ্গ অথবা জবালা সাধারণ ভাবে 
মাস্ত্ক জাত, কিন্তু হাস্যরাঁসক জীবনের সমস্ত অসঙ্গাঁতিকে স্নিগ্ধ করে 
নিতে পারেন হৃদয়ের তাপে আর তখনই বিচ্ছযারত হয় তার 1দব্য স্মিতরুপ।' 
দীনবন্ধুর হাস্যরসের সেই নিভৃত উৎস রয়ে গেছে লোক চক্ষুর অন্তরালে 
অন্তপুরে। 


দীনবন্ধূর এই সদা প্রফুল্লময় পরিচয় বন্ধৃত্বের পারচ্ছদে দুই একাঁট ঘটনায় 
বিধৃত হয়ে আছে। মৃূর্তিমান হাস্যরসের উৎস, বাঁঙ্কম যাঁর সম্পর্কে বলেছেন 
“অনেকে “আর হাসিতে পাঁর না" বাঁলয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন 
করিয়াছে”, দশীনদরিদ্ধের বন্ধু দীনবন্ধুর হৃদয়বত্তার সামান্য পাঁরচয়গৃিও 
অনন্য সাধারণ । শচণশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাঁঙকমজীবনীতে বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
বন্ধ পারচয় দিতে গিয়ে ভৃত্য মূখে শ্রুত একটি কাঁহননর উল্লেখ করেছেন। 
এই গল্পের সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় কেননা ভূৃত্যেরা মিথা রচনায় দক্ষ 
নয় বলেই তাঁর 'বিম্বাস। সম্পূর্ণ কাহিনীট উদ্ধৃত করলে দীনবন্ধু ও 
বাঁঙঁকমের 'নাঁবড় সৌহার্দ্য ও রাঁসক ত্তের পাঁরিচয়াট ধরা যাবে । 


«একদা দীনবন্ধুবাব আমাদের কাঁঠালপাড়ার বাড়নীতে বেড়াইতে অথবা 
নিমন্্রণে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই আঁসতেন। তবে একদিনের ঘটন। 
আম বিশেষ কারিয়া উল্লেখ কারতেছি। সোঁদন সন্ধ্যার পর একট; রাীন্র হইলে 
আনিয়াছলেন। আসিয়া দেখলেন, বঙ্কমচন্দ্রের বৈঠকখানায় তাঁহার কয়েকাঁট 
অন্তরত্গ বন্ধু বাঁসয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। সে সময় জগদীশবাবু, 
ঈশবরবাবু প্রভৃতি অনেকেই উপাঁস্থত ছিলেন। সকলেই দীনবন্ধুবাবুর 
বন্ধু। সধবার একাদশ লেখককে দোঁখয়া সকলে আনন্দে কোলাহল কাঁরয়া 
উঠিলেন.। কিন্তু বঙ্কমবাব্‌ দীনবন্ধূর প্রাতি ফিরিয়াও চাঁহলেন না। 
দনবন্ধূবাবু সেটা লক্ষ্য কারলেন। তানি ভাবিয়া দোঁখলেন তাঁহার একট; 
অপরাধ হইয়াছে। তান কেন [বিলম্বে আঁসলেন। বাঁগ্ম যে তাঁহাকে 
দেখবার জন্য ব্যগ্র। এরূপ অভ্যর্থনায় অপরাধ লওয়া দ্‌রে থাকুক, মহাপ্রাণ 
দীনবন্ধু বঙ্কমচন্দ্রে আরো অনুরন্ত হইলেন। কিন্তু সে ভাবটা বাঁহরে প্রকাশ 
কাঁরলেন না।» | 


“অনন্তর দীনবন্ধ্ুবাব তথা হইতে উঠিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন। 
তৎপরে আবার বৈঠকখানায় আসিয়া বাঁসলেন। সেখানে বাঁসয়া দীনবন্ধুবাবু 
এমনই হাস্যরসের অবতারণা কারলেন যে, গৃহ প্রাচীর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম: 
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হইল। দীনবন্ধুবাবুর স্বরূপ সকলে অবগত নহেন, বাঁজ্কমচন্দ্রু উত্ত মহাত্মা 
জীবনী 'লাঁখবার সময় কিছ পাঁরচয় 'দিয়াছলেন। সেই প্রাতভাবান ব্যান্ত 
যখন সভাস্থলে বসিয়া হাস্যরসের অবতারণা কারলেন, তখন কে না হাঁসিযা 
থাকিতে পারে। কিন্তু বাঁওকমচন্দ্র হাসিলেন না অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ 
কাঁরয়া রহিলেন। দীনবন্ধুবাব যখন দেখিলেন, বাঁ্কমচন্দ্রেব উদব ও পঞ্জব 
হাস্যতরঞ্গে নাচিয়া উঠিতেছে, কিন্ত ওষ্ঠে হাস্যরেখা নাই তখন তান উঠিয়া 
উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কতগুলো পাতালতা ফুল 'ছিশড়য়া আঁনয়া, 
বৈঠকখানা সংলগ্ন একট ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ কারলেন। এই বাঁঞ্কমচন্দ্রেব 
িখিবার ঘর। এই ঘরে বাঁসয়া তানি “কৃষ্তকান্তের উইল 'লাঁখয়াছলেন।” 


প্দঁনবন্ধুবাবু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ কবিয়া দ্বাব অর্গল বন্ধ কাঁরলেন, এবং 
পাতা লতার রাশি কাটিয়া একটা বড় কাগজে আটা দিয়া বসাইতে লাগলেন। 
এমে একটি মনুষ্যাবযব সৃষ্ট হইল। মার্তব উদবটা কিছ বড় বকমের এবং 
ঠোট দুখানা কিছু কুণ্টিত। দীনবন্ধু কাগজখানি ও আঠাব সি লইয়া 
বৈঠকখানা ঘবে প্‌নঃ প্রবেশ কধিলেন ও প্রাচব গান্রে সেই বিচিত্র চিন্রখানা 
আঁটযা 'দলেন। দীনবন্ধু বাবু ছাবব নীচে দুইছন্র ?ক 'লাখযাছলেন। 
সম্ভবতঃ কবিতা । ছবি দোঁখযা সভাস্থ সকলে হাঁসযা উঠিলেন। কল্তু 
বাঁঙকমচন্দ্র হাসলেন না, তান বুঝলেন, এখানি তাঁহারই প্রাতমার্ত। তান 
অপাঙ্গা দূষ্টতে একবার কবিতাব দুই ছত্র পাঁডযা লইলেন। পবে চুপ চুপি 
উঠিষা পাঠাগাবে প্রবেশ কবিলেন, এবং ক্ষিপ্রহস্তে একখণ্ড কাগজে দুইছন্র কি 
লাঁখলেন, তখন সকলে দীনবন্ধুবাবুব দুইছন্র কবিতাপাঠে 'নাবষ্ট চিত্ত! 
বাঁঙ্কমচন্দ্র সেই অবসবে তাঁহাব 'ীলখত কাগজখাঁন আঠা সাহায্যে দীনবল্ধু- 
বাবুব পৃষ্তদেশে আটিযা দিলেন। তখন সকলে ছাঁবব নিকট হইতে সাঁবধা 
আঁসযা দীনবন্ধ্বাবুব পৃজ্দেশে সমবেত হইলেন, এবং হাস্যবোলেব মধ্যে 
কাগজখানি পাঠ কবিতে লাঁগলেন। দীনবন্ধুবাব্‌ কিছহমান্র অপ্রতিভ না 
হইযা শ্পিছন ফিবিযা সকলকে কাগজখানি পড়াইতে লাগিলেন, এবং বালিতে 
লাগিলেন, আমায বলে দাও না গো, আমাব পিঠে কি আছে। হাতাঁব কপাল 
মন্দ, তাই তাব 'পিঠেব কোথায় মশাটা মাছিটা বসছে সে দেখতে পাষ না। 
বাঁঙকমচন্দ্র বালযা উঠিলেন, "দেখতে পাষনা বাঁলযাই ত আমবা তাকে হাঁস্তি- 
মূর্খ বাল।, 


দীনবন্ধু তখন আসরে বাঁসলেন, এবং বাক্যবাণ বর্ষণ কাঁরয়া 1বপক্ষকে 
বিদগ্ধ কাঁরতে লাগলেন। 'বিপক্ষও বড় সামান্য ব্যান্ত নহেন। উভয়ের 
মধ্যে সে রজনীতে যে শল ভল্ল বার্ধত হইযাঁছল, তাহা কেহ 'লাঁখয়া রাঁথতে 
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পারলে আজ এক অমূল্য রত্ব পাইতাম। কিন্তু ভৃত্য আর কিছ: বালিতে 
পারিল না।»১ 

বাঁত্কমচন্দ্র লখেছেন দীনবন্ধূর সঙ্গে সকলেরই পাঁরচয় ও সৌহার্দ্য ছিল, 
দীনবন্ধু সম্পর্কে যে গল্প কাঁহনী প্রচালত আছে তা একথা সপ্রমাণ করে। 
যে কোন পরিবেশে যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা সকলের 
হয় না। তা বিশেষ গুণ। দীনবন্ধুর এই মহৎ গুণ ছিল বলেই সমগ্র 
বাংলাদেশের দীনদরিদ্ু মানুষের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় যেমন ছিল তেমাঁন ছিল 
ধনবান সম্প্রদায়ের সত্গে। এই পাঁরচয়ে দীনবন্ধূ-চাঁরত্রের স্বাতন্ম্য ছিল। 
দঈনবন্ধূ মিন্ের জীবনীতে এর পরিচয় দিয়েছেন হারমোহন চট্টোপাধ্যায়! 
দীনবন্ধুর পারহাস রাঁসক ও প্রফুল্প চিত্তের পাঁরচয় দিয়েছেন একাঁট ঘটনায় । 
তার বিবরণ উদ্ধৃত করা যায়_-“একবার দীনবন্ধু পালকী কারিয়া মফঃস্বল, 
পাঁরদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মধ্যান্কে এক গ্রামে গিয়া তান উপস্থিত 
হইলেন। দেখিলেন গ্রামে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে মহাধূম; ব্রাহ্মণ 
ভোজন ব্যাপারের অনুষ্ঠান, নিমন্তিত ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীমণ্ডপে উপাঁবস্ট। দীন- 
বন্ধ এই বাটঈীর নিকট আঁসিয়াই বেহারাকে পালকাঁ নামাইতে বাঁললেন। তিনি 
গালকশ হইতে নাঁময়াই বরাবর চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এক- 
প্রান্তে আসন লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সরকার" কাগজপন্র বিস্তর থাকিত, 
লেখাপড়ার অনেক কাজ তাঁহার পথেও সম্পন্ন হইত। তিনি বেহারাঁদগকে 
বাঁললেন, আমার বাক্স ও কাগজপন্র এইস্থানে দিয়া যাও। তাহাই হইল । 
দীনবন্ধু চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সেই কাগজপত্র দেখাশুনা লেখাপড়া কারিতে 
লাগিলেন। কাহারও সঙ্গে কোন কথাঁট নাই, সমাগত অন্যান্য লোক একান্ত 
বিস্মিত, সকলেরই ধারণা, ইনি 'নীশ্িতই কোন বড় লোক হইবেন। ভয়ে 
কেহ আর তাঁহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা কারল না। 'তাঁনও কাহারও সাঁহত 
কথা কাহলেন না। তারপর ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় আসল, ব্রাহ্মণগণ উঠিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধুও ব্রাজ্মণগণের সাহত পাতে বাঁসলেন। সকলেই অবাক। 
পারিলেন, ইনি 'ীনবন্ধু, তখন গৃহস্বামীর আনন্দের আর সামা রাঁহল না। 
এই অদ্ভূত ব্যাপার দোঁখয়া হাঁসও কেহ রাখিতে পারল না”।২ দীনবন্ধুর 
এই চাঁরান্রক বোশিষ্ট্য নগেন্দ্রনাথ বসুও উল্লেখ করেছেন এই বলে যে, “বঙ্গ- 
দেশে এমন স্থান, নাই, যেখানে দীনবন্ধুর বন্ধু মিলে না। তান যখন যেখানে 


১। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঁঙকমজশীবনশ (১৩১৮) ১৯১১ ৪০৫-৪০%। 
২। হিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ ভাষার লেখক, ১৯০৪, ৫১৩১১) ৩১৪) 
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গিয়াছেন, সেখানেই ভদ্রলোকেরা তাঁহার বন্ধুশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়াছেন, 
সকলেই তাঁহাকে আপনার জ্ঞান কারতেন”।১ 

দীনবন্ধু মিত্রের খ্যাতি অবশ্যই তাঁর সাহত্য কীর্তর ওপর প্রাতিষ্ঠিত। 
তাঁর নাটকগনলি সেই সময়ে বিপুল সাড়া তুলোছিল। সমসামায়ক শ্রেষ্ঠ 
পন্ত-মাংসে জীবন্ত। বাংলাদেশের নাট্য ম্বোতকে যাঁরা গাঁত ও শান্ত 'দিয়ে- 
ছিলেন, দীনবন্ধু তাঁদেব অন্যতম। তাঁব সমকালেব নাট্য আন্দোলনেও যেন 
তিনি সাক্য় অংশ গ্রহণ কবোছলেন। তাঁব সমসামায়ক কৃতাঁবদ্য মানুষের 
লেখায় এই পাঁবচষ আছে। কয়েকটির উল্লেখ কবলে নাটক অভিনয়ে দঈন- 
ধন্ধুব উৎসাহ, আভিনয়ের সঙ্গে নাটকীয় চারত্রেব সংলাপ এবং আচরণের 
সঙ্গাত বক্ষা সম্পর্কে নাট্যকাবেব সতর্ক প্রয়াস লাক্ষত হবে। 

বায বাহাদূব বামচন্দ নেব বাঁডতে বাগবাজাবের িয়েটার সম্প্রদায় 
'শধবাব একাদশ” আঁভনয কবেছিলেন। কৃতাবদ্য বন্ধুগণ বেম্টিত” হয়ে 
্রন্থকাব দীনবণ্ধ এসোৌছলেন সেই আভিনয দেখতে । “অধধেন্দুর জীবনচন্দ্রেব 
ভূমিন্টা (9916) । তাবনচন্দ্রে আভনয দর্শনে সকলেই মুগ্ধ । স্বযং গ্রন্থকার 
অধেণ্দিকে বলেন, আপনি যে অটলকে লাঁথ মারিয়া চাঁলয়া গেলেন, উহা 
10101000706 01৮ 015. 20090.. আঁম এবাব সধবাব একাদশশর নূতন 
সংস্কবণে অটলকে লাথ মাঁবষা গমন িখিযা দিব” । 

“বাধ দীনবন্ধু বাহাদুব, অধেন্দুব 'জীবননন্দ্র' দেখিয়া তাহাব সম্পূর্ণ 
প্রীতভার পাবচষ পান নাই। 'লশলাবতশতে অধেন্দুকে' হবাবলাস দেখিয়া 
একেবাবে চমতংকৃত হইলেন। তাঁহাব মুখে আব প্রশংসা ধরে না। তাহার 
পব ন্যাশন্যাল থিষেটাব স্থাপিত হইয়া টাকট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' 
আভনয আবম্ভ হইল” ।২ 

এই 17010011610 0 0109 ৪00)০৮7-এব আর একট পাঁরচয় দিয়েছেন 
গিাবশচন্দ্র ঘোষ। গাবিশচন্দ্রে ভাষায়__“অধেন্দুশেখব গ্রশ্থকাবেব সহিত 
যোগদান কাবিযা নাটকেব উৎকর্ষ সাধন কাঁরতেন। একাঁট দণ্টান্ত দিই, নাটকে 
জলধর কাঁবতা বচনা কাঁবঘাছেন, 

মালতী মালতন মালত ফুল 
মজালে মজালে মজালে কুল । 


১। নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ (১৩০১) ১৮৯৪। 


২। গাবশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গশীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামাণ স্বগণ্য় অরধেন্দশেখর 
ম;স্তকশ নটেল জখবনশ ও নাট্যলখলা ১৯০৮ ১১৩১৫), & 


২৪ দশীনবক্ধ্‌ মিলল £ কাব ও নাট্যকার 


জলধর-অর্ধেন্দ কবিতার একছন্র রচনা করিয়াছেন-“মালতী মালতণ মালতাঁ 
ফুল-_মিলশহদ্ধ "দ্বিতীয় ছত্র আর হইয়া উঠিতেছে না- নানা প্রকার চেস্টা 
হইতেছে, বহুকল্টে দ্বিতীয়ছন্র রাঁচিত হইল-_ব*ধেছে পাপাঁড়তে বোলতার 
হুল" কিন্তু ছন্রাট জলধরের মনোনণত হইতেছে না। কারণ পাপাঁড় এ কথাটি 
শব'ধেছে'র দিকে দেওয়া যায়, ি বোলতার হুলের দিকে দেওয়া যায়। এই 
পাপাঁড় এঁদকে কি ওাঁদকে দেওয়া যাইবে । ইহার আলোচনা পুনঃ পুনঃ 
হইতে লাগিল। পাপাঁড়তে পাপাঁড়তে, উত্হ্‌ জলধরের মনোনীত হয় না। 
শেষে বিদ্যুত চমকের ন্যায় মনে উঠিল-_মজালে মজালে মজালে কুল। যখন 
পাপাঁড় লইয়া ব্যাকুল, তখন দর্শক হাসয়া আকুল”।১ 


চু'ছুড়ায় 'ললাবত'র আঁভনয় প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ীলখেছেন-_ 
“পতার যশোহরে থাকা সময়ের মধ্যে আরো দুই চাঁরাট ঘটনা হয়। তাহার 
মধ্যে একটির সাঁহত্যের সাঁহত বিশেষ সম্বন্ধ বাঁলয়া উল্লেখযোগ্য, দীনবন্ধু- 
বাবদ প্রণীত লীলাবতা নাটকের অভিনয়। বাঁঙ্কমবাব্তে আমাতে লীলা- 
যতাঁর একরূপ পরিবর্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া 
যে একটি উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগাঁট পাঁরত্যাগ করা হয়। বাঁঙকম- 
বাবু লগলাবতীর প্রণয়োদ্মাদের অবস্থার [২৮1] 5০০7০ প্রলাপ দৃশ্য বসাইয়া 
দেন। আর টুকরা টাকরা পাঁরবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধুবাবু 
প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জানয়া বাঁলয়াছিলেন, যে এক একাঁট 
শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রন্তপাত হইয়াছে। তবে বাঁঙ্কম 
ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালোবাস বিয়া আমার শরীরে জবালা 
লাগে নাই৷ এই আঁভনয় রঙ্গে ৭1৮টি গান ছিল, দুই-একাঁটি আমার কৃত, 
আর অনেকগ্যীল সঞ্জববাবূর রাঁচিত। তাহার একাঁটর উল্লেখ করা আবশ্যক। 
এক সময়ে এই গানাঁটি আম বৈদানাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং 
আমাদের অণ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।” 

«“বোধকার ১৮৭২ সালের গৃডফ্রাইডের সমন্র চুস্ছুড়ার প্রাসদ্ধ মাল্লক 
বাড়ীতে লীলাবতীর প্রথম আঁভনয় হইল। কাঁলকাতা হইতে দীনবন্ধুবাব 
প্রভৃতি, যশোহর হইতে 'পিতা প্রভৃতি, ভাটপাড়া হইতে ভট্রাচার্ গণ, কাঁঠালপাড়া 
হইতে সঞ্জীববাব প্রভৃতি, আমাদের স্বগ্রামের দূগ্গাচরণ লাহা প্রভাতি শরবার 
রথীগণ শ্রোতা। বাঁঙকমবাবু গুডফ্রাইডের ছুটি পাইয়াও আসিতে পারেন 


১। 'ারশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গধয় নাট্যশালায় নটচূডামণি জ্বগাঁয় অধেন্দযশেখর 
মঃজ্তফণ নটের জশীবনশ ও নাট্যলশীলা ১৯০৮ (১৩১৫), ২৬ 


দীনবন্ধ্‌ মিত্র £ জীবন ও ব্যান্তত্ব (১৮৩০-৭৩) ২৫ 


'নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বস: প্রভাতি তাঁহারাও 
নিমন্ল্িত শ্রোতা” 

“্খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন "থিয়েটারে “কীর্তন' প্রবেশ করে নাই, 
আমরা লীলাবতীর মূখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াগছিলাম-__ 


“কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই, 

আম সতত তার অঙ্জের সৌরভ পাই। 
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নৃপুর বাজে, 
এ রুনু ঝুনু বাজে, তোরা শোন গো সবাই 


এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাঁগলেন। পাউন্ড 'শাঁলং পেন্স 
'গণনায় যাঁপত-জীবন মহারাজকে সকলে কঠোর প্রাণ বাঁলয়া জানত, তিনিও 
বালকের ন্যাষ কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধু আমাদের সাতখ্‌ন মাপ কাঁরলেন, 
আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়েরা ত দুই হাতে 
দুই পায়ের ধুলা লইয়া মহানন্দে মহাআশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন মনটা 
শ্রোত ছিলাম তেমনটাই দ্যাখলাম।৮ সে রান্রতে আমাদের 'কন্তু অসম্পর্ণতা 
শছল। লাঁলত লশলাবতীর মিলনের পাঁরচায়ক তেমন একাঁটি ভাল গান বাঁধা 
হয় নাই। আমরা কারলাম কি প্রাচীন খেমটা গান ভাঁঙ্গয়া ৪ 


আয় আয় মকর গঙ্গাজল! 
লশলাবতশর বয়ে হবে, সইতে যাব জল। 
কোথা গো লবঙ্গলতা, কোথা গো উবশী কোথা, 


ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচব ঝমঝমাইয়ে মল ।১ 


এইরূপ একটা গান কাঁরয়া, সোঁদনের আসর রক্ষা, রস রক্ষা, মান রক্ষা 
কারিলাম। পরাদন পিতাকে অনুরোধ কারলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেম্ট 
নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রসাঁপরর উীন্ততে আছে, সেইর্‌প লাীলা- 
বত"র শ্রীনাথ মামার ডীন্ততে একট গান আমাদের কাঁরয়া দিতে হইবে। তান 
স্বাঁকৃত হইলেন......... তা পরাঁদন যশোহর চাঁলয়া গেলেন। তার পরাঁদন 
পেশছন পন্রের সঙ্গে গান আসল। 


১। লীলাবত নাটকে এই গান নেই। 


৬ দীনবন্ধ; মিত্র £ কৰি ও নাট্যকার 


“আজি কি সুখের উদয়' 

লীলার সঙ্গে লালতের আজ দিলাম পাঁরিণয়” 
দুখতম 'তিরহিল, সুখ ভানু প্রকাশিল, 
রোদনের পুরী হলো আনন্দ আলয়। 
বুঝিব সফল শ্রম, সকল আশয়।১ 


বাঙ্কমচন্দ্র ও “সাধারণ সপ্রসিদ্ধ' অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কীর্তি 
মান মানষেরা 'লীলাবত' আভনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে বাগবাজার 
থিয়েটার সম্প্রদায়ের বিশেষ করে গিরশচন্দ্রের বন্ধু শ্রীযুক্ত গোঁবন্দচন্দ্র 
গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে লরলাবতঁ অভিনীত হল। গারশচন্দ্র লিখেছেন_ 
“লীলাবতাঁ অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। আঁভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া 
তুলনাই হয় না, আঁম পন্র লাঁখব দুয়ো বঙ্কম”।২ বাংলা নাটকের ইতিহাসে 
হয়েছে নাটকগ্ঁল। ধনবানদের উৎসাহে এবং তাঁদেরই গৃহে সেই সময় 
সাধারণত এই নাটকগুলির আঁভনয় হত। এই সব আঁভনয়ে সাধারণ মানুষের 
প্রবেশাধিকারের অসুবিধা এবং তাদের নাট্যরস আকাঙ্্ষাই শ্লত ন্যাশন্যাল 
থয়েটার৩ প্রাতিষ্ঞার কারণ। এই রঙ্গমণ্ণ প্রাতিজ্ঞার ক্ষেত্রে দীনবন্ধূর দায়িত্ব 
অসামান্য । গিরিশচন্দ্র ঘোষ দঈনবন্ধুর কাছে এই জাতীয় খণের উল্লেখ করে 


দীনবন্ধূর প্রতি একটি এাতহাসিক স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন) 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি উৎস্গপন্রে লিখেছেন-_ 


“নাট্যগুরু স্বগর্য় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু। 


বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছলেন যে 
ময়ে সধবার একাদশী আঁভনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যান্তর সাহায্য ব্যতীত 
নাটকাভনয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইত, কারণ পারিচ্ছদ প্রভাতির যেরূপ 
বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু 
আপনার সমাজাচন্র সধবার একাদশশতে অর্থবায়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই 
জন্য সম্পাত্তহীন' ষুবকবৃন্দ মিয়া সধবার একাদশশ করিতে সক্ষম হয়। 
মহাশয়ের নাটক যাঁদ না থাঁকিত. এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশন্যাল থিয়েটার 


১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় পৃৰোত্ত ৫৫৩-৫৫৫। 
২। গারশচন্দ্র ঘোষ, পৃকোন্ত। 
৩। দই িসেম্বর ১৮৭২। 
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স্থাপন করিতে সাহস কাঁরত না। সেই 'নামত্ত আপনাকে রঙ্গালয় অরষ্টা, 
যাঁলয়া নমস্কার করি ।% 

বাঁঙমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের জীবনীতে 'লখেছেন_“মনৃষ্য মান্রেরই 
অহঙ্কার আছে, দীনবন্পুর ছিল না। মনুষ্য মান্রেরই রাগ আছে, দীনবন্ধূর 
ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার কাছে গোপন ছল না, আম কখন 
তাঁহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময় তাঁহার ক্লোধাভাব দোঁখয়া তাঁহাকে 
অনুযোগ করিয়াছি, তিনি রাগ কারতে পারলেন না, বাঁলয়া অগ্রাতভ 
হইয়াছেন। অযথা ক্লুদ্ধ হইবার জন্য যত্্ কাঁরয়া শেষে 'নম্ষল হইয়া বাঁলয়াছেন 
“কই, রাগ যে হয় না।» 


তাঁহার যে কিছ ক্রোধের চিহ পাওয়া যায়, তাহা জামাই বাঁরকের ভোতারাম 
ভাটের উপরে। দীনবন্ধুর এই ক্লোধের উল্লেখ প্রসঙ্গে বাঁঙ্কমচন্দ্র, কাঁলকাতা 
রিবিউর উল্লেখ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারও তাঁর শিতাপূত্র প্রবন্ধে 
9100669 1২০%1০৬% পান্রকাতে রেভারেন্ড লালবিহারী দের সমালোচনার 
উল্লেখ করেছেন। সধবার একাদশশর তীব্র সমালোচনা এখানে প্রকাশিত 
হয়োছল।১ বাঁঙ্কমচন্দ্র 'ভোতারাম ভাট'কে দীনবন্ধুর কলঙ্ক বলেছেন। কিন্তু 
সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন--“ইহা স্পন্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, 
দীনবন্ধ কখন একটিও অসংকার্য করেন নাই। তাঁহার স্বভাব তাদৃশ 
তৈজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধে বা সংসর্গ দোষে 'নন্দনীয় কার্ষের 
কিং সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারতেন না. কিন্তু যাহা অসৎ 
যাহাতে পরের আঁনম্ট আছে, যাহা পাপের কার্য, এমত কার্য দীনবন্ধু কখন 
করেন নাই। তান অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন, তাঁহার অন:গ্রহে বিস্তর 
লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে ।” বাঁঙ্কমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের কাঁবত্ব প্রবন্ধে 
দীনবন্ধুর আভজ্ঞতা ও সহানুভূতির উল্লেখ করে যে সারগভ“ কথা বলেছেন তা 
দীনবন্ধু-জীবনের ভীত্ত বললে অত্যান্ত হয় না। বাঁঙকমচন্দ্র ?ালখেছেন__ 
“্ৰীনবন্ধুর সামাজিক আঁভন্তাই বিস্ময়কর নহে তাঁহার ভা তিও 
আতিশয় তীর । বিস্ময় এবং 'বশেষ প্রশংসার কথা এই পে. সকল শ্রেণীর 
লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র [ভাতি। গরীব দুঃখীর দুঃখের মর্ম 
বুঝতে এমন আর কাহাকে দৌখ না। তাই দশনবন্ধু অমন একটা তোরাপ 
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অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'পতাপূত্র বঙ্গভাষার লেখক, পৃৰবৌন্ত, &৩২। 
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কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতাঁ 'লাখিতে পারিয়াছলেন। কিন্তু 
তাঁহার এই সহানুভূতি কেবল গরীব দুঃখীর সঙ্গে নহে, ইহা সবব্যাপণ। 
তিনি নিজে পবিত্র চারন্র ছিলেন, কিন্তু দূশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পাঁরিতেন। 
দীনবন্ধুর পাঁবন্নতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই 
হউক বা দোষেই হউক 'তনি সর্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্া পাপাত্মা সকল 
শ্রেণির লোকের সঙ্গে মাশতেন। কিন্তু আঁণ্নমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় 
পাপাগ্ন কুশ্ডেও আপনার বিশাদ্ধ রক্ষা করিতেন। জে এই প্রকার 
পবিন্রচেতা হইয়াও সহানুভূতির শান্তর গৃণে তান পাঁপম্ঠের দুঃখ পাঁপজ্ঠের 
ন্যায় বুঝিতে পাঁরতেন। তান 'িনমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুদ্ধ জীবন সুখ 
[বিফলশকৃত-শিক্ষা, নৈরাশ্য পশীড়ত মদ্যপের দুঃখ বাঁঝতে পারতেন, বাহ 
বিষয়ে ভগন মনোরথ রাজীব মুখোপফুধ্যায়ের দুঃখ বুঝতে পারিতেন, 
গোপানাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞবার্তিতার যন্ত্রণা বুঝতে পাঁরতেন। 
ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এর্প পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আম দেখিয়াছি 
কিনা সন্দেহ, তাঁহার গ্রন্থেও সেই পাঁরচয় আছে ।” 

আর একাঁট ঘটনা বাঁজ্কমচন্দ্রের ভাষায় উল্লেখ করে দীনবন্ধু প্রসঙ্গ শেষ 
করা যেতে পারে । দীনবন্ধু জঈবনশতে বাঁঙ্কম এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। 

«একদিন রাতে নীলদর্পণ 'লাখতে শলাখতে দীনবন্ধু মেঘনা পার 
হইতেছিলেন। কুল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাং জলমগ্ন হইতে 
লাগিল। দঁড়ী মাজী সকলেই সন্তরণ আরম্ভ কাঁরল, দীনবন্ধু তাহাতে 
অক্ষম। দীনবন্পু নীলদর্পণ হস্তে করিয়া জলমত্জনোম্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে 
বাঁসয়া রাহলেন। এমন সময় হঠাৎ একজন সন্তরণকারীর পদ মাত্তকা স্পর্শ 
কারিবায় সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, ভয় নাই এখানে জল অলপ, নিকটে অবশ্য 
চর আছে। বাস্তব নিকটে চব ছিল, তথায় নৌকা আনশত হইয়া চরলগন হইলে 
দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রাহলেন। তখনও সেই আর্দ্র 
নীলদর্পণ তাঁহার হস্তে রাহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাটা বাঁহতোছিল, 
সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডাঁবয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপর্ণ 
ভগনতরি ভাঁসয়া যাইবে. তখন জীবন রক্ষার উপায় কি হইবে। এই ভাবনা 
দাঁড়ী মাঁঝ সকলেই ভাঁবতোছিল। দীনবন্ধুও ভাঁবিতোছলেন। তখন রান্র 
গভশর। আবার ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে বেগবতাীঁর বিষম শ্লোতধহনি, কচি 
মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষণীদগের চশৎকার, জাবনরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া 
দীনবন্ধু একেবারে 'নরা*বাস হইতোছলেন, এমন সময় দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা 
গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দ্‌ূরবতাঁ নৌকারোহারা 
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উত্তর দিল, এবং সব্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমাভিব্যাহারশীদগকে উদ্ধার 
কাঁরল।”১ 

দীনবন্ধ্‌ জঈবনে এই নাটকীয় ঘটনা বিস্ময়কর । বেগবতাঁ মেঘনার বিষম 
প্রোতধবান, গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকারে জলমগ্ন তাঁরতে উপাঁবষ্ট দখনবন্ধু 
জীবনে এরচেয়ে সঙ্কটকর মুহূর্ত আর আসোন। মনে হয় এই দুর্যোগের 
আড়ালে প্রকৃতির দুজ্ঞেয়ি শান্ত যেন দীনবন্ধূকে এক বরা পরীক্ষার সামনে 
এনেছিল। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাব্রে দীনবন্ধু সম্মুখীন হয়েছিলেন মৃতুার, 
অথচ আঁকড়ে ধরোছলেন আর নীলদর্পণ। মনে হয় দীনবন্ধু-জবনের 
বপৃল আঁভজ্ঞতার এ এক একক নিদর্শন। মৃত্যু প্রপনীড়ত জীবনের কথা 
নীলদর্পণ ছাড়া আর অন্য কোন রচনাতে নেই। বিস্ফোটক রোগে মৃত্যুর 
প্রাক্কালেও দীনবন্ধু বলেছিলেন_-ফোড়া আমার পায়ে ধরেছে ।। মত্যুকে 
অস্বীকার করে তাকেও 'স্নগন হাঁসতে "সন্ত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাই 
অলমণ্ন নৌকায় গভীর রান্রর অন্ধকারে সশ্রোতস্বতী মেঘনার বক্ষে দীনবন্ধু 
নিস্তব্ধ অবস্থায় প্রতীক্ষা করোছিলেন মৃত্যুর । কিন্তু মনে হয় মেঘনার বিষম 
স্রোতধ্বনি, নিশাচর পক্ষীদের চিৎকার ও রান্রর নৈঃশব্দে মৃত্যু পরাস্ত হয়োছিল 
জশবনের কাছ্ে। বেগবতাঁর অন্ধকারে নীলদর্পণকে 'বসর্জন দিতে পারেনাঁন 
কবি, সযত্নে তাকে বৈ“ধে রেখেছিলেন বুকের কাছে। দীনবন্ধূর সাহত্য 
কশীর্তর ও জীবনের 1ভীত্ত এই মমত্ববোধে। 


১। ঘটনাঁট নিয়ে আধুনিক লেখক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি আবিস্মরণণয় 
স্বান্ত্র নামে গল্প রচনা করেছেন। 


॥ দীনবন্ধ; মিত্রের প্রথম জীবনের কবিতা ॥ 


(১৮৫১--১৮৫৫ ) 


১৮৮৬ খ্টাব্দে দীনবন্ধু 'ন্রের পূত্রগণ “পদ্য সংগ্রহ নামে দীনবন্ধু 
শমন্রের বারোটি কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করোছলেন।১ এগ্যাল তাঁর 
ছান্রাবস্থার রচনা । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত দীনবন্ধ্‌ গ্রল্থাবলীর২ 
দ্বিতীয় খন্ডের অন্যতম সংযোজন দীনবন্ধু মিত্রের ছান্র জীবনের এই 
রচনাগুঁলি। এগ্ীলিকে পবাঁবধ ৪ গদ্য পদ্য নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষৎ 
প্রকাশ করেছেন। হিন্দু কলেজে ছান্র থাকাকালঈন৩ দীনবন্ধু মিত্র ঈশ্বর 
গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে কবিতা লিখতেন । সংবাদ প্রভাকব ছাড়া তান সংবাদ 
সাধুরঞ্জন (আগস্ট ১৮৪৭) ও বঙ্গদর্শনে কাবিতা লিখেছেন। 


আঁধকাংশ কবির বাল্যরচনা তাঁদের পরবতর্ঁ কাব্যকীর্তর কাছে ম্লান মনে 
হয় বলে সাধারণতঃ অবহেলিত থাকে । 'কল্তু কাঁবর কাব্যজীবনের হইাতহাস 
এগ্ীলর মধ্যে প্রকাশ পায়। স্বভাবতঃই সাম্টিশীলতার ক্ষেত্রে দাঁড়য়ে একটি 
তরুণ অপাঁরণত কাঁবমন এখানে ধরা দেয়। ব্যান্তগত সংস্কার বোধ, ধারণার 
পাশে যুগের মনটিও বাঁধা পড়ে। এই 'ক্রিয়া প্রাতীক্রিয়ার মধ্যে আবারতত হয় 
কবির লক্ষ্য। বেছে নিতে নিজস্ব সাধনার পথ। আর সেই নিজস্ব রীতির 
পথ ধরে কাঁব ব্লমশই প্রকাশ ভঙ্গীতে উজ্জল হয়ে ওঠেন। দীপ্তিহীন ম্লান 
নক্ষত্র যেমন মেঘের আড়াল থেকে নিজেকে প্রকাশ করে-_-অপাঁরণত কবির দীর্ঘ 
সাধনার প্রকাশও যেন তাই। উৎকর্ষ বিচারে এদের মূল্য সামান্য এবং সাধারণ 
হলেও এদেরই মধ্যে আছে কাঁবর কাব্য ইতিহাসের তথ্য। তাঁর সামীগ্রক কাব্যের 
মূখবন্ধ হিসেবে প্রথম লেখা কবিতাগ্ীলর মূল্যও যথেম্ট। সেই সঙ্গে এই 
রচনাগ্ীলর মধ্যে পরবতর্ণ কাব্য জীবনের হীঙ্গত ও কাঁবধর্মের সূচনাকেও 
লক্ষ্য করা চলতে পারে। দীনবন্ধু মিন্রও একথার ব্যাতিক্রম নন। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পারষত+ এর দীনবন্ধু গ্রল্থাবলণীর দ্বিতীয় খণ্ডে ববিধঃ 


১। দীনবন্ধু মিত্র পদ্য সংগ্রহ, (১৩৬৬) ১৯০৯। 

২। ব্লজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাঁদত দ্দীনবষ্ধ্ গ্রল্থাবল?, 
€১ম ও ২য় খণ্ড), 'কাঁলকাতা ১৯৪৪ €১৩৫১)। 

৩। দীনবন্ধু ১৮৫০ খু ১৮৫৪ খুঃ পর্যন্ত গিল্দকলেজে অধ্যয়ন করেন। 
দুষ্টব্য- রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চঁরিতমালা, ২য় খণ্ড; কাঁলিকাতা 


(১৩৬২) ১৯৫৫ $ ১৩৭-১৪০। 


দনবন্ধ; মিরর প্রথম জীবনের কাঁবতা ৩১ 


গাদ্য পদ্য' অংশে তিনটি গদ্য ও সতেরটি পদ্য১ অন্ত্ভূন্ত হয়েছে । এগ্যালর 
এগারাটর প্রকাশের তাঁরখ দেওয়া আছে। কিন্তু এগুলি কালানুক্রমিক 
সাজানো নয়_-তা সাঁজয়ে নিলে এই রকম দাড়ায়-_ 
১৮৫১, &ই জুন, জামাই যাচ্ঠি, সংবাদ প্রভাকর। 
১৮৫২, ২৬শে জানুয়ারী, মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান (রূপক, সংবাদ প্রভাকর। 
১৮২, ২৩শে মার্চ” বসন্তের আগমনে সূমাতি কুমাতি সহচরাঁদ্বয় 
সাঁহত 'বরহিনীর কথোপকথন, সংবাদ প্রভাকর। 
১৮৫২, ৪ঠা মে, চন্দ্র (রূপক), সংবাদ প্রভাকর। 
১৮৫২, ২৫শে মে, জামাই যাঁষ্ঠ, সংবাদ প্রভাকর। 
১৮৫৩, ১৪--১৫ই মার্চ, দম্পাঁত প্রণয় বিজয় কামিন+, সংবাদ প্রভাকর। 
১৯৫৩, ২৫শে মে, সত্যের মাহমায় পাপের পরাজয় এবং কাঁবতা 
পাঁরণামের দোষ, সংবাদ প্রভাকর। 
১৮৫৩, ৯ই আগস্ট, কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। চোকে আঙ্গুল "দিয়া 
বুঝাইয়ে দিই, সংবাদ প্রভাকর। 
১৮৫৩, ১৭ই ও ১৮ই নভেম্বৰ কালেজীয় কাবতা যুদ্ধ, হাতে হাতে 
পাপের ফল, সংবাদ প্রভ'কর। 
১৮ (সন ১২৬২) ১০ই ফাল্গুন, বিধবার বাহ 
১৮৭২ (১২৭৯) আষাঢ়, প্রভাত২, বঙ্গদর্শন 
উল্লেখিত এগারটি কবিতার নট কাঁবিতার প্রকাশ সংবাদ প্রভাকরে, একটির 
বঙ্গদর্শনে ও অন্যটিরও প্রকাশকাল অপ্রকাশত। প্রভাত কাঁবতাঁট 
দীনবন্ধূর মৃত্যুর এক বছর আগের। এই কবিতার সঙ্গে যু্ত ছাঁট কাঁবতার 
প্রকাশের তারিখ জানা যায় নি। সেই ছি কবিতা 
মানব চরিত্র 
সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোভা 
নায়কের অনাগমে নাঁয়কার খেদ_- 
বসন্তের আগমনে বিরহিনীর খেদ 
জনক জননীর স্নেহ ও লয়ালিট লোটস-_ 
বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলশীর পববিধঃ গদ্য পদ্য এর 
ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই কবিতা সংগ্রহের প্রথম বারোটি কবিতা সংবার্দ 


১। ব্লজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনশকান্ত দাস সম্পাদিত গ্রন্থে সংখ্যা চিহ্ন 
দিয়ে ১৬টি কবিতা উল্লোখত। কিন্তু জামাই ষাঁন্ঠ দুবার প্রকাঁশত হলেও তা 
প্রকৃত পক্ষে দুটি স্বতল্ন্ন কাঁবতা। 

২। এই কাঁবতাট দীনবন্ধূর পাঁরণত বয়সে 'লাঁখত। 


৩২ দশনবন্ধ মিত্র £ কবি ও নাট্যকার 


সাধ্দরঞ্জন, সংবাদ প্রভাকর ও বঙ্গদর্শন থেকে সংগৃহীত । সুতরাং প্রকাশ 
তাঁরথ না থাকলেও এই কাঁবতাগুল যে অন্যান্য পান্রিকায় প্রকাশিত কাঁবিতা- 
গীলর সমসামায়ক এমন মনে করাই: য্ান্ত যুস্ত। বাঁঙ্কমচন্দ্ও যে “সংবাদ 
সাধদুরঞ্জনে' প্রকাশিত কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে । “মানব 
চাঁরত্র' কাবতাঁটির উল্লেখও তান এপ্রসঙ্গে করেছেন।১ 

দনবন্ধুর ছাব্রাবস্থার এই কাঁবতাগনীলকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা 
যেতে পারে। প্রথম, বর্ণনাত্বক ও দ্বিতীয়, উত্তর প্রত্যুত্তোরমূলক কবিতা । 
'বজয়কামিনী” কাবতাঁটকে অবশ্য এই বিভাগের অন্তর্গত করা চলে না। 
কবিতাট অন্য কাবতাগ্ঁলির তুলনায় শুধু দীর্ঘই নয় তা আসলে একাঁট 
কাহিনী কাব্য। কবিতার সক্ষম সোন্দর্য বা রূপবন্ধের বোঁন্র্য এই কাবিতা- 
গুলিতে বিশেষ নেই। ঈশ্বর গুষ্তের উৎসাহ ও অনপ্রেরণা দীনবন্ধূকে 
শুধুমাত্র কবিতা িখতেই সাহাধ্য করোন তাঁকে কাব্যের ক্ষেত্রে শিষ্যত্বের 
আসনেও বাঁসয়েছিল। গুরুর রুচি ও আদর্শকে গ্রহণ করার সার্থক প্রয়াস 
পেয়েছিলেন কাঁব। মনে রাখতে হবে ঈশবরগুস্ত এমন এক সময়ের কাব যখন 
পুরনো আদর্শ ও এঁতিহ্যকে ভাঙ্গার চেম্টা দেখা 'দিয়েছে_সেই সঙ্গে নতুন 
শশক্ষা সংস্কারও সমভাবে প্রকাঁশত। যুগপাঁরবর্তনের এই সান্ধস্থলে দাঁড়য়ে 
ঈশবরগুস্ত যুগের যন্ত্রণাকে অনুভব করেছেন। কখনো ব্যঙ্গ বিদ্রুপে মৃখর, 
কখনো তীক্ষ কণ্ঠ কখনো বা গ্রাম বাংলার জীবনর্প দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। 
উনিশ শতকের এই জীবন জিজ্ঞাসা আরো তীব্র হয়েছে মধুসূদন ও বাঁঙ্কমচন্ড্রে। 
জীবনের অন্তহীন রহস্য সন্ধানের যে চেষ্টা তীব্র হাহাকারে বাঁঙ্কম সাহিত্যে 
প্রকাঁশত বা মধ্সৃদনেব কবি-আত্মার যে পক্ষবিধূনন সেই যন্ত্নার অঙ্কুর 
ভিন্ন ভাবে হলেও ঈশবরগুপ্তকে আন্দোলিত করেছিল । যুগের প্রাতিফলনে ও 
প্রতিক্রিয়ায় তাঁর কাব্য সম্দ্ধ। এই আন্দোলনের বিচ রূপ তাই তাঁর কাব্যে 
বৈচিত্য ও অসঙ্গাতির মধ্যে ধরা দিয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে বা বিধবা 
বিবাহের বিবুদ্ধে তদব্র প্রাতীক্লয়া আবার বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুরের 
প্রাত স্নেহ। দীনবন্ধু এই কবির শিষ্য। 

ছান্র জীবনের অনুভব যখন নিতান্ত অপাঁরণত অথচ প্রকাশ চিন্তায় আকুল 
তখন প্রকাশের পথ স্বভাবতঃই পথানুসাতি অথবা অনুকরণ। এই অনুকরণ 


১। 'অন্যে এ কাঁবতাপাঠ কাঁরয়া দিরুপ বোধ কাঁরয়াছলেন বাঁলতে পার না 
কিন্তু উহা আমাকে, অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল, আমি এ কবিতা আদ্যোপান্ত 
কণ্ঠস্থ কাঁরয়াছলাম এবং যতাঁদন সেই সংখ্যার সাধ্বঞ্জনখানি জীর্ণ গাঁলত না 
হইয়াছল, ততাঁদন উহাকে ত্যাগ করি নাই।' বাঁত্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাষ় দীনবন্ধ; 
ত্র বাহাদযরের জশীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা, ১৮৭৭ । 
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বাভল্লভাবে দঈনবন্ধূর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর গৃস্তের ব্যঙ্গ 
দ্রুপের ধর্মকেও তিনি গ্রহণ করেছেন সেই সঙ্গে গ্রহণ করেছেন প্রচাঁলত 
রূপবন্ধ ও ভাবনাকে । মানব চাঁরন্র১ কাঁবতার মানব চারন্রের বিকৃত দিকের 
উল্লেখে উনিশ শতকের বাব, সম্প্রদায়ের হীঙ্গত পাঁরস্ফুট। তাদের অসং্গাঁতর 
উদাহরণও হাস্যরসাত্মক। তাদের মস্তকাস্থত বিলাতি ধারায় যে মাতাঁঝল 
প্রবাহিত সেই কেশাবন্যাসের প্রাত কাঁবির ব্যঙ্গ অবশা জবালা ধরায় না বরং 
শঙগনগ্ধ হাসিতে ভরে তোলে । অবশ্য কবি মানবচরিন্রের প্রাতই যে শেষ পর্যন্ত 
অনুরন্ত এমন নয়, মানবচারিন্র ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে ভন্ন জগতে এসে 
উপাঁস্থত হন। সেখানে ভান্ত বিনম্র কাঁবর প্রকাশ-_ 


ভবাসম্ধু বারি বিন্দু কপাসিম্ধু আশে। 
দীনবন্ধু পদাঁবন্দে দীনবন্ধু ভাষে॥ 


এই কবিতাঁটতেই ধমর্ঁয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আত্মা ও নম্বর শরীর 
সংকান্ত কগাবার্তা প্রকাশিত-_, 


মাটিতে গঠিত কায় মাঁট হয়ে যাবে। 
কর্ম ফলে সুখ দুঃখ ভোগে আত্মারবে॥ 
নশ্বর শরণর এই স্থায়িত্ব রাহত। 
চৈতন্য বিহীনে হবে চৈতন্য রাহত ॥ 


চন্তা মান চিত্ত চিন্তা নাহ করে। 
অসার সংসারছায়া কায়া বলে ধরে! 
এই কথাগুলির রূপ এবং ভাবনায় ঈ*বরগুপ্তের অনুকরণ ও প্রাচীন 


১। এই কাঁবতাটির সঙ্জো 1059000700০ (1688-1744)-থর ঠা 
এয 0]. 1790” (1733-34) কাঁবতাঁটর মিল আছে। ৮১০০ তাঁর গ্রন্থের 
10810 এ লিখেছেন-78176 010100390 10 জাা166 90100 [10093 0) 
107001) 1109 2100 10210176195 9001) 23 (0০0 056 1719 1,010 7380070+8 
05019951017) 00106 1701175 00 170199 009119959 2170. 050109”, ] (70051) 
1 01016 92015180001 1০ 1700011 5111) 0018510011116 171217 1)] [10 2.090201, 
1015 091010 0100 10115 50265 5 ৪1000, 10 [010৬6 911 170181 0000, (09 610- 
[01:06 210 17091 007506101, 0110 6%210172 [11০ [01109061017 01 11001 
09০90101 ০06 2109 01620010 ড112050৩৬61 16 15 1060955017% ?156 60 1000৬ 
ড/191 00710101010 200 1612001] 1619 1919060 11) 2110 ৮118 19 676 1910061 
900 2070 100119052 01 105 (91116. 
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ভাঁনতার রীতিতে পুরাতন ভাবনাই বড় হয়ে ওঠে। দীনবন্ধু মিন্রের 
ছান্রাবস্থায় কাঁবতাগুলির নামেও এই পথানুসাতির পাঁরচয় স্পম্ট। নামকরণের 
মাধামেও কবি তাঁর কাব্যভাবনাকে ব্যারঞ্জত করতে পারেন। দীনবন্ধুর এই 
কবিতাগ্লির বিষয়বস্তু ও নামকরণ উভয়ই প্রাচীনতাধমর্শ। 'নাঁয়কাৰ 
অনাগমে নাঁয়কার খেদ' বা বসন্তের আগমনে বিরাহনীর খেদ অথবা বসন্তের 
আগমনে সমাতি কুমাত সহচরাদ্বয়ের সাহত কথোপকথন ইত্যাঁদ কাঁবিতার 
বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব নেই। বসন্ত খতুর মানাসক যন্ত্রণা বিরহের শূন্যতায় 
বিলীন হবার জন্যে পণশরের ফুলবানের প্রয়োগ. অথবা নায়কের অনাগমনের 
ফলে যে ভালোবাসার ব্যর্থতা তা প্রকাশ ভঙ্গীর নতুনত্ব না থাকায় 'শল্প হয়ে 
ওঠে না। মাঘমাসে প্রাতঃস্নান, চন্দ্র, প্রভাত, এই কবিতাগুলির, ভাবনা কোন 
সংকেতধমর্ট ভাষায় ব্যস্ত নয়। প্রথম দুটি কাবতাকে কাব রূপক আঁভাহিত 
করেছেন এবং কাবিতা দুটির মূল ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়ে 'তাঁন ভিন্ন পথে 
ধাবিত। অন্যন্য কাবতাগ্লির নামকরণের মধ্যে তত্ব বা নীতি সংক্রান্ত 
মনোভাব স্পম্ট। সত্যের মাহমায় পাপের পরাজয় এবং কবিতা পাঁরণামের 
দোষ, অথবা মানব চরিন্র, কবিতা দুটির নামের দিকে দূম্টিপাত করলে একথার 
যাথার্থ প্রমাণিত হবে। 


বর্ণাত্বক কাঁবতাগ্ীলর আঁধকাংশই সহজ স্বচ্ছভাষায় মৌল ভাবকে প্রকাশ 
বরেছে। ৯ঈ*বর গুপ্তের মত 'তির্যক ভাষায় কাব 'ানজেব প্রকাশ পথ খোঁজেন 'ন 
বরং প্রচলিত পয়ারবন্ধেই কাব নিজেকে তুলে ধরতে প্রযাসী। এই প্রাচীন 
কাবাক্লাব অনুসরণ 'বাভিন্নভাবে প্রকাশিত। শধ্মাত পয়ারব্ধই নয়, সেই 
সঙ্গে যু হয়েছে, বৈষুব পদাবল ও ভারতচন্দ্রের প্রভাব। “বিজয় কাঁমনন' 
পাঁহিনন কাব্যে িশ্য ও কামনীর কথাবার্তায় নাযক নাঁষকা সুলভ বাচন 
ভঙ্গ প্রকাশ পেষেছে। কাহনন ও চরিত্রের দিক থেকে ভিন্ন হলেও ভাবতচন্দ্রের 
বদ।াসূন্দর' কাহনশীব সহ্দন-এব বিদ্যার সঙ্গে কথোপকথনের সংকেতময় 
ভামাব ছাপ ব্য কাঁমনীর ঝ্থাকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। 
“কালেজীয় কাবতাযুদ্ধ চোকে আঙুল দয়া বূঝাইয়ে দই”, এই কাঁবতাতেও 
চণ্টলা নাম্নী রাজকুমারীর অইবধ প্রণয়ের ওপর বিদ্যাসূন্দর কাঁহনীর ছাপ 
আছে যাঁদও চারন্র বা ঘটনাগত কোন মিল নেই। বৈষব পদাবলীর প্রভাবও 
কবিতায় রাঁধকাব ছায়াপাত ঘটেছে, তবে এখানে অবৈধ ভালোবাসার ক্ষেদো্ত 
নেই। বৈষব পদাবলশর যশোদার প্রতিফলন 'ক্নক-জননীর স্নেহ” কাঁবতাতে 
সুন্দর হয়ে দেখা 'দিয়েছে। এই ছবি ষে কোন কালের বাঙালী জনননর 
রপমার্তি 
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সময়ে সময়ে সুখে সকালে বিকালে । 
ঝিনুকে বাজায়ে বাটি, দুদ দেন গালে! 
মুছায়ে করেন শিশু অঙ্গ মাণময়। 
স্বর্ণ অঙ্গে ধূলা মার প্রাণে নাহ সয়॥ 
মনে রাখতে হবে সেই সময়ের ষুগচিত্তের প্রাতিফলনই আসলে কবির কাব্যে 
প্রকাশিত। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে যে আধুনিকতার উদ্ভব তা জন্মসূত্রে মধ্য 
ুগের কাব্যের সঙ্গে যুন্ত। ঈশ্বর গুপ্ত তাই সমাজের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে 
এত প্রাতিক্রিয়াশশীল। বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কাতিকে তুলে ধরাতেই যেন 
তাঁর আনন্দ। তাঁর “সারদামঙ্গল* কাব্যে সম্ভবতঃ সেই কবিচিত্তের প্রকাশ । 
দীনবন্পু মিত্রও তাঁর বর্ণনাধমর্ঁ কাঁবতাগুির মধ্যে বাঙালীর লৌকিক রূপকে 
প্রতাক্ষ করতে চেয়েছেন। এই লৌকিক রূপ নারীদের কথাবার্তা ও আচার- 
আচরণে প্রকাশিত। “সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোভা” কাবিতায়__ 
রঙ্গাঁদাঁদ মাতিন প্রভাত গঙ্গাজল 
কুম্ভকাঁখে হাস্য মুখে নিতে যায় জল। 
এরাই পূর্ণ কলসঈকক্ষে ফিরে চলেছে গৃহে । তাদের বর্ণনায় দীনবন্ধূর 
বাস্তববোধের সঙ্গে নারীসমাজের লৌকিক লঙ্জাশনলা মার্ত ধরা দিয়েছে । 
কেহ লাজে ঢাকে মুখ কেহ ধীরে চলে, 
মোরে হেরে এ মিনসে হাসে কেহ বলে॥ 
কেহ বলে ওরে হেরে প্রাণ বার হয়। 
দীনবন্ধু বলে শুধু জলআনা নয়॥ 
এই প্রচলিত পথানুবর্তনে বার বার ফিরে এসেছে পুরনো রূপক উপমা । 
সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোভ্স কবিতায় সন্ধ্যার বর্ণনার সঙ্গে কাকচক্ষ 
সরোবরের নির্মলতা 'মশে গিয়ে এক 'বাঁচন্র সোন্দর্ষের সান্ট করে। এমনাকি 
এই সরোবরকে 'বারুণী পুজ্করিণী'র পূুর্ববতর্ঁ বলে মনে হয়। কয়েকাঁট 
সন্দর ছবিও এই কবিতায় আছে, যেশন-_ 
রূপসা কলসী দিয়া ঢেয়াইয়া দিল__ 
মুখপদ্ম হেরিপদ্ম সলিলে ডুবিল। 
কাঁবতাগ্লর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ফুগচেতনার প্রকাশে । 'মানবচাঁরন্র ক্ষেত্রে 
নেত্র পাত' করে কাঁব যে মানব-চরিত্রের ছবি এঁকেছেন তা সেই সময়ের 'বাবু 
সম্প্রদায় ও অন্যান্য ইতর মনৃষ্যকূলের। এমনাঁক বাঁঙ্কমচন্দ্রের পরবতর্ট রচনা 
'বাবুর' সূক্ষনন ইঞ্গিতও যেন এখানে পাওয়া যায়। দীনবন্ধুর সমকালীন 
সাত 'কুনীতি' সম্পাক্তি বোধ যেন “সমাত' 'কুমতি' রুপে প্রকাঁশিত। 
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ধর্ম এবং তত্ৃগন্ধী কথাবাত7ও মাঝে মাঝে দেখা 'দিয়েছে। বিধবার 'বিবাহ 
কাঁবতাতেও প্রকাশ পেয়েছে যৃগাঁচত্তের স্পন্ট প্রক্ষেপ। 

অবশ্য এই বর্ণনাত্মক কাবতাগুলির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবতায় ও 
হাস্যরস সাম্টতে। 

'মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান' ও সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোভা, প্রভাত” এই 
কবিতাগ্দলিতে কবির বাস্তববোধের পাঁরচয় তীব্র। মাঘ মাসে শীতের প্রকোপ, 
পথে নারীদের লৌকিক কথাবার্তা, বা পথের নিলক্জ মানুষ কিংবা স্নানান্তে 
নারীদের প্রত্যাবর্তন_-এই অংশগুল বাস্তবতার দিক থেকে আশ্চর্য সজীব। 
প্রচালত উপমা গ্রহণ করেও কাব এখানে সোন্দর্য সৃন্টিতে সক্ষম-- 


চাঁলল ললনাশ্রেণী, আনন্দ অপার । 
বিনাসূত্রে গাঁথা যেন, কুসুমের হার॥ 
স্নানযাত্রার পথে 'নতান্ত ঘরোয়া কথাও সুন্দর হয়ে ওঠে_ 

কেহ বলে হেগো দাদ, শোন দেখ চেয়ে। 

*বশুরের বাঁড় নাক গেছে তোর মেয়ে ॥ 

কবে বা আঁনাঁল হেথা, না জানতে পাঁর। 

তাড়াতাঁড় পাঠাইীল, রেখে দিন চাঁর॥ 

আহা বন ক বাঁলব, দুরন্ত জামাই। 

কি জান করিবে রাগ, না যাঁদ পাঠাই । 
আগমনী ও বিজয়-সংগীতের মধ্যেও এই সমর আছে কিন্তু নতান্ত লৌকিক 
ভঙ্গীতে ও নাটকীয় ঢং-এর এই কথাগুলি শুধু সজীবই নয় তা মাতৃহৃদয়ের 
বেদনা প্রকাশেও সমর্থ হয়েছে। প্রভাত” কবিতাতে সকালবেলার গ্রামীণ 
জাঁবনের সর্বাঙ্গীণ ছবি দেখা দিয়েছে । অবশ্য দীনবন্ধূর অধিকাংশ কিতাব 
হাস্যউচ্ছল মূহৃতগুলি পাঠকগণকে বিশেষভাবে আকৃম্ট করে। '“জামাই- 
ষম্ঠ+€১) কবিতা দুটিতে হাস্যরসের চরম উৎকর্ষ দেখা 'দিয়েছে। এই বিশেষ 
দনাঁটর জন্য নবাববাহিত যুবকদের উৎকাঁণ্ঠিত প্রতীক্ষা এবং *বশুর-মাঁন্দরে 
যাত্রার জন্যে বেশবাস সংগ্রহ ও পাঁরশেষে শবশুর-গৃহে রাঁসকতার পাত্রীের 
কাছে মধুর অপমান ও লজ্জার পর নবাঁববাহত পত্রীর সঙ্গে মলন। এই 
কাঁবতা দুটিতে বাঙালী গৃহের লৌকিক আচার-আচরণ, 1বাভন্ল অনুষ্ঠান ও 


১। এই দুইটি কাবতা বিশেষ প্রশংসিত হয় এবং আগ্রহাতিশয্যের সাঁহত পাঠিত 
হইয়াছিল, 'দ্বতীয় বংসরের 'জামাই বাঁন্ঠ* ষে সংখ্যক প্রাভাকরে প্রকাশিত হয় 
তাহা পুনমর্পদ্র্ত করতে হইয়াছিল-_বাঁওকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৰোন্ত। 
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জামাই ঠকানোর বাস্তব ছাবিগাল কাব তুলে ধরেছেন। জামাইষম্ঠী কাঁবতা 
দুটির কিছু উদ্ধৃতি 1দয়ে একথা সপ্রমাণ করা যেতে পারে। 
যুবকদের বেশবাসের বর্ণনা £ 
পরিল ঢাকাই ধুতি উড়ানি ভীড়ল। 
কামিজ পরীরন পেধাঁগ কত গায় দিল॥ 
কারপেট সুজ পায়, আঙ্গুলে অঙ্গুরী। 
কাঁটয়া বিলাতী সত বাড়ায় মাধূরা, 
কোথাও 
সুবেশে *বশুর বাড়ি বাড়াইতে মান। 
বসন চাহিয়া ফেরে খোয়াইয়া মান 
ধুতি হলে যেতে পাঁর *বশূরভবনে ॥ 


অন্দরে জামাই যায় কৌতুকণ হইয়া । 
মুদ্রা দিয়া বান্দলেন শাশুড়ী চরণ। 
উপরে তুলিতে মুখ লজ্জত নয়ন! 
আশর্টবাদে গর করে ধানদূর্বা ঁদয়া॥ 


ছলনা ললনাগণ গোপনে কারিল__ 
ভাঁটা পরে কাম্টাসন বাসবারে দিল ॥ 
আহাদে প্রহ্নাদ ক্ষেপা বাঁসল তাহায়-_ 
টাঁলয়া চাঁলল পাড় বড় লাজ পায়। 
«ই পরিহাসের মাত্রা কখনও কখনও দৈহিক 'নর্যাতনের পর্যায়ে ওঠে 
বিচুলির জলেকরে 'মিছারর পানা 


অপরূপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে 
আহাদে হইয়া কানা দিতে হয় পেটে॥ 
অবশেষে পয়ন-মান্দরে অধরচুম্বনের পর পাঁতর 'বল দোখ আম তব হই কোন 


৩৮ দীনবম্ধ; মিন্ন £ কাব ও নাট্যকার 


জন' এই প্রশ্নের উত্তরে রসিকা বালিকা স্ব্রীর কাছেও আত্মসমর্পণ করতে হয়__ 
তুমি প্রাণ হও মোর ঠাকুরজামাই। 
বাইরে মাহলাব্‌ন্দের উচ্ছবাসত কলহাস্যের মধ্যে অবশ্য এই কথা হারিয়ে যায়। 
দীনবন্ধুর দ্বিতীয় ধরনের কবিতাগুঁল কথোপকথনধমর্গ এবং গাল 
তাঁর কালেজীয় কাঁবতাযুদ্ধ নামে পারচিত। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র 
দবারকানাথ অধিকারীর (সুধীরঞ্জন [১৮৫৫] প্রণেতা) সঙ্গে কবিতায় বাক- 
যুদ্ধ হোত সংবাদ প্রভাকরে । বাঁঙকমচন্দ্ও এই যুদ্ধের একজন অনাতম সোৌনক 
ছিলেন। দ্বারকানাথ আঁধকারীর সঙ্গে দীনবন্ধুর এই কবিতাযুদ্ধ সমকালন 
ছাত্রসমাজকে আন্দোলিত করোছিল। দ্বারকানাথকে কখনো দ্বারীবাব্‌, কখনো 
“আঁধকারণী মহাশয়" ইত্যাদি সম্ভাষণে সম্বোধন করেছেন কাব। এই ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপের তদব প্রকাশ দেখা দিয়েছে 'কালেজীয় কাবতাযুদ্ধ। চোকে আঙ্গুল 
দিয়া বুঝাইয়ে দিই, এই কবিতায়। এখানেও ব্যঙ্গের মাধ্যমে হাসারস 
প্রকাশিত-_ 
1০ 9 ভাই আম নই এমন অসার 
ও অর্থে বলদ আম করিব ব্যাভার। 
যার বলে হয় লোক গরু আঁধকারী 
আমি ি সে অর্থ কভূ শব্দে দিতে পাঁর। 
বলদ অর্থেতে হয় যেই দেয় বল। 
জলদে যেমন অর্থ যেই দেয় জল ॥ 
দবারকানাথ আঁধকারীর কাব্য-লক্ষমীকে কবি রাজকন্যা চণ্চলার সঙ্গে ত্লনা 
করেছেন 'কালেজনয় কবিতাযুদ্ধ। হাতে হাতে পাপের ফল" এই কবিতায়। 
এই কবিতায় চণ্চলা রাজকন্যার কাহননীটি উপভোগ্য, কোথাও কোথাও সুন্দর 
উপমাও দেখা দিয়েছে। এই কথোপকথনধমর্ট কবিতাগ্ীলতেই দীনবন্ধুর 
প্রকৃত কাব্যস্বভাব বিধৃত। “বিজয় কামিনী' একটি কাহিনীকাবা। বিজয় ও 
কামিনীর নির্মল ও সংযত ভালোবাসার কথা ও পরে তাঁদের ববাহে এ 
কাহনীর পাঁরণাতি। শবজয় ও কাঁমনীর কথাবার্তায় বাচনভঙ্গীর ওজ্জবল 
যেমন প্রকাশিত তেমনি প্রকাশিত তাদের সহজ সান্নধ্যের সারল্যা। রোমিও 
জুলিয়েট-এর ভালোবাসার ক্ষীণ প্রভাব যেন এদের জীবনে প্রাতফাঁলত। অবশ! 
গর্শীতকা কাব্যের সুরও এখানে স্পম্ট। | 
সৌন্দর্য সৃষ্টি ও রসপরিণতির বিচারে এই কাঁবতাগ্লির মূল্য অত্যন্ত 
কম। কল্পনার য়ে বিস্তৃতি কবিচত্তে সৌন্দর্য বিভূতি ছড়িয়ে দেয় তা দীন 
বন্ধুর ছিল না। তাই তাঁর কাব্যের উপকরণগীলর মধ্যে নবত্ব কম। প্রচাঁলিও 
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পথানুসাতিতে তিনি গ্রহণ করেছিলেন প্রান রীতি। অবশ্য দীনবন্ধুব 
বাস্তবদযাম্ট, নাটকীয় বাচনভঙ্গণ যেখানে প্রকাশিত সেই অংশগূুলি নিশ্চিত 
সুন্দর। কতগুলি উপমার নতৃন ব্যবহার বা গ্রাম-বাংলার ছোট ছোট অথচ 
সম্পূর্ণ ছবিও তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে এবং এই বাস্তব চিত্রগালর রূপায়ণে 
তিনি সার্থক। তিনি কিন্তু অনুভব বা উপলাব্ধর গভীরতা থাকা সর্তেও 
তাঁর অভাব ছিল কল্পনাশান্তুর ভার শিল্প স্াঁম্টর ক্ষেত্রে তান তাঁৰ কল্পনাব 
এই অভাবকে পূর্ণ করেছেন বাস্তববোধে। ফলতঃ কবিতার সোন্দর্যলোক 
সৃন্টি করার ক্ষেত্রে তান নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারেনান। কিন্ত বাস্তব- 
বোধ ও বাস্তব আভজ্ঞতার ক্ষেত্র যেন তাঁর ছান্রাবস্তার কাঁবতাগ্ঁল থেকে গডে 
উঠেছে। পরবতর্ট কালের বাস্তবতা ও সহানূভূতিপ্রসূত নাটকগুলির জন্যে 
যে বাস্তববোধ ও তথ্য নিভরতার প্রয়োজন হয়েছিল এখানে যেন তারই 
পূর্বাভাষ। যে জীবন প্রাতি মুহূর্তে বিকাশমান সেই 'বিবার্তত জাঁবনের 
ঘাত-প্রাতঘাতময় দ্বন্ব-সংঘাতের ছবিকে রূপ দেয় নাটক। গভীর জীবনবোধ 
ও অসাধারণ সহান্‌ভতি না থাকলে জীবনের এই রূপ নাটকে ধরা পডে না। 
নীলদর্পণ, জামাই বারিক, সধবাব একাদশী, নবীন তপাঁস্বনীর লেখক যে 
[ভান্তর ওপরে নিভভ'র কবে নাটক রচনা করেছেন তা তাঁর কাঁবতার ভাত্তর 
সঙ্গেও আঁভন্ন বলে মনে হয়। দীনবন্ধুর কাঁবতাগীলর যেখানেই দেখা 
দয়েছে নরনারী, তাদের 'বাঁভন্ন আচার-আচরণ. লৌকিক অনূন্ঠান বা হাস্যকর 
পারাস্থাতি সেখানেই দীনবন্ধু সার্থক । বস্তৃতঃ কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দীন- 
বন্ধ তেমন সার্থক হতে পারেননি যেমন সার্থক হয়েছেন খন্ড খণ্ড জাঁবন. 
কথা, হাসাকর পারাষ্থাতি সৃন্টিতে। কাঁবতার এই খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগ্িই 
যে পরবতর্টকালের নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এমন মনে করা অযৌন্তক নয 
এবং মনে হয়, যে দীনবন্ধূর শ্রেষ্ঠ শন্তি প্রহসন ও হাস্যরসাতক নাটকে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে তারই সূচনা যেন এই কাঁবিতাগ্লালর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে 
প্রকাশিত। কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের কথোপকথনের মাধ্যমেও যেন নাটকের 
দ্বন্দ ও সংলাপের ক্ষীণ আভাষ পাওয়া যায় তা যতই দূর্বল হোক না কেন। 
“বজয় কামিনী" পরে 'নবীন তপাঁস্বন*'তে রূপান্তারত হয়েছে। নায়কের 
অনাগমে নায়িকার খেদ কবিতার নায়িকার ক্ষেদোন্তির সঙ্গে জামাই বাঁরিকের 
'কাঁমনখর” উন্ফির সাদৃশাও লক্ষণীয়১। এমন কি কোন কোন কিতাব 


১। নায়কের অনাগমে নায়িকা ক্ষেদ প্রকাশ করে বলছেনঃ কেন কাঁটিলাম টিপ 
কাচপোকা মেরে। ললাটে বিন্ধিল সেই মদনেরে হেরে॥ ইত্যাঁদ। এর সঙ্জে 
জামাই বাঁরিক নাটকের তয় অঙ্ক, ২য় গর্ভীগ্ক) কাঁমনীর আক্ষেপ তুলনীয় । 
যেমন, কেন বা ঝাঁদিন্‌ চুল, কেন "মালিকা'র ফূল, ঘিরে দিন করবার গায় ইত্যাঁদি। 


৪০ দশনবম্ধ্‌; মিল্ন $ কাঁৰ ও নাট্যকার 


চরণ পরবতাঁকালে নাটকের অঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে।১ চোকে আঙ্গুল 
দিয়া বুঝাইয়ে দই কবিতার বুনো কাব, হিংসা পাঁরহাস, সরলতা ইত্যাঁদর 
মূখে কাব যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা নাটকীয়। উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে 
নাটকীয় সংলাপ যেমন প্রকাশিত তেমান প্রকাশিত নাটকীয় দ্বন্বও। 

দীনবন্ধু মিত্রের ছান্রাবস্থার কবিতাগাীলর কাব্যমূল্য নেই। সৌন্দর্য 
সান্টর ক্ষেত্রে এই কবিতাগ্লির বিশিষ্ট কোন স্থান নেই। কিন্তু এই কাঁবতা 
গুলিতেই দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের হীঙ্গত আছে এবং এখানেই এই কাঁবিতা 
গুলিব পূর্ণতা । দীনবন্ধু নাটকের মুখবন্ধ হিসেবেই এগুিব মর্যাদা নয় 
সাঁহত্যের ইতিহাসেও এই কাঁবতাগীল মূল্যবান। 





২ কালেজীয় কাঁবতা যুদ্ধ। চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই কবিতায় 
পাঁড়লে কুদেব মুখে বাঁক নাহ রবে ছত্রাটৰ সঞ্জে৷ নীলদর্পণের (২য় অঙ্ক ১৭ 
গর্ভীষ্ক) বাইতেব মুখের কথা তুলনীষ, যথা কুদর মুখি বাঁক থাকবে না। 


£ দ্বাদশ কবিতা. ঃ 


(১৮৭২) 


বঞ্গঈয় সাহিত্য পাঁরষৎ প্রকাশিত দীনবন্ধ্‌ গ্রন্থাবলশর অন্যতম সংযোজন 
দ্বাদশ কবিতা । এই কাব্য গ্রন্থাটর প্রথম প্রকাশ কাল ১৮৭২ খন্টাব্দের ২৮শে 
মে। দ্বাদশ কবিতার “সুর্য কাবতাটি অমৃতবাজার পাত্রকায় ১৮৭২ খন্টাব্দের 
১৮ই জানুয়ারী তাঁরখে মদত হয়োছিল।১ দীনবন্ধু ত্র এই কাঁবতা 
সঙ্কলনাঁট উৎসর্গ করোছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। দীনবন্ধুর ছান্রা- 
বস্থার কাবতাগুঁল ১৮৫১ থেকে ১৮৫৫ খজ্টাব্দে লাখত। ১৮৬০ খজ্টাব্দে 
তাঁর নীলদপণণের প্রকাশ এবং সম্ভবতঃ তাঁর সমস্ত নাট্য জীবনের ব্যাতি- 
ক্ুমেরও। নবীন তরপাঁস্বনশ ১৮৬৩ খন্টাব্দে, বিয়েপাগলা বুড়ো ও সধবার 
একাদশী ১৮৬৬ খঙ্টাব্দে, লীলাবতী ১৮৬৭ খন্টাব্দে, সরধুনী কাব্যের 
প্রথম ভাগ, ১৮৭১ খঙ্টাব্দে, জামাই বারিক ১৮৭২ খম্টাব্দে ও কমলে কাঁমন 
নাটক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩ খঙ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৬ খজ্টাব্দে 

দ্বাদশ কাঁবতার বারোঁট কাঁবতার নাম যথারুমে শকুন্তলার তনয় দর্শনে 
দজ্মান্তের মনের ভাব, চন্দ্র, সূর্য কোকিল, প্রবাসীর বিলাপ, খন্ডাঁগার, বন্ধু- 
বিদায়, পরিণয়. সতীত্ব, যুদ্ধ, আশা, এবং রেলের গাঁড়। দ্বাদশ কাঁবতা 
দীনবন্ধু মিত্রের পরিণত বয়সের রচনা । স্বভাবতঃই পাঁরণতকালের কাব্যে 
তাঁর কবিব্যাক্কত্বের প্রাতিফলন ঘটেছে অনেক বোশ। তাঁর প্রথম পর্ধায়ের 
কাবতাগ্াীলি সোন্দর্য সৃম্টির ক্ষেত্রে সার্থক নয় যাঁদও বাঁঙকমচন্দ্র 'ও বিশেষ 
করে দ্বারকানাথ আধিকারীর সঙ্গে কবিতাষুদ্ধে বাঙ্গ বিদ্রুপ, হাস্যরস ও 
বাস্তববোধের পরিচয় বর্তমান । ছান্্রাবস্থায় লেখা এই কাবতাগুীলতে দীন- 
বন্ধু মিন্নের মৌল প্রাতিভাও অপ্রকাশিত নয়। দ্বাদশ কবিতার পূর্বে তাঁ 
সমস্ত শ্রেষ্ঠ নাটকগালিই প্রকাঁশিত। সেক্ষেত্রে "বাদশ কবিতা'র উপর তাঁর 
নাটকের প্রভাবই স্বাভাবিক। সেই প্রভাব নিশ্চিত দ্বাদশ কবিতার কোথাও 
কোথাও স্পন্ট কিন্তু এই পাঁরচয় ছাড়াও এ গ্রন্থের অন্য বৈশিল্ট্য আছে। 

শকুন্তলার তনয়দর্শনে দূজ্মন্তের মনের ভাব, প্রবাসীর বিলাপ, বম্ধু- 
বদায়, পারণয় ও আশা এই পাঁচাঁট কাঁবতা 'বষয়বস্তৃতে 'বাভন্ন হয়েও সরের 


১। ভূমিকা, ব্লজেল্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাঁদত দশনবন্ধ; 
গদ্থাবলশী 


৪২ দশনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


ক্ষেত্রে এক। স্নেহ, প্রেম বিরহ ও দাম্পত্য জীবনের মাধূর্য এই কবিতাগাঁলর 
বিষয়। কবির ব্যান্তজীবনের সঙ্গে কাঁবতাগুলর স্নাবড় যোগ ছিল এমন 
মনে করা অসঙ্গত নয়। বাঁঙ্মচন্দ্র দীনবন্ধু 'িন্তর-র জীবনীতে লিখোছলেন 
১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুসাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত কারবার জন। 
কাছাড় গমন করেন।” দীনবন্ধুর কাছাড় প্রবাসের প্রীতিফলন তাঁর সর্বশেষ 
নাটক কমলেকামনী নাটকে আছে। ম্বাদশ কাঁবতাও ভিন্নভাবে এই প্রাতি- 
ফলনের ব্যাতিক্রম নয়। দ্বাদশ কাঁবতার উপরোক্ত পাঁচাট কাঁবতায় প্রবাসী কাব 
চিত্তের বেদনা সণ্টারিত। স্বদেশের গৃহটি তাঁর স্মৃতিতে উজ্জবল, আর কাব 
যেন অপরুপ দুলভ সামগ্রণর মত সেই স্মাতিগুলকে ভালোবেসেই ক্ষান্ত 
হনান, তাকে সাঁজয়ে দিয়েছেন সযত্বে। এই সবত্ব চাঁয়ত পৃজ্পমালাটি ?তাঁন 
অর্পণ করেছেন প্বদেশান্রাগণী দীনপালক বিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগব 
মহাশয পরমারাধ্যা বরেষকে। বিদ্যাসাগরকে গ্রন্থ উৎসর্গ করার অন্তরালে 
সমকালীন যুগচেতনা কাজ করেছে বলে মনে হয়। কৌতুহল হয়ে লক্ষ, 
করতে হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগবকে যে সমসাময়িক কবি সাঁহাতাকেরা শ্রদ্ধা- 
ভান্ত জানিয়েছিলেন সম্ভবতঃ মাইকেল মধুস্‌্দন তাদের অনাতম ৷ বারাত্গনাক 
উৎসর্গ পত্রে কবি 'লখেছেন-_ বঙ্গকল চড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহো- 
দয়ের চিরস্মবণীঘ নাম এই আঁভনব কাব্যাশবে শিবোমাণ বৃপে স্থাপিত কাঁরয়' 
কাব্যকার ইহা উন্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ 
কারল'। মধূসূদন তাঁর চতৃর্দশপদী কবিতাবলশর "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' 
শুনেছি লোকের মুখে পীঁড়ত আপাঁন” ও 'বঙ্গদেশে এক মান্যবন্ধূর উপলক্ষে 
কাঁবতায় বিদ্যাসাগবেব প্রাতি অপারিসীম শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করেছেন। সম 
সাময়ক কাল ও সেই কালের মানূষকে স্পম্টভাবে অনৃভব করা প্রায়শঃই 
সম্পূর্ণ হয না এবং আধকাংশ ক্ষেত্রেই তা ?বপরীত হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যাসাগব 


যে বিপ্লবের কেন্দ্রে দাঁডিযোছলেন তা ছিল মূলতঃ সামাঁজক। আর উন 
বংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের রেনেশাঁস যেন সমাজ ও সাহতোর এই উপ 


গ্লবে বিচ্ছরিত। নারীব প্রতি শ্রদ্ধা নবজাগরণেব অন্যতম বোশিষ্ট্য। বিদ্যা 
সাগরের সাধনায় এই বোশিম্টা সম্মানিত । নবজাগরণ-সম্ভব শ্রীমধৃসৃদন এই 
লাধকের প্রাতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিযৌছালেন 
নারী আত্মার চরণোদ্দেশে । দীনবন্ধু মিত্রের ভীমকা ভিন্ন হলেও নবজাগরণেব 
কতগ্যীল বিশেষ বৈশিষ্ট তিনিও মধুসূদনের মত একই সত্যে অবস্থিত। 

বিদ্যাসাগরেব সাধনা মূলতঃ সমাজ কেপ্দরিক। যাঁদও সাহিত্য সুম্টির 
দুললভ মুহূর্ত তাঁর অনুবাদ সাহিত্য, প্রভাবতী সম্ভাষণ, স্বরচিত জীবন 
চাঁরত ও সমাজ. সংক্রান্ত পৃস্তিকাগ্িতে ধরা 'দিয়েছে। কাব্যে এই নব- 
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জাগরণ মধসূদনকে কেন্দ্র করে মুখর আর বাঁঙ্কমচন্দ্রের কথা সাহত্যে এই 
নবজাগরণের তীর মনহূতগ্রীল জীবনের রহস্য সন্ধানে ম্যান্তি খুজেছে। ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত সামাজিক বিপ্লবের সামায়িক বাস্তব চিত্রগৃলি ধরা 
দিয়েছে দীনবন্ধু মিন্লের নাটকে । আসলে নবজাগরণদনপ্ত চেতনা তখন 
বাভনন দিকে বিচ্ছবারত হয়েছিল। পুরাণ ইতিহাস প্রলীতর সঙ্গে স্বদেশ, 
সমাজ ও গৃহজ্জীবনের প্রাতও সেই চেতন।র প্রকাশ। তারই প্রাতফলন ঘটেছে 
কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে। দীনবন্ধু মিত্রের ছান্রাবস্থায় গদ্য পদ্য লিখিত 
'বিধবার বিবাহ' রচনায় উনাবংশ শতকের এক তীব্র সামাজিক বেদনা দেখা 
গেছে। কাব চতুদ্শ বষীর্শা বিধবা বাঁলকার মানাসক দুঃখ ও সামাঁজক 
বিধানের যে ছাঁব একেছেন তা ছাত্র দীনবন্ধুব পক্ষে গৌরবের। কাঁবব 
সহানূভাীতিতে স্পম্ট হয়েছে বাঁলকা বধবাদেব বেদনাময় জীবন। বিদ্য। 
সাগরের বিধবা বিবাহ 'বষয়ক পুস্তিকার ভাষা ও বিষয়বস্তর সঙ্গে দীন 
বন্ধুর পবধবার বিবাহ রচনাঁটর মিল আছে। দীনবন্ধুব এবষে পাগলা 
বুড়ো'র নায়ক সমসাময়িক কলীনদের শিল্ট প্রাতানাধ মান্র। বিদ্যাসাগন 
তাঁর সমাজ সংকান্ত লেখায় বিভিল কুলীনদেব বাসস্থান নির্দেশ কবেই ক্ষান্ত 
হননি তাদের বহু বিবাহের সংখ/াকে তুলে ধরেছেন। নারীর স্বাতন্ত্য, ধর্ম 
ও স্বাধীনতার জন্যে বিদ্যাসাগবের ব্রীবন সংগ্রামের গভীরে ছিল তীর সহানু- 
ভাঁতি ও মানুষের প্রাতি ভালোবাসা । শব প্রকাশ বিদ্যাসাগবের জিবনে সবন্ধি 
ছাঁডিষে আছে। 

নবজাগরণের আবহাওযায় যে প্রতিভাধবদের নিঃ*বাস নিতে হয়োছল তাঁর 
এড়াতে পারেননি যৃগধর্মকে বরং প্রকীতি অনুযায়ী বেছে নিয়েছেন 'বাভন্ন 
ক্ষেত্রকে। স্বদেশ, সমাজ, স্বাধীনতা. হিন্দু ধর্মের আদর্শ, ইতিহাস, পুরাণ 
স্নেহ প্রীতি নতুন হয়ে উঠেছে কোথাও অবিকৃতরপেই পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। 
আসলে এদের সকলের ভিত্তি এক, শুধু চিন্তা ধ্যান ধারণা অনুযায়ী প্রাতি- 
ক্রিয়ার বিদ্যুত-দীস্তি এদের সকলকে চালিত করেছে ভিল্ন পথে। দীনবন্ধু 
মন্রের লেখায় গ্রাম-বাংলাদেশের শোযণারুষ্ট চাষী, মজব বোহারা নাগাঁরক 
জীবনের দুষ্ট ব্লণর মত পদীময়রানী, রক্তমাংসে জীবন্ত ক্ষেত্মাঁণ ধবা দিয়েছে, 
বিধৃত হয়েছে মদাপ আব লম্পট. ইংবেজা শিক্ষা ন্টদদ্বাল্ত অথচ প্রচুব 
সম্ভাবনাময় নিমেদত্ত। ইতিহাস পরাণ দেখা দিয়েছে সরধূনী কাব্যকে 
প্রকাশ তাঁরই ভাবশিষ্য দীনবন্ধু স্বদেশ ও সগাজকে প্রতক্ষ করেছেন সম- 
সামায়ক ঘটনার বাস্তব আঁভিজ্ঞতায় ৷ হর দেশকে ভালো না বাসলে দীনবন্ধুর 
পক্ষে সম্ভব হত না দেশের মানুষগুলিকে এমন সজীব করে সাজিয়ে দেওয়া। 
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এই স্বদেশ ও সমাজ প্রীত থেকেই দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেছেন 
তাঁর দ্বাদশ কবিতা । 

'দবাদশ কবিতার মূল সুরে একটি বিশেষ বেদনাবোধেব প্রকাশ ঘটেছে। 
প্রবাসীর বিল।প, ও বন্ধাবদায়' কাবতায় পাঁরচিত সমাজ, গৃহ, প্রিয়-পঁরিজন 
বছ্যুত একটি বাঙ্গালী মানুষের অনুভব কতগুলি সুন্দর ছাঁবর মধ্যে বিধৃত 
হয়েছে। কাঁব বেদনাতুর চিত্তে স্মরণ করেছেন শুভ বঙ্গদেশকে প্রবাসীর 
বিলাপ কাঁবিতায়-- 

কোথায় জনমভূমি শুভ বঙ্গদেশ-- 
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ 


বাহিনী তোমার অঙ্গে পাঁবন্র জাহ্নবী 


শৈশবে পিতার পাতে বাঁসয়ে পুলকে-_ 
খাইতাম সুখে অল্প এলোমেলো বকে 
বাসনা পিতার পাতে আজো বসে খাই 


পরম আরাধ্য দেবী জননী কোথায়_ 
বিপদ, ব্যসন, ব্যথা যে নামে পলায় 
বদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 


না হেরে সোদব মুখ দরে অন্তর 
কতাঁদন রব শার হয়ে দেশান্তর 


সমাদরে সহোদরে ভাই ফোঁটা দান 
বসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান 
জল্মে জন্মে হই যেন ভাঁগনীর ভাই 
বিদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 


নশরস হৃদয় মম প্রণয় বিহীন, 
কেমনে কাঁমনী ভুলে আছি এত 'দিন। 


বন্ধ্যীবদাস' 
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ভুল নাই বামাঙ্ঞানী পাবন্ন লোচনে 
দিবা নাশ হোর মুখ মনের নয়নে 


কোথায় হৃদয় 'নাঁধ প্রণয় গনচয়, 

কবে তোমা সবে হেরে জন্ড়াব হদয়। 
কেহ করতালি দেবে কেহবা নাঁচবে, 

আধ বোলে বাবা বোলে কেহ বা হাসিবে। 
মায়ার মৃণাল সম মেয়োট কোথায়, 

মার যে জননী! কোলে না লয়ে তোমায় 
চিন্তিত পৃতুল পেলে সুখী শিশুকুল, 
আম শিশু তুমি মম খেলার পুতল, 

কবে নব তামরস দাম রসনায় 

লেহন কাঁরবে নাসা শৈশব লনলায়। 
বাসনা যমুনা জলে এদেহ ভাসাই 
বিদেশে বিশ্দ্দ মরি দেশে চলে যাই। 
কবিতাতেও এই প্রকাশ। বিদায়দৃশ্যকে কাব 


চিত্তবিনোদনশ শোভা দর্শন বলে গ্রহণ কঢে নবমল তাঁটনগতটে লেখা 


যেন স্বচ্ছ পটে, 


বন্ধুর নিকট বন্ধু চাহিছে বিদায় । 
অধীর অন্তর দুখে. স্থির কলেবর, 
নাহ রব সুবদনে, দিবানিশি হাঁসি সনে 
চঁলত যাহাতে কথা শোভিয়ে অধর। 
শৈশবে সজাতি তর থাঁক গায় গায়, 
সেইর্‌্প বন্ধ যুগ হয় দরশন. 

হদয়ে হৃদয়ে যোগ অভেদ মিলন. 
স্নেহেতে বান্ধবে পরে করি আঁলগ্গন, 
তরনশীতে উঠে বন্ধু মৃছয়া নয়ন। 
কিনারায় থাকি বন্ধু তরি পানে চায়, 
দাঁড়ায়ে অপরবন্ধু চলিত নৌকায় : 
ভাসে নদী অঙ্গে দেখা যায় কিনা যায়। 
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ভাসায়ে 'মশানে যেন সহোদর ধন: 
যায় যায় ফিরে চায়, এই বুঝি দেখা যায় 
যে তাঁর প্রাণের বন্ধু কারছে বহন। 

'শকুন্তলার তনয় দর্শনে দূম্মন্তের মনের ভাব',১ কাঁবতায় একই বেদনার 
প্রকাশ। এই কাঁবতায় রাজা তাঁর অচেনা পত্রের সঙ্গে মালত হলেও এই 
মিলনের মধ্যে বিষাদ দেখা দিয়েছে। কেননা সেই সুন্দর নবনীত অঙ্গ 
শিশুর িতৃ-পাঁরচয় নূপাঁতির কাছে অজ্ঞাত। কাঁব প্রবাসীর বিলাপে' গৃহ- 
জীবনের যে উজ্জল মূহূর্তগাঁলকে স্মরণ করেছেন তা পিতা মাতা, ভ্রাতা 
ভাঁগনণ, স্ব, পূত্র কন্যা ও বন্ধুত্বের স্নেহ ভালোবাসায় রসাঁসন্তভ। নিতান্ত 
িশুকালে পিতার অঙ্কে উপাবষ্ট থেকে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে অন্ন গ্রহণ করার 
স্মৃতি স্মরণ করেছেন কবি, স্মরণ করেছেন পরম আরাধ্যা জননীকে। পূর্বের 


১। এই কাঁবতাটর ভাবনা ও ভাষার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুদিত 

শকুন্তলার একই বর্ণনীয় বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়, যেমন, 

'এ শিশু হোরয়ে বুক কেন ফেটে যায় রে, 

কেন বা উদয় বাঁর নয়ন কোনায় রে, 

পরের সন্তানে মন, কেন হেন নিমগন 

আঁবরাম দরশন করিবারে চায় রে, 

বাসনা হৃদয়ে রাখ সোনার বাছায় রে। 

ভাগ্যবান বলে মানি শিশুর 'পতায় রে 

এমন 7সানাব চাঁদ জীবন জদড়ায় রে, 

হাঁস হাঁস বাঁস কোলে; যবে আধো আধো বল, 

বাবা বাবা বলে বাছা অমৃত ছড়ায় রে, 

কি আনন্দে নাচে প্রাণ িতাই তা জানে রে, 

স্বর্গের বিমল সুখ মনে মনে মানে রে। 
সঙ্গে তুলনীয়, “প্রথমে সেই শিশুকে দোঁখিয়া রাজার অন্তকরণে যে স্নেহের সষ্টার 
হইয়াছিল, রুমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে 
কঁহিতে লাগলেন, কেন এই অপাঁরচিত শিশুকে ক্রোড়ে কারবার নিমিত্ত, আমার 
মন এমন উৎসুক হইতেছে। পরের পত্র দখলে, মনে এত স্নেহোদয় হয়, আঁম 
পূর্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পত্র, সে ইহাদের ক্রোড়ে লইয়া যখন 
ইহার মুৃখচুম্বন করে, হাস্য কারলে, যখন ইহার মুখ মধ্যে, অধকানগ্ত দন্তগদাল 
অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদদ মধুর আধ আধ কথাগ্ীল শ্রবণ করে, তখন সেই 
প্ণ্যবান ব্যান্ত কি আনবচনীয় প্রীত প্রাপ্ত হয়।” 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শকুন্তলা, ১৮৫৪ খম্টাব্দ ! 


হবাদশ কবিতা ৪৭ 


উদ্ধৃতি থেকে একটি বাঙ্গাল মনের পরিচয় পাঠক চিত্তকে তীব্রভাবে আন্দো- 
লিত করে। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের চতুর্দশ পদ কাঁবতাবল+'র কথা স্মরণ- 
যোগ্য। বিদেশে লেখা এই কাবিতাগ্ুলিতে মধৃসূদনের ব্যন্তিজশীবনের কত- 
নিষ্ত মন। তারই প্রাতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের দেবমান্দর, জয়দেব, 
কাত্তবাস, বিদ্যাসাগর, দোয়েল এবং অন্যান্য আরো অনেক ছবিতে যা একান্ত- 
ভাবে বাংলা দেশের। প্রবাসের মাটিতে তিনি তৃপ্তি পানন বলেই যেন এ 
কাবতাগুলির কোথাও কোথাও গভীর বেদনায় প্রকাশ । বাংলাদেশ, বাংলা 
ভাষা ও বাঙ্গালী মানুষের প্রতি তাঁর গভীর অনুভবদনপ্ত শ্রদ্ধা “চতৃর্দশপদী 
কবিতাবলা'তে প্রকাশিত। মধুসূদনের সঙ্গে কাব্যধর্মে ভিন্ন হয়েও দীন- 
বন্ধুর “দ্বাদশ কবিতা'র কতগীল কাঁবিতায় একই প্রবাসী সত্তার যন্ত্রনা কাজ 
করেছে। পঁবদেশে বিষাদে মার দেশে চলে বাই'-এ আকাঙ্ক্ষা যখন সেই 
মুহূতেই তৃষ্ত হতে পারে না বাস্তবের দিক থেকে তখন তা অনাভাবে সান্ত্বনা 
দেয়। চতুদ্শপদণী কবিতাবলশ এবং দ্বাদশ কাবিতা তারই প্রাতফলন। তাই 
বাংলাদেশের গৃহজীীবনের রূপ এখানে এত স্পন্ট। গভীর বাস্তব বোধের 
সঙ্গে যুস্ত হয়েছে অনুভব । যে বাংলা দেশ ও তার মানুষ কাঁবপ্রাণের সঙ্চে 
ওতঃপ্রোতভাবে জাঁড়ত তাকেই যেন কাব্যের প্রীতমার্ততে নতুন করে সাঁজয়ে 
দিলেন কাব দ্বাদশ কাঁবতায়। মধুসূদনের "শ্যামা জল্মদে' দীনবন্ধূর কাবো 
পাব জাহবীকে অগ্গে ধারণ করে 'শুভলক্ষরী মর্তি'তে গ্রাতিভাত হয়েছে। 
স্মরণ করেছেন কবি সেই শুভ বঙ্গদেশকে. বাঙ্গাল জাঁবনের সামাজিক 
অনুষ্ঠানের মাঙ্গল্যের চিহৃকে। 'বিসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান", এ কথায় 
যেন স্পন্ট হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি আর ক অসম অনরাগ সামাজিক 
তর প্রাতি, 'জল্মে জন্মে হই যেন ভাঁগনীর ভাই'--এ কথায় ভ্রাত 'ন্বিতীয়ার 
গভীর সামাঁজক অনুভব যেন মুহূর্তে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আঘ'্ত করে। 
আবার যেখানে কাব, 'মায়ার মৃণাল মম মেয়োটি কোথায়”, যখন একথা বলেন, 
তখন যেন বিচ্ছেদক্লান্ত ?পতৃহৃদয়ের অবসাদ গভীর হয়ে বাজে। আর লেহন 
করিবে নাসা শৈশব লীলায়' কন্যার এই আচরণের কথা স্মরণ করে পিতার 
শন্যভার বোধ যেন আরো দীপ্ত হয়ে ওঠে। বন্ধূবিদায় ও পরিণয় এই দু 
কাঁবতাতেও কাঁব 'নাবড় সখাতার ও পাঁরণীত জীবনের মাধূর্যকে ফুটিয়ে 
তুলেছেন যথারুমে। বন্ধুকে বিদায় দেওয়ার মধ্যে বিচ্ছেদের যে হাহাকার তা 
কাবর কাব্যে তব রূপ নিয়েছে কেননা, 'ভাসায়ে মশানে যেন সহোদর ধন' 
ফিরে চলেছে এক রিন্ত হৃদয়। 'পাঁরণয়” কাঁবিতায় অবশ্য গৃহসখের ছবি 
উজ্জ্বল; দাম্পত্য জীবন পূর্ণতা পেয়েছে অপত্য স্নেহের মধ্যে। 


৪৮ দীনবন্ধ, মিন্ত £ কাব ও নাট্যকার 


চন্দ্র, সূর্য ও রেলের গাড়ি, এই তিনটি কবিতার স্বাদ একট: ভিন্নতর। 
সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক না হলেও এদের মধ্যে বিজ্ঞানের ছাপ আছে, সেই 
সঙ্গে কাবর রাঁসক চিত্ত ও বাস্তবতাও প্রকাশিত হয়েছে। কুমুদিনীর সঙ্গে 
চাঁদের আত্মীয়তার বর্ণনাঁট১ যেমন উপভোগ্য তেমাঁন সজীব যমরাজের বর্ণনা । 
লক্ষ্য করতে হয় সূর্য কবিতায় কাব স্মরণ করেছেন পূরাণকে। এই পুরাণ 
প্রীতির সঙ্গে ইতিহাস প্রীতি যুস্ত হয়েছে “যুদ্ধ” কাঁবতায়২। সুরধুনন 
কাব্যেও কাঁবর এই পুরাণ এবং ইতিহাস প্রীতর প্রকাশ ঘটেছে। “যুদ্ধ 
কবিতার অন্তরালে লৃসাই যুদ্ধের আবহাওয়া কাজ করেছে এমন মনে করা 
অসত্গত নয়। যাঁদও কবি প্রকৃত যুদ্ধ বর্ণনার চেয়ে পুরাণকথা ও ইতিহাস 


১1 তুমি নাক বিয়ে তারে করিয়াছ শশি। 
তবে তো *শবশুর বাড়ী তোমার সরসী ॥ 
২ প্রশস্ত গভীর তব উদর ভীষণ-_ 


নশরশূন্য নীরানাধ দেখিতে যেমন 

ভমগদা ভিশ্দিপাল শুল শেল করবাল, 

খাঁড়া ঢাল টাঁঙ্গ যেন কালের দশন, 

যমের নিবাস 'নান্দি বন্দুক কামান। 

কেটে কার খান খান, রুীধিরে কাব স্নান 

রাখব মানীর মান নিজ প্রাণ দিয়ে 

বাঁচিয়ে কি ফল যাঁদ স্বাধীনতা যায় 

আর্তনাদ কার এক বীর মহাজন 

নিপাঁতিত রণস্থলে হয়ে অচেতন 

কোথা পূত্র কোথা দারা, ভারা যে নযন তান" 

জনমের মত হারা আত্মীয় স্বজন, 

ক বাঁলল শেষে বীর ভাঁস আঁখ জলে 

?কোথায় রাঁহলে পরিয়ে প্রণয় কমলে। 
[ভিখারী দ্বিতয়ে তুমি উপলক্ষ কার মান ?সংহ ভাঁগনীরে সজোরে ধাঁরয়ে 
ছারখারে দিলে লঙ্কা সুবর্ণনগরণী নীচকুল যবনের সনে দিলে বিয়ে। 


শতপুত্র হত রণে থাকে ক জীবন। কোরমওয়েলে দিলে রাজ 'সংহাসন। 
ইত্যাঁদ 
এই প্রসঙ্গে "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যকানন* অংশের 'য্দ্ধসঙ্জ” ও বদ্ধ কবিত 


দুটি স্মরণীয়। দ্রষ্টব্য ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গ্রন্থাবলী (বসুমতা সংস্করণ ১৩২০ বঙ্গাব্দ) 
1দ্বতীয় ভাগ ১৯১৩। 


দ্বাদশ কাঁবভা ৪৯ 


প্রাসদ্ধ মানুষের য্দ্ধ কথা স্মরণ করেছেন বোশ। পুরাণ ও ইতিহাসের 
বাভনন যুদ্ধ প্রসঙ্গগ্াীল স্মরণ করার পেছনে কাঁবর একটি বিশেষ মনোভাব 
কাজ করেছে বলে মনে কার। ঈশ্বর গুষ্তের কাব্যে যে স্বদেশানূরাগ যা 
মধ্ুসূদনে আরো দীপ্ত, তা-ই যেন দ্বাদশ কাবিতার “যুদ্ধ” কাবতায় ক্ষীণসুরে 
প্রকাঁশত। নবজাগরণদীপ্ত বাঙালী মানুষ গভশরভাবে ভালোবেসোৌছল 
নিজের দেশকে, দীনবন্ধুূর কবিতাতেও তার প্রভাব পড়েছে । “কোকিল” এবং 
সতীত্ব কবিতা দুটি ভিন্ন জাতের। “সতীত্ব কবিতায় উাঁনশ শতকের 
প্রচলিত নীতিবোধের প্রকাশ ঘটেছে। সতাীর অন্তশীন্ত তুলে ধরেছেন কাঁব। 


'কোকিল' কাবতায় বসন্ত পাখীর কুহুরবের মধ্যে বিরহিণীর মৃর্তকে অনুভব 
করেছেন কাঁব। 


দ্বাদশ কবিতার বিষয়গত পার্থক্য লক্ষণীয়। আশা কবিতাঁট অন্য 
কবিতাগুলির থেকে দীর্ঘ,” তার কারণ আশাকে কেন্দ্র করে কাহিনীজাল 
বিস্তারের চেম্টা। মতযজগতের দুঃখ-দারিদ্যের মধ্যে আশার এই নিরন্তর 
সান্ত্বনাদানের চেম্টা ও তাকে পনতপক্ষী ও পরে ভাঁবকা ভরসা দেবীর সঙ্গে 
একাত্ম করে কাব কতগুলি বাস্তব চিন্র একেছেন। দ্বাদশ কাঁবতার এই 
কাবতাগ্‌লির উপর দীনবন্ধুর কোন কোন নাটকেরও প্রভাব পড়েছে১। 
সমসামায়ক লেখকদের প্রভাব কোন কোন রচনায় অগ্রত্যক্ষভাবে দেখা 
দিয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের যুদ্ধ” কাবতার পাশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর যৃদ্ধ- 
বিষয়ক দাট কাঁবতা বা মধ্ুস্দনের আত্মবিলাপ কাঁবতা ও নবীনচন্দ্রে 
১। “আশা কাবতার-- 

'শ মর আকাট ওরে এফি আঁবঢার! 

রাত পোহাইলে লাগে চাল চার পাল 

কেমনে কোথায় পাব খাব ফিরে বাল 2 

কি দিয়ে সুধিব আর মহাজন ধার 

ভিটে মাটি হবে নাশ নাহ্‌ক নিস্তার” ৃ্‌ 
এই অংশের সঙ্গে নগলদর্পণ নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গভণঙ্কের রাই- 
চরণের কথা তৃলনীয়। যথা, রাই, "দাদা আমন শালা সাঁপোলতলার জামাত দাগ 
মেরেছে । খাব কি, বচ্ছোর ধাবে কেমন করে । আহা জগ্ি' তো না, ফ্যান সোনার চাঁপা । 
এক কোণ কেটে মহাজন কাত কত্তাম। খাব ক, ছাযালে পিশে খাবে কি, এতডা 
রবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে, ওমা! রাত পোয়াল যে দুকাটা চালের খবচ, 
। খাঁতি পেষে মরবো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল, গোড়ার নীল 
কলে কট' 
৪ 


৫০ দীনবন্ধ; মিন্ত £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের অংশাঁবশেষ দীনবন্ধুর “আশা” কাবতার পাশে এসে 
দাড়াতে পারে। 

এই বোশিস্ট্যগুলি ছাড়াও একাঁট লক্ষণীয় াবশেষত্ব হল মধুসূদনের 
চতুর্দশপদী কাঁবতাবলীর মতই দ্বাদশ কাঁবতার অনেকগীল কাঁবতায় আত্ম- 
নিষ্ত মনের পাঁরচয় প্রাতফালিত। দীনবন্ধুর দৃষ্টি বস্তুমূখী হওয়া সত্তেও 
বিলাপ*, 'বন্ধু বিদায়, 'পারিণয়” প্রভাতি কাঁবতায় তার সংবেদনশীল, স্পর্শ 
কাতর ব্যন্তি-মনের সংস্পন্ট প্রকাশ ঘটেছে । দীনবন্ধুর সমকালে িহারীলালের 
(১৮৩৫-১৮৯৪) কাব্যে ষে সহজ সরল ভাষার আবেগপ্রাধান্য ও 'িজস্বতা 
তা দ্বাদশ কবিতাতেও আভাঁসত। দীনবন্ধুর 'বন্ধু বিদায়" কাবতা নিশ্চিত 
বিহারীলালের বন্ধু বিয়োগ কাব্যের সমার্থক নয় অথবা |) 101001012) 
কাব্যের সঙ্গেও তার যোগ নেই, কিন্তু বন্ধু বিদায়কে লক্ষ্য করে কাবপ্রাণের 
সকাতর বেদনার যে প্রকাশ তার অঁভনবন্ধ আছে। বস্তুনিম্ঠার মধ্যে কল্পনার 
বিকাশ সাধারণতঃ সংকীর্ণ হয় এবং তা হওয়া সত্তেও প্রবাসীর বিলাপ, আশা, 
খণ্ডাগার কবিতার কোথাও কোথাও আত্মনিম্ঠ গণীতিকাবর যল্দণা মূর্ত হয়েছে। 

'দবাদশ কবিতা'র শব্দচয়নে আভনবত্ব নেই। লক্ষ্য কবণত হয় দীঁনবন্ধুর 
ব্যবহৃত আঁধকাংশ শব্দই সংস্কৃত । মধুসূদন বাংলা কাব্যে যে বিপ্লব এনে- 
ছলেন তা নতুন চিন্তা, দৃ্টিভঙ্গীর নতুনত্ব, আঁমন্রাক্ষর ছন্দ ও অগপ্রচালত 
সংস্কৃত শব্দকে কেন্দ্র করেই সম্ভব হয়ৌছল। কৌতূহলন হয়ে লক্ষ্য করতে 
হয় মধ্সদনের ণতলোত্তমা সম্ভব কাব্য”, মেঘনাদ বধ" এবং বীরাঙ্গনা” কাব্যে 
তৎসম শব্দের পাশে লৌকিক ভাষাও স্থান পেয়েছে। সূকাবর পক্ষে এদের 
মিলন ঘটানো সম্ভব । দীনবম্ধুর দ্বাদশ কাবিতাতে অপ্রচালত তৎসম শব্দ 
বাবহাব করার দুটি উদ্দেশ্য, সংস্কৃত শব্দের ঝংকার লািত্য ও গাম্ভী্ষ 
কাবোব পারিচ্ছদকে সুন্দর করবে এই মনোভাব তাঁর যেমন ছল তেমান ছিল 
সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে কাব্দেহের নবত্ব আনা। বালেন্দ, তামরস, 
ভ্বষাম্পাতি, মার্তন্ড, পুলাগ, শোভাঞ্জন, যাদঃপাঁত ইত্যাঁদ শব্দগ্যাল কাঁব 
ব্যবহার করেছেন সযত্রে। নাট্যপ্রীতভার অন্তরালে তাঁর কাব্যপ্রাতভা ঢাকা 
পদলেও সংবেদনশশল পাঠক তাঁব কাব্যের এই বোৌশিম্ট্য অনুভব করে। 

আবার বাস্তব আঁভজ্ঞতা কাবর জীবনে এমন গভনর হয়োছল যে তাঁর 
নাউকেব পান্র-পাব্রীদের সংলাপ হয়ে দাঁড়য়েছে নিতান্ত মুখের ভাষা । দ্বাদশ 
কাঁবতার কতগুলি কবিতায় কথ্য ও লৌকিক শব্দের প্রকাশ ঘটেছে যার 'ভাত্ত 
আসলে দীনবন্ধুর নাট্য-সাহত্যের 'ভীত্তর সঙ্গে আভন্ন। গন্নাকাটা, উড়ে, 
কেংয়ে, ক্যারা, নতানো, বারমেসে, তে্তুল, পানকোঁড় ইত্যাঁদ ভাষা ব্যবহারের 


জ্বাদশ কবিতা ৫৯ 


সার্থকতা আছে। ঈশ্বর গুস্তও তাঁর কাব্যে সংস্কৃত এবং লৌকিক শব্দ 
ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য করতে হয় সমকালীন ঘটনাকে তান উপকরণ শহসেবে 
গ্রহণ করোছলেন কাব্যে। লৌকিক ও কথ্য ভাষার ব্যবহার তাঁর কাব্যে ব্যঙ্গ- 
বিদ্রূপের প্রয়োজন নিঃসন্দেহে সিদ্ধ করেছে। কিন্তু যেখানেই তান কাব্য- 
সৃঁঘ্টর চেষ্টা করেছেন সেখানেই দেখা গেছে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য । 
মধুসূদনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য অনেক সময় অপ্রচলিত আভিধানিক 
শব্দ কাবত্বের সহায়তা করেছে কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তে তা হয়ান বরং সেখানে 
তিনি ব্যর্থ। দীনবন্ধ্্‌ মিত্রের প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত তাঁর কাব্যে নেই, তা 
নাটকে। আর দীনবন্ধুর এই কাঁবতাগঁল কোথাও তাঁর নট্য-সাঁহত্যের 
যোগসত্র হিসেবে কাজ করেছে, কোথাও তা সম্পূর্ণ একাঁট 'ভল্ন মনকে তুলে 
ধরেছে। দাীনবন্ধুর কাব্যে তাই প্রকৃত কাব্যের রূপকে সন্ধান করা যায় না। 
অথচ তাঁর কাঁবতাগযীলতে একাঁট সংবেদনশশীল মনও অপ্রকাশিত হয়। শব্দ 
ব্যবহারে তিনি মধুসূদনের মত উৎকর্ষ দেখান নি কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তর মত 
রর সাদ ারারে রিনগান ভানসরা রাজন ফালারাদরা নার 
ক্ষেত্রে কুশল । 

দ্বাদশ কাবতার অনুপ্রাসগুলির বোৌশিম্ট্য আছে। টিচার 
দয়ে আলোচনা করা যেতে পারে_ 


আনন্দ আকর আশা অবাঁরত গাঁত 
আলো দিতে অবনীতে অনাঁদ আজ্ঞায় 
বিষাদে বিষপ্রমুখ বিহঙ্গমকুল 
বিদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই 
খেদের বারতা ক্ষমা ক্ষীরোদ তলায় রে 
গগনে অগন্য তারা কে তারা কে জানে 
বিজনে কৃজনে পূজা কাঁরতেছে তাঁর 
তাই তাই তমালিনী তাই তাই তাই 
কোথা সে বিলের কূলে বিটপী বিশাল 
সমীরণ সহকারে সন্তার সাগর 
শোঁণতে সাঁতার দিতে সংহার সহায় 
প্রলাপে প্রাণের পাত প্রমদার পাঁন 
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১৭ ভাবকা ভরসাদেবী ভব ভয়হরা 
১৮ গড় গড় তাড়া তাড়ি চলিছে রেলের গাঁড় 
ঈশ্বর গুপ্ত অন:প্রাস ব্যবহারে অর্থের চেয়ে শব্দগত ধ্বনিকেই প্রাধান্য 

দয়েছেন। অন:প্রাস যখন অর্থকে প্রকাশ করেও তার ধ্ৰনিগত সোন্দর্ষে 
প্রতিজ্ঞা পায় তা তখন নিশ্চিত তার বৈশিম্টাকে বজায় রেখে কাব্যত্বকেই তুলে 
ধরে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যে এই অনঃপ্রাস অলঙ্কার কদাচিৎ প্রকাঁশত। 
তাঁর কাঁবতায় অনুপ্রাস আঁধকাংশ সময়েই শব্দের ধ্বানকেই প্রাধান্য দিয়েছে 
এবং একই ধ্বনির চরণ থেকে চরণান্তরে প্রবাহিত হয়ে ধনিতরঙ্গের সৃষ্টি 
করেছে। কোথাও কোথাও অবশ্য এই ধ্বনি পাঠকের বিরান্ত উৎপাদনও করে। 
মধুসূদনের অন[প্রাস অলগকারগ্ীলির আধকাংশই সীমিত ও সুন্দর । শব্দ- 
সচেতন কবির পক্ষেই এই পাঁরচ্ছন্নতা আসা স্বাভাবক। 'সশঙ্ক লঙ্কেশ 
শর স্মারলা শশুকরে' বা 'আত্মবিস্মৃতিতে হায় অকস্মাং সতী মুছিলা 1সন্দুর 
বিন্দু সুন্দর ললাটে" এ ধরনের অন:প্রাস রচনা নিঃসন্দেহে শান্তুর পাঁরচায়ক। 
দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর দ্বাদশ কাঁবতায়, কতগুলি সুন্দর অনুপ্রাস ব্যবহার 
করেছেন। পবদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই” বা ণবজনে কৃজনে পূজা 
কাঁরতেছে কার কিংবা পবষাদে 'বিষগ্ন মুখ বিহঙ্গমকুল', অথবা “তাই তাই 
তমালনী তাই তাই তাই" ইত্যাঁদ অন[প্রাস অলঙ্কারগুঁল নাশ্িত সুন্দর । 
ঈশ্বরচন্দ্র গ্প্তের তিন্ত ব্যঙ্গ-বিদ্ুপ তাঁর কাব্যদেহে বর্তমান নেই অথবা 
মধুসূদনের কাবাপ্রাতিভাও তাঁর নয়_-তবু নাটক রচনায় ষে মন তাঁর কাজ 
করেছে তারই এক 'বাচত্র দক কাব্যে প্রকাশিত। প্রায়-অপাঠিত দ্বাদশ কাঁবতা 
ও সুরধূনী কাবো কখনো কখনো কবিতার বিদযযৎস্ফর্ত দেখা গেছে। সেই 
সৌন্দর্য ধরা দয়েছে রূপক উপমা, উতপ্রেক্ষা ও অনপ্রাস সৃষ্টিতে । বন্ধু 
শবদায় কাঁবতার__ 

“কাঁমতে কমিতে তাঁর পানকোঁড়ি প্রায় 

ভাসে নদী অঙ্গে দেখা যায় কিনা যায়” 
এই ছবিটি শুধু দীনবন্ধূকাবোরই নয় সমগ্র বাংলা কাব্যের সম্পদ। লক্ষ্য 
করতে হয় কাঁব দ্বাদশ কাঁবতার কতগুলি কবিতায় স্তবকবন্ধের পরাঁক্ষাও 
করেছেন । | 

পাঁরণত কালের কাব্যে স্বভাবতঃই পাঠকের আকাঙ্ক্ষা বে'শ এবং সেই বোধ 

থেকেই দ্বাদশ কবিতার পাঠক এই কাব্যের সোন্দর্য সন্ধান করতে পারে। 
গিন্ত মনে রাখতে হবে দীনবন্ধুর মৌল প্রাতিভা কাজ করেছে নাটকীয় শিল্প 
কর্মে। সেখানেই তার শ্রেন্চ শান্তর প্রকাশ। নাটকে দনবন্ধুর যে বাস্তব 
আঁভন্ঞতা ও সহানুভূতির প্রকাশ তারই সক্ষ রূপ কাব্যে। এখানে সহানুভাতির 


₹বাদশ কাঁবতা &৩ 


ক্ষেত্র আঁধকাংশস্থলেই মানাবক বৃত্তি, স্নেহ, প্রেম বন্ধৃত্ব। কখনো কখনো তা 
আত্মানষ্ঠ গীত কবির মত ব্যান্ত হৃদয়কে তুলে ধরেছে। নাটকের ঘাত 
প্রাতিঘাত, ঘটনা সংস্থান ও সর্বোপাঁর চাঁরন্রের দ্বন্ৰ অন্তদ্বন্ নিশ্চিত খণ্ড 
কবিতায় প্রতিফলিত হতে পারে না অথচ কাঁবর নাট্য ধর্মের সমান্তরাল পথে 
ঘে কাব্য জীবন প্রাতভাসিত তাকে শুধু মাত্র বৌচত্র্য স্যাষ্টর চেম্টা বলেও 
পরিত্যাগ করা যায় না। বিশেষ করে দ্বাদশ কবিতার বন্ধু বিদায় ও প্রবাসীর 
বিলাপ কবিতায় এমন এক কাঁবিকে পাওয়া যায় যান মনোধর্মে বিহারীলালের 
সগোন্। কাবি এই দুটি কবিতায় যে বিষাদ ও 'বিষপ্নতার ছবি একেছেন, ষে 
অনুভবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন গৃহজীবনের স্মীনাবিড় মাধূর্য ও বন্ধু- 
প্রীতিকে এবং রন্তমাংসরে আর্তবেদনাকে তুলে ধরতে গিয়ে যে ভাষার পারিচ্ছেদ 
কাব্য দেহে পঁরিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে স্বকীয়, নতুন। 


'দবাদশ কাবিতা দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ শিজ্প নয়। তবে তাঁর কাব্য সান্টর 
স্বল্প পরিসরে দ্বাদশ কবিতার স্থান নিঃসন্দেহে বৃহং। উনিশ শতকের 
নবজাগ্রত বোধ সেই সময়ের কবি, সাহাত্যিকদের প্রবৃদ্ধ করেছিল 'বাভন্ন 
ভাবে! ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তর প্রীতীক্রিয়ায় রূপ শান্ত হল মধুসূদনের 
মহাকাব্যে। নার সত্তার নতুন দীপ্তি সীতা, সরমা, শ্রীরাঁধক' এবং ব্ীরাঙ্গনায় 


প্রকাশ পেল। বিদ্যাসাগরের সমাজ যেন কাবোর নন্দনকাননে প্রাতিষ্ঠিত হল। 
কথা সাঁহত্যে সামাঁজক আন্দোলনের রূপ আরো তব, আর দীনবন্ধুর 1স্মত 


হাসিতে সমাজের ক্ষত স্থানগুলি ধৃত হল নাটকে । ব্যঙ্গ আছে সেখানে কিন্তু 
জহালা নেই। দ্বাদশ কাঁবতায় অবশ্য দীনবন্ধূর এই হাস্যরসের পরিচয় নেই। 
বাঙ্গালী গৃহজীীবনের সামাজিক ব্রতর মঙ্গল চিহুকে, সেই গৃহ স্বজন পারিত্যন্ত 
প্রবাসী মানুষের যন্তণা মধুসূদনের মতই নিজেকে তুলে ধরতে প্রয়াসী। 
দ্বাদশ কবিতার তাই অন্য মূল্য না থাকলেও স্বদেশ, সমাজ ও 
গৃহজীবনকে কাব্যে প্রাতষ্ঞা দেবার মূল্য আছে। অবহেলিত কাব্যের প্রাত 
আমাদের দাঁন্ট ও শ্রুতি সচেতন নয় বলেই তার যথার্থ মূল্য দিতে আমাদের 
সঙ্কোচ। কিন্তু যাঁদ একবার কবির প্রাতি শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর কাব্য পাঠে প্রবত্ত 
হই তবে সম্ভবতঃ সেই ধারণা বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। দীনবন্ধুর দ্বাদশ 
কাঁবতায় মূল সুরে এমন একটি মহৎ বেদনার প্রকাশ আছে যে তাঁর কাবা, রসিক 
চিন্তকে আনন্দিত করে। আর সেই অনুভবের জন্যেই কাঁবর কাব্য হয়ে ওঠে 
এক অভিনব বস্তৃ। দীনবন্ধু দ্বাদশ কবিতা যে এই নবত্বের থেকে দূরে নয় 
ত অনসাম্ধংস্‌ পাঠকের অনৃভবগম্য। 


॥ সরধূনখ কাব্য ॥ 
১৮৭১--১৮৭৬ 


সুরধূনীকাব্যের দুটি ভাগ । প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে ১৮৭১ ও. 
১৮৭৬ খজ্টাব্দে প্রকাশিত হয়োছিল। এই কাব্য দীনবন্ধু মিত্রের দীর্ঘতম 
রচনা। বাঁঙ্কমচন্দ্র সুরধুনীকাব্য সম্পর্কে লিখোছলেন, “সুরধূনী কাব্য 
অনেক দিন পূর্বে লাখত হইয়াঁছল। ইহার কিয়দংশ বয়ে পাগলা বুড়োরও 
পূর্বে লাখিত হইয়াছিল”।১ বিয়ে পাগলা বুড়োর প্রকাশ কাল ১৮৬৬ 
খুস্টাব্দ। বাঁঙকমচন্দ্রের উীন্তকে গ্রহণ করলে দীনবন্ধু জীবনে এই কাব্য রচনার 
ব্যাপ্ত প্রায় আট বছর হয়, কেননা দীনবন্ধুর মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খজ্টাব্দের 
১লা নবেম্বর। বাংলা কাব্যের ও সাহত্যের ইতিহাসে সৃরধুনী কাব্াট 
নানাঁদক থেকে আভনব। দুটি ভাগে বিভন্ত কাব্যাটতে দশাঁট সর্গ আছে। 
গঞ্গাকে কেন্দ্র করে যে কাঁহনী, উপকাহিনী, পুরাণ ও ইতিহাস, বর্ণনা এ 
কাব্যে স্থান পেয়েছে তা বিচিত্র ও জঁটল। একটি নদীকে মৌল শান্ত হিসেবে 
গ্রহণ করে কাহিনী সৃম্টির এই প্রচেম্টা দীনবন্ধু মিন্লের শান্তর পাঁরচায়ক এবং 
সেই দিক থেকে সুরধূনী কাব্য বাংলা সাহত্যে একক। 

উনিশ শতকে বাংলা দেশের নবজাগরণ কাব্যে সাহিত্যে বিচিত্রভাবে 
প্রীতি লিত হয়োছল। সমাজ ও ধর্ম সংকান্ত নতুন মনোভাবের প্রকাশ সম্ভব 
হয়েছিল মূলতঃ ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ফলে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, 
বিদ্যাসাগরের সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের পাশে ডিরোজিওর শষ্য সম্প্রদায়ের 
চিন্তায় নতুন বাংলা দেশের সাম্ট হল। সাঁহত্যে এই যুগাবপ্লব সম্পূর্ণ 
ভাবে উন্মন্ত হয়েছিল। স্বদেশ ও স্বসমাজকে ভালোবাসা ও নতুন করে 
স্বীকীতি দেওয়া রেনাশাঁসের লক্ষ্মণ। ইউরোপের রেনাশাঁসে এই স্বদেশ 
প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে এতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রাতি বিশবাস চিন্তা ও 
কল্পনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছিল। ইউরোপের রেনেশাঁস তাই 
সমকালীন মানুষ ও বিশেষ করে নারীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত 
হয়ান তার ব্য্তির অনেকখাঁন স্থান গ্রহণ করেছে 1706116010 0010079 
এবং 74501091985. বাংলা দেশের নবজাগরণ ইউরোপের রেনেশাঁসের মত 
ব্যাপক না হলেও লক্ষণের দিক থেকে এক এবং প্রায় আভল্ন। বাংলা দেশের ও 
বাঙ্গালী মানুষের এই পরিচয় সমকালীন সাহিত্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যন্ত হয়েছে৷ 
পূরাণ, ইতিহাস, 'ধর্ম ও সামাজিক চিন্তার পাশে স্বাধীনতা, স্বদেশ ও 


১। বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্বায় দশনবন্ধ; নর বাহাদুরের জশীবনী ও কাব 
সমালোচনা ১৮৭৭। 


দ;রধূনশ কাব্য ৫&€& 


হিন্দুত্বের বিচিত্র দিক বিধৃত হয়েছে, উীনশ শতকের নাটক, উপন্যাস ও কাব্যে। 
বস্তুতঃ এই নবজাগরণের বহু দিক। তার বিচিত্র প্রকাশ যেন সহস্র শাখাপ্রসারাী 
বটবৃক্ষের মত। স্বদেশ.ও স্বসমাজের মৃস্তিকায় তার প্রাণের যোগ আর সমস্ত 
বিরোধ ও ঘাত-প্রাতঘাতের ওপরে মুস্তাপপাসূর মত নিজেকে তুলে ধরা। 
এত প্রাণময়, গতিময় চেতনার প্রকাশ এর আগে দেখা যায়ান। রামমোহনের 
মধ্যে যে প্রথম ভারত পাঁথকের বাঁলম্ঠ পাঁরচয় দেখা গেছে তারই পরম 
পাঁরণাঁতি রবীন্দ্রনাথে। আর এই দীর্ঘসূত্রের মালায় অজন্ত্র পুঞ্পের সমারোহ । 
উনিশ শতকের আঁধকাংশ লেখকই এই বিরাট নবজাগরণের বৌচন্ত্য সম্পাদনে 
নিজের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের আঁধকারী। 

সুরধুনী কাব্য প্রকাশের সমকালে রঙ্গলাল, মধ্স্‌দন, হেমচন্দ্রের রচনা 
প্রকাশিত হয়েছে। রঙ্গলালের মধ্যে দেখা গেল এীতিহাসিক বোধ এবং ইতিহাসের 
প্রতি নতুন দৃন্টি। মধুসূদনে একাধারে রূপ ও ভাবের বৈপ্লবিক রূপান্তর 
বিধৃত হল। রামায়ণ কাব্যের অন্যতম নায়ক রাবণ চারন্রের বিরাটত্ব ও তার ব্যন্তি- 
গ্দয়ের রূপ- সীতা, সরমা, প্রমীলার পাশে পাশে ব্জাঙ্গনার শ্রীরাধিকা, 
বীরাঙ্ঞনার অঞ্গনারা নতুন শক্তিতে প্রাতজ্ঠা পেয়েছে। চতুদ্শিপদী কাঁবতা- 
বলতে গণীতিকাঁবর আত্মপ্রকাশের বাঁলম্ঠ প্রয়াস। হেমচন্দ্রু এবং কিছ কাল 
পরে নবীনচন্দ্রের কাব্যে পুরাণ প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে। বত্রসংহার 'কংবা 
তয়ীকাব্যে (প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, রৈবতক) দানবাধপাঁতি বৃন্রের মাহমা ও কৃষককে 
মানবতার রূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। কাব্যে ্ুরাণ ইতিহাস আবর্তিত 
হলেও ব্যান্ত কবির আকাতক্ষা ও আদর্শ, তাতে স্পম্ট রূপ £নয়োছিল। নাটক 
উপন্যাসেও একই স্পৃহা । তবে এদের রূপ-জগৎ বস্তুমূখী বলে সমকালের 
সমাজ সেখানে রন্তমাংসে জীবন্ত। সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটক অনুনাদের 
কালে বাংলা নাট্যরুপ সন্ধানের আরম্ভ এবং প্রেরণা বস্তৃত সমাজেরই । সমাজ 
ধর্ম ও সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাতেও সামাজক চিন্তা কাজ করেছে । বহু 
বিবাহ, কৌলনন্য প্রথা বিধবা বিবাহ প্রাতফলিত হল কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে । 
নতুন ভারতের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা িন্তত হল উপন্যাসে প্রবন্ধে । স্বাধীনতা 
। উদ্ধারকামী মানুষের বাঁলষ্ঠ প্রকাশ ধরা দিল উপন্যাস, নাটকে । কাকো 
নাটকে, উপন্যাসে তাই বাঙ্গালণর 'বাচত্র প্রকাশ দেখা দিয়েছে নদঈমাতৃক 
ংলাদেশের মত। সুরধুনণ কাব্য এই নবজাগরণের একক, 'বাঁচত্র ফসল। 
ভভীত্তে যে নবজাগরণ-দবপ্ত মন কাজ করেছে তা লাঁক্ষত হয়েছে। সর: 
ধনী কাব্যে সেই পাঁরচয় ব্যাপক। গঞ্গাকে কেন্দ্র করে তার হিমালয় থেকে 
সুর করে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত কাঁহনশী কাব উপজীব্য করলেও পাশে পাশে 
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স্থান পেয়েছে বিভিন্ন স্থানের কথা, পুরাণ, ইতিহাস, লৌকিক গল্প ও সম- 
কাল। একাঁট নদী ও তার শাখা-নদীগ্যীলর কাঁহনীতে ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ 
না হলেও বিশদ রূপ দেখা গেছে এই কাব্যে। সুরধূনী কাব্য পাঠক যেন 
গঙ্গা ও তার শাখা-নদীর বাচত্র পথ ধরে একই সঙ্গে পুরাণ, হীতিহাস ও 
সমকালে এসে পেশছায়। এ কাব্যে তাই যে কবিমন কাজ করেছে, তার ব্যান্তিত্বও 
জল ও বহুধা 'বিভন্ত। নবজাগরণ উদ্দীপ্ত মনের সঙ্গে পরাণ ইতিহাসের 
এতিহ্যে বিশ্বাসী এক কাঁবর পাঁরিচয় স্পম্ট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে স্পম্টতর 
হয় কাঁবর বাঁচত্র জঈবনদর্শনের আঁভন্ঞতা। সূরধুনী কাব্য যেন এক 
ভ্শলাখত মহাকাব্যের সধাক্ষপ্ত পাঁরচয়। 

মহৎ 1শল্পীর কাছে যে কোন উপকরণই সৃভ্টির মর্যাদা পায়। এই 
উপকরণ যে শিল্প সাম্টর আগে থেকেই মহিমান্বিত এমন নয়। অনেক সময় 
তা নিতান্ত তুচ্ছ, উপেক্ষিত, কিন্তু শিল্প সাঁম্টর কৌশলে তুচ্ছ ঘটনা, কাঁহনন 
বা উপকরণ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে এবং এ পাঁরণাম নিশ্চিত শিল্পরূপের। লক্ষ্য 
করতে হয় মহৎ শিল্পে এমন সব উপাদান আছে যা বিস্ময়কর। আকাশ, 
পর্বত. নদ সমুদ্রের যে গভনর ব্যাপ্ত ও মাহমা তাকে লক্ষ্য করেছেন সমস্ত 
রাঁসকটিত্ত। প্রয়োজন গত এদেরই সাহায্যে মানবমনের গভীরতা ও মর্যাদার 
প্রীতিফলন ঘটেছে । 'কন্তু কোথাও এই ব্যাপ্ত প্রকৃতি তার 7৫শ্চেতন, দুক্দে় 
রহস্য নিয়ে সম্পূর্ণভাবে শিজ্পে ধরা দেয়নি । এমন কি মহাকাব্োর বিস্তৃতির 
মধ্যেও এদের স্থান স্বপ্ধ। বস্তুত সাঁহত্য শিল্প কোন পারমার্থক আভি- 
বাক্তকে তুলে ধরে না। যে বিরাট জড়জগৎ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শানকের কাছে 
প্রকাশ পাষ সেখানে প্রন ওঠে বাবহাঁরক এবং দাশশীনক তাঁভব্যান্তর কিন্তু 
কাব বা শজ্পীর কাছে প্রকৃতির বিরাট বিস্তৃতি এবং দুজ্ঞেয় রহস্য যতখানি 
আঁত্বক তার চেয়ে অনেক বোশ এীহিক। স্বভাবতই রুপস্ন্টি এবং রস- 
পরিণতিতে যাওয়ার চেষ্টা কাবর আর তান যাঁদ কাব্যে প্রতিফলিত করতে 
সমস্ত মহৎ শিলপই পাঠক ও দর্শক চিত্তকে এক বিশেষ মানাঁসক স্তরে নিয়ে 
যায়. নিজেকে এবং 'নজের শান্তকে তখন মনে হয় বাল্‌কনার চেয়ে ছোট : মনে 
হয় সমস্ত সংস্কার, বোধ, এীতিহ্য, নিঃশেষিত, চারপাশের 'িরাট জড়জগতের 
চেতনায় আত্মলশ্তি ঘটেছে। এই বোধকে নির্বদি বা বিশবানূভাতি বলতে 
প্াার। মহৎ 'শশল্প মাত্রই এই পাঁরণাঁততে পেশছোতে চায়। উপকরণের 
[শপ মর্যাদা থাকলে এবং কবি শক্তিমান হলে এ পাঁরণাঁত সদরে থাকে না। 
আবান জাবকল্পনায় সূন্দর হয়ে ওঠে একটি অবহেলিত মূহূর্ত, তৃচ্ছ একটি 
ঘটনা। এই. সৌন্দর্য সাঁষ্টর আড়ালে আছে ভাবনা, বহিরঙ্গে আছে, রুপময় 


সংরধ্যনী কাব্য ৫৭ 


শব্দজগং। এ দুয়ের সুষ্ঠ; সমন্বয়ে শিজ্প হয়ে ওঠে সুষমামশ্ডিত। লক্ষ্য 
করতে হয় অন্তর্জগতের 'বাভন্ন ভাববৃত্তির প্রকাশই সাঁহতো প্রাধান্য পেয়েছে, 
কন্তু চারপাশের পারদৃশ্যমান রূপজগৎও তার অনেকখানি স্থান গ্রহণ করে 
আছে। সংস্কৃত সাঁহত্যে আকাশ, বনপ্রান্তর, নদী সমদ্র এই বিশেষ 
সৌন্দর্যে আসীন। দেবত্বারা হিমালয় অথবা মেঘমেদুর অম্বর কিংবা 
'তমালতালী বনরাজি নীলা'র বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব। নদীও একই 
মর্যাদা পেয়েছে সাহিত্যে। 


পোরাণিককাল থেকে গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচারিত।১ বস্তুত নদী ও নদ 
পথ মান্রেই চিরকাল মানব সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত । ব্যবহারিক প্রয়োজনেই মানুষ 
নদীকে ভালোবেসেছে। কখনো রাজ্য বিস্তারের জন্যে, কখনো ধর্ম প্রচারের 
জন্যে কখনো বা সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের জন্যে মানূষ বেছে নিয়েছে নদী 


১। 10101110019] 115০1-5000955 01 11019 15 111৩ 02059, ৮10 
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85 119 77091591702; 910 15 [10106010 081100 '[101709701259, 90108 11 
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পথ। নদীর সঙ্গে মানুষের যোগ তাই তার সব দায়িত্ব পালন করেও আত্মক 
বন্ধনে বাঁধা। লক্ষ্য করতে হয় অজন্র নদীর মধ্যে কোন কোন নদীর স্থান 
অনেক উপ্চুতে! শহ্ধূমাব্র প্রযোজন সিদ্ধ করার জন্যেই নয়, যেন অন্নক্ষধার! 
রাজ্য পেরিয়ে দেখা দেয় অন্য ক্ষুধার রাজ্য। আর প্রাগোতিহাঁসক কাল 
থেকেই সেই অন্য ক্ষুধা ধর্মরাজ্যের মধ্যে মানত পেতে চেয়েছে। বাভন্ন দেশের 
নদীর সঙ্গে মার্তকা মৃর্তিকে মালয়ে নেবার যে মনোভাব,১ সেখানে মাতা 
প্রধান সমাজ ব্যবস্থার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে সেই শান্ত যা আমাদের বরাভয় 
দেয়, দেয় ক্ষুধা তৃষ্কার খাদ্য পানীয় আর দেয় ধর্মের বোধ। পৌরাঁণক গঙ্গার 
মাহমাকে কেন্দ্র করে তাই রচিত হয়েছে অনেক স্তোন্র ও কাঁহনী।২ কিন্তু 
গঙ্গা আমাদের শাস্তে ও পুরাণে৩ যে মর্যাদা পেয়েছে তার অন) মূল্যও ষথেম্ট। 
ভারতবর্ষের অজস্র নদ-নদীর পাশে ভোগোলিক কারণের ফলেই গঙ্গা রাজ- 
নোতিক ক্ষেত্রে বাশম্টতা পেয়েছে যেমন পেয়েছে সামাঁজক ক্ষেত্রে। সে 
পরিচয়ের ব্যাপক চিন্র না হলেও স্বল্প পাঁরচয় সুরধূনী কাব্যে আছে। 


সুবধুনী কাব্যের অন্যতম চি জাহবাঁ, পদ্মা, মেনকা ও হিমালয় কাব্যের 
প্রথম সর্গ থেকেই মানব-মানবীর রূপ পাঁরগ্রহ করেছে। নৈনকা হিমালয়ের 
মানীবকরূপ তাঁদের কন্যা জামাতার মতই পৌরাণক কাব্যে উজ্জবল। বাংলা 
গঙ্গামঙ্গল কাব্যগুলিতে গঙ্গার পৌরাণিক ও লৌকিক মার্তকে মিলিয়ে 
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২। অদ্বৈতবাদশী শঙ্কারাচর্যও দেবী সরেশ্বরী ভগবত গঙ্গে ন্িভুবন তাঁরণন 
তরল তরঙ্গে” বলে স্তোন্র রচনা করোছিলেন। 


৩। কৃষ্ণ বলেছেন তান গঙ্গায় আঁধম্ঠিত, গণতা (১০।৩১)। কুর্মপুরাণে, 
গঞ্গায়া9 জলে মোক্ষো বারানস্যাম জলে স্থলে, জলে স্থলে চান্তরনক্ষে গঙ্গা সাগর- 
সঙ্গমে, বলা হয়েছে। স্কন্ধপুরাণেও গঙ্গার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে। রঘুনন্দন 
তাঁর শুদ্ধিতত্র গ্রন্থে এই পুরাণ দুট থেকে গঞ্গায় মৃত্যু বরদ সম্পর্কে উদ্ধৃতি 
ধদয়েছেন। এ সম্পর্কে দুষ্টব্যঃ 910851071, 10281051711721210120 07727 2712 
106251091)7702706 07. 012 1184215 ০01 4710256097-7/0757717 77 17010, 
1963, 48-49. 


সরষ;নণ কাব্য &৯ 


নেওয়া হয়েছে ।১ বিশেষ করে মনসামঙ্গল কাব্যে গঙ্গার এই পরিচয় স্পন্ট। 
ভীঙ্ম-জননী দেবলোকে এসোৌছিলেন রন্ধনশালা পাঁরচালনার দায়ত্ব নিয়ে, 
কিন্তু শর্ত ছিল গঞ্গা যেন রান্রবাস না করেন সেখানে । শর্তভঙ্গ হল এবং 
শান্তনু গ্রহণ করলেন না পত্নীকে। তখন শিব গঙ্গাকে স্থান দিলেন নিজ 
গৃহে । পোৌরাণক শিবের যে চারন্র মঙ্গলকাব্যগুলিতে আছে তাতে অন্যের 
রমণীকে নিজের স্ব হিসেবে গৃহে স্থান দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। গঙ্গা 
তই প্রায় প্রত্যেক মণ্গলকাব্যে শিবঘরনীর্পে লক্ষিত। সংস্কৃত পূরাণের 
চেয়ে অপোৌরাণিক বাংলা মত্গলকাব্যগ্ীলতে দেবদেবীর মানাবকতা অনেক 
স্পম্ট। দেবতার মাহমা কবে থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে ম্লান হতে শুরু করেছে 
তার সঠিক কাল নির্পণ সম্ভব নয়। কিন্তু একথা স্পন্ট যে. সাঁহত্য যখন 
থেকে দেবভাবনা-মুন্ত হয়েছে তখন থেকেই মানুষই তার প্রধান উপজনবয 
হয়েছে। অথচ দেবতাকে তাঁর কৌলশন্য দেবার যে চেস্টা হয়নি এমন নয়। 
সাহিত্যে যে দেবতাগুলির প্রকাশ ঘটেছে, ধমগত মর্যাদা বা মহিমার চেয়ে 
তাদের মানবিকরুপকে শিল্প? গ্রহণ করেছে অনেক বোশ। বিশেষ করে যে 
ধর্মভাবনা লৌকিক সমাজে প্রাতিষ্ঠা পেয়োছল তার সঙ্গে বোঁদক নিষ্ঠা, আচার- 
আচরণের যোগ ছিল নিতান্ত অস্পম্ট। স্বভাবতঃই লৌকিক আচার, আচরণ, 
সংস্কার, ধর্মীনম্ঠা নিজেদের সামাজক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে ধর্মভাবনা- 
গুলিকেও নিজেদের মত করে নিয়োছল । তাই ভাগবত 1কংবা সংস্কৃত পুরাণের 
কৃষ্ণরূপ বাংলা লৌকিক কাব্যে অন্যভাবে প্রকাশিত, যেমন প্রকাশিত শব দুগণ 
ব। চণ্ডনীর কাহনী। সাহিত্যের দিক থেকে এই ধর্মভাবনার যতখাঁন মূল্য 
তার চেয়েও বোশ মূল্য বস্তৃত 'বাভন্ন দেবদেবীর চারন্র-চিন্রণে এবং তাদের 
কাহিনীতে । লৌকিক স্মাজই শুধু নয়, সব সমাজের মান্ষ তাদের কম্পনার 
জগৎকে সাহত্যে ধরে রাখতে চেয়েছে । গোম্ঠশীশজ্পণ বা ব্যন্তিশিজ্পনর 
শৈল্পিক উৎকর্ষে বা অপকর্ষে তা কোথাও সুন্দর, কোথাও অপাঁরনত। কিন্তু 
সেখানেই তার মূল পরিচয় নয়-_সম্ভবতঃ তার মৌল পাঁরচয় বিশেষ কাল ও 
সমাজ-পাঁরচয় তুলে ধরায়। প্রাচীন সাঁহত্যের প্রাত দৃম্টিপাত করলে দেখা 
যায় সেখানে ধর্ম ও সমাজের জয়গান_ কোথাও ধর্মের আড়ালে মানবিক 
লালসার কাহিনী, কোথাও দেবতা-মানুষের সংগ্রাম, কোথাও দেবতারে প্রিয় করি 
'প্রয়েরে দেবতা এই ভাবের প্রকাশ । চর্যাপদ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্তি 
যে দীর্ঘকাল ধরে বিচিত্র কাবা-কাহিনী রচিত হয়েছে সেই সাহত্য-কীর্তির 





১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঞ্গল কাব্যের ইতিহাস (গঞ্গামঞ্গল) পর্থ 
ংসকরণ ১৩৭১ ৫১৯৬৪) ৭৭৮-৮৫। 
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মধ্যে দেখা দিয়েছে সদাচণ্চল সমাজের প্রাতীক্য়া। মনসামগ্গল, চণ্ডীমঞগ্গল 
বা ধর্মমঙ্গল যে সমাজ ও ধর্ম-সংক্রান্ত বিরোধকে তুলে ধরেছে তার এীতিহাঁসিক 
মূল্য যথেস্ট এবং সেই দিক থেকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই উপাদান 
নেই। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও প্রধান তিনাঁট মঙ্গলকাব্য-ধারার সঙ্গে এদের 
তুলনা হতে পারে না। ধর্মগত বিতর্ক এবং বিশেষ ধর্মভাবনা প্রাতম্ঠার যে 
চেষ্টা প্রধান তিনাঁট মগ্গলকাব্য-ধারায় আছে তা 'বষয়গুণেই ধর্মকথা তুলে 
ধরেও সাহিত্য-শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। অন্যান্য মগ্গলকাব্যগুঁিতে কোন 
বিশেষ ধর্মভাবনা প্রাতিষ্ঠার জন্যে সামাঁজক বিরোধিতায় দাঁড়াতে হয়াঁন। 
বিশেষ বিশেষ ভন্ত-সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা-ভীন্তর পাঁরচয় এখানে প্রকাশিত এবং 
তাদের কাঁহনীগত বৈশিষ্টাও নেই। ফলে এই মঙ্গলকাব্যগুলতে দেবতাদের 
গতান্গাঁতিক পাঁরচয়ই স্পন্ট। একথাও বলা চলতে পারে যে, মঙ্গলকাব্য- 
গযীলর প্রধান প্রধান ধারা অনুসরণ করে দেবমাহমা প্রচারের চেম্টা এগাঁলতে 
বধৃত। ষোড়শ, 'সম্তদশ বা অন্টাদশ শতকে রচিত এই কাব্যগুলির নবত্ব 
নৈই। কাঁহনন কিংবা চরিন্র-চিত্রণে প্রাচীন কাব্য অনুসৃতির পারিচয়, গঠন- 
রীতিও গতান্গাতিক। বস্তৃত ভারতনন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত মগ্গলকাব্যের বিষয়- 
বস্তু, ঘটনা পাঁরকজ্পনা কি কাঁহনী বর্ণনায় গতানুগাঁতক। এর ব্যাতিক্রম নেই 
এমন নয়। শীল্তমান কবর ক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্য বা দেবভাবনা প্রধান কাব্য- 
বাশল্টতা পেয়েছে । এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলতে পারে, প্রাচীন সাহত্যে 
যে সমাজ প্রাতফলিত তা গোচ্ঠীকেই প্রাধান্য দিয়েছে। উনিশ শতকের ব্যন্তি- 
স্বাতন্ত্যের দীপ্ত প্রকাশ তার মধ্যে খোঁজা অসঙ্গত। তবু যে মানুষগাঁল 
তাঁদের কাব্যে নিজেদের প্রকাশ করতে পেরেছেন তাঁরা গোল্ঠীর আকাঙ্ক্ষা 
মাটিয়েই তা করেছেন এবং সোঁদক থেকে এরা শান্তমান ব্যান্তত্ব। শকল্তু যে 
সামাঁজক বোধ ও সংস্কার আধ্ানিক ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে তার সঙ্গে এদের 
পার্থক্য আছে। তাই আধুনিক কালের কোন কাবি যাঁদ প্রাচীন ভাবনাকে গ্রহণ 
করে রচনা করেন কোন কাব্য তবে তার 'িচারও এই দূই ব্যান্তত্বের পার্থকোর 
ণবচার। 

এতিহ্যে বিশ্বাস যে কোন সংস্থ সমাজের বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে সে স্মাজ 
যাঁদ প্রাচীন হয়। আর এই সমাজ যাঁদ বৃহৎ দেশকালের সঙ্গে যুক্ত হয়-- 
তখন তার প্রকাশও ঘটে বিচিত্রভাবে। ভারতবর্ষের 'বাঁচ্ত সমাজ সম্ভবতঃ 
একথার স্পন্ট প্রমাণ হতে পারে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দোঁখি, আর্ধ- 
সভ্যতার আগেও যে ভারতবর্ষের সভ্যতা ছিল এবং তার পাঁরচয় বোঁদক সংস্কৃত 
রূপের চেয়ে কম নয়, যাঁদও আপৌঁক্ষিক প্রমাণ বোশ নেই। কিন্তু এও ঠিক 
যে, রাজনোৌতিক কারণে যে ভারতবর্ষ বার বার "ভিন্ন ভিন্ন সাম্রাজের প্রাধান্য 


সরধূনীী কাব্য ৬১ 


দিয়েছে তার রাজনোৌতক 'দিককে স্বীকার করেও ধর্মগত ভিক্ততে ভারতবষের 
সমাজকে ভাগ করা চলতে পারে। বোঁদক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা ইসলাম যে পারমাণে 
ব্যাপকতা পেয়োছল, বৌদ্ধ কি জৈনধর্ম সংখ্যার দিক থেকে হন হয়েও কম 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আর্য অনার্য বিভেদের মধ্যেও অজন্র ধারা থেকে গেছে। 
'ভারতবষর্ঁয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে একশ ছ"ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। 
রাজনোতিক এবং অর্থনোতিক আনুকূল্য পেয়ে কতগাঁল সম্প্রদায় বিশেষ 
বিশেষ সময়ে মর্ধাদা পেয়েছে, প্রভাব বস্তারও করেছে। আবার কতগুলি 
গিয়েছে সম্পূর্ণ অর্ধলাপ্তি এবং বিলুপ্তির পথে। আবার কোথাও কোন 
[বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় অর্ধমৃতের মত বেচে আছে। ধর্ম বোধের সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষ তার বিশিষ্ট িন্তাঞ্গলিকে 'বাভন্ন দিকে প্রাতিফলিত করেছে । সমাজ 
ও ধর্মচিন্তার মধ্যে মানুষ খইজে পেল দর্শনকে। একই সঙ্গে সাহত্যের 
রূপও ধরা 'দিল। বস্তৃতঃ প্রাচীন সমাজের ভাবনাগ্দাল প্রতিনিয়ত পুষ্ট হয়ে 
চলেছে। যে সমাজ যত প্রান তার বহমান ধারার এতিহ্যও তত বোশ। 
একে সংস্কারেব নামান্তরও বলা যায়। আর এই এীতিহ্য যেন রক্তের বন্ধনের 
মত জাঁড়য়ে থাকে। তাকে স্বীকার-অস্বীকারের প্রশ্ন প্রায়-অবাস্তব। অথচ 
তাকে বিশ্বাস করার যান্তির পেছনে যে মন কাজ করে সে বিচার-বিশ্লেষণ 
করে 'নাঁদন্ট করে তার এঁতিহোর স্বরূপকে ! বিশেষ করে ধর্ম এবং সংস্কাতির 
ক্ষেত্রে এই এঁতিহ্যপ্রনীতির প্রয়াসী মানূষ। এ যেন আনর্বাচ্য আত্মার মত। 
বৃহৎ দেশের অজন্্র মানুষের ভাবনায় এর রূপ ব্যন্ত। কালের পাঁরবর্তন তাই 
নতুন করে তোলে এঁতিহ্যের স্বর্প। আর এই নবত্ব আসার ক্ষেত্রে পারবার্তত 
হয় দৃম্টিভঙ্গর্র। বস্তৃত এক কাল থেকে অন্য কাল পর্যন্ত সমাজের সদা 
চণল ধ্যান-ধারণাকে বহন করে চলে এরীতহ্য। পরাণ, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শনে 
তারই প্রকাশ, আর এই প্রকাশই নতুন দীপ্তি পায় যখন বিচারের চেম্টা দেখা 
যায় সেই এরীতহ্যের। সম্ভবতঃ এও একরকমের আত্মপ্রশীত। দেশ কাল ও 
সমাজের প্রাচীনত্বই শুধু নয়, তুলে ধরে সমস্ত মানাবক স্াঁম্টর মূলামানকে 
নিজের মধ্যে। সব দেশের সাহিত্য, দর্শন, ধর্মে এরই প্রকাশ ঘটেছে । এই 
অর্থে সমস্ত কবির কাব্যই প্রাচীনকে স্বীকার করে অর্থবহ হয়ে ওঠে। প্রাচীন 
কবি-সাহাত্যককে আন্বিত করেই কোন কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদন সম্ভব । 
সমালোচকের ভাষায় 
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উনিশ শতকের বাংলা দেশে এতিহ্যের প্রাত শ্রদ্ধাবোধের বাশম্ট প্রকাশ 
ঘটেছে। বিশেষ করে কাব্যে উপন্যাসে সংস্কৃত ভারতবর্ষের মর্ধাদাকে নতুন 
ভাবে আঁকা হয়েছে এ সময়ে । পুরাণ, ইতিহাস ও সমকালকে 1ভান্ত করেই 
এই এঁতিহ্য সন্ধান। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্যেও এ পাঁরচয় স্বজ্প 
নয়। সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ কিংবা কৃষ্ণ-চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা যে 
সমাজ মন থেকে বিচ্ছরিত দীনবন্ধুকাব্যেও সেই একই মনোভাবের প্রকাশ। 
তবে তার প্রকাশভঙ্গ ভিন্ন । সুরধূনী কাব্যের আরম্ভেই পদ্মা ও জাহবীর 
কথোপকথনে পাঁতিসন্দর্শনকামণী জাহ্বীর রূপে প্রথম থেকেই মানাবকতার 
আরোপ কাঁবি ঘাঁটয়েছেন। গঙ্গাকে সাগর সঙ্গমে পাঠাবার ভাবনায় হমালয় 
ও মেনকার মৃর্তিতে পর্বতবং কোন রূপ নেই বরং একমান্র কন্যাকে সুদে 
পাঠাতে 'গয়ে পিতামাতার সকাতর বেদনার প্রকাশ স্বাভাঁবক। গোমতী দ্বার 
দযে নির্গত হয়ে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত গঙ্গার প্রবাহ পথের 'বাভন্ন স্থানে 
পরাণ প্রসঙ্গ এসেছে। প্রধানতঃ তীর্থ ক্ষেত্র, মন্দির ও ভগবত প্রসাদপ্জ্ট 
মানুষের প্রসঙ্গে ধরা দিয়েছে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাভন্ন পুরাণ কথা । গোমুখা, 
কুঞ্জর প্রসঙ্গ, বিষ্টপ্রয়াগ হরিদ্বার (নীলধারা, বিশ্বপর্বত) গড়মনকে*বর 
হাস্তনাপুরা, প্রয়াগ, মথুরা, কংস, বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ,। বারানসী, 'বশ্বেশ্বর 
কথা, কাশনীর 'বাভন্ন ঘাট, রামলশীলা, ি*বামন্ত আশ্রম ও রামকথা, অহল্যা, 
অগস্ত্য, জরাসন্ধ, ভীম, কৃষ্ণাজন এই প্রসঙ্গগ্ীল গঙ্গার প্রবহ পথে এসেছে। 
একই সূত্রে গ্রাথত হয়েছে ইতিহাস । তা কোথাও মহাভারত প্রাসদ্ধ রাজকশীত 
স্মরণ করে কোথাও ইতিহাস প্রীসদ্ধ 'হন্দুরাজা ও তার রাজধাননকে কেন্দ্র 


করে। মুসলমান ও মুঘল রাজাদের রাজধানী ও কীর্তসৌধ এবং সমাধও 
একদাম্টতৈ আঁঙ্কত। এই পুরাণ, ইতিহাসের পাশে স্ব্পকাল আগের 


এতিহাসিক ব্যান্তডদের কথাও স্মরণ করেছেন কবি। পুরাণ ইতিহাস এবং 
সমকালের প্রাতি কাবর যে িন্তা কাজ করেছে তা 'বাচ্ছন্ন কোন সত্যে যাবত 
নয়! হন্দু ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও এতিহ্যকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন 
কাব সূরধূনী কাব্যে। 

ভারতবর্ষের সংস্কৃত কাব্যগাঁলতে সরস্বত বন্দনার প্রবণতা আছে। 
এমন ি মঞ্গলকাব্যের দেবদেবীরাও তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচারকদের আনূুকল্য 
দেখয়েছেন। কোন কোন গবেষক বোদিক সরস্বত' বা বাকদেবীর সঙ্গ 
মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মিল খ'জে পেয়েছেন।১ আধঁনক বাংলা সাহিত্যে 


১। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস, ১ম থণ্ড, পবা, ৪র্থ সং, 
৯৯৬-১৮২। | ৪: | 
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মধ্সৃদনের মধ্যে ভিন্ন ভাবে হলেও সরস্বতীর বরলাভের প্রয়াস আছে। 
মেঘনাদ বধ কাব্যে কবি কাঁহনী বর্ণনার আগে বাকদেবীর কাছে প্রার্থন। 
জানয়েছেন। বিদ্যাদায়নী দেবীর কাছে এই প্রার্থনা ইউরোপায় সাহত্যেও 
প্রাচীন।১ সুরধুনীকাব্যও একথার ব্যাতক্রম নয়। কাব্যের আরম্ভে 'কাঁবতা 
কুসৃমমালা শোভিতা ভারতির' কাছে কবির প্রার্থনা। এই 'নবেদনে নতুন হয়ে 
ওঠে পুরাণ আভষিন্ত দেবী সরেশ্বরীর মাহমা। কাব যেন উপলক্ষ্য মাব্র 
যেন দ্রম্টা, নতুন করে শুনতে চান জাহুবীর প্রবাহ পথ বর্ণনা £ 

শুনিতে শুনিতে ভগশরথ শঙ্খধবানি, 

সেকালে সাগরে যায় ভীম্মের জনন 

এখন বাজায়ে বীণা তুমি একবার, 

শৈল হতে গঙ্গা লয়ে যাও পারাবার। 

ভগশরথ শঙ্খধ্যনির সঙ্গে গঙ্গার সাগরসঙ্গম পুরাণ বার্ণত এবং কবি 

তা উল্লেখ করলেও তাঁর লক্ষ্য ভিন কেননা, তাঁর কাব্যের প্রবাহ পথ পুরাণ 
ইতিহাসের 'বাচত্র পথ ধরে এসে পেশচেছে বর্তমানে । জাহবীর সমস্ত 
দৈবীমাহমাকে স্বীকার করেও তাঁকে মাঁটতে নাবিয়েছেন কবি। সুরধুনী 
কাবোর প্রথম সর্গে গঙ্গা তাই পারিবাঁরক বন্ধন ও গৃহের সম্পর্কে স্থাঁপত। 
'ভীমকলেবব' মহাহিমালয়ের হদয়কল্দরই জাহ্বশর জল্মভীম। যৌবনে 
উপনীত হবার পর তাঁর চিত্তে দেখা দিয়েছে বিরহ বেদনা । সখা পদ্মা এসে 
দাঁড়য়েছেন সমবেদনায়। পাতি সন্দর্শনের জন দু প্রাতিজ্ঞ গঙ্গা বলে-__ 

পারাবারে যাব আম করিয়াছি পণ 

কার সাধ্য মম গাঁতি করে নিবারণ 

পদ্মা আশ্বাস দেয় গঙ্গাকে_তাকে শান্ত করে। জাহব; ও পদ্মা এখানে 

আমাদের গৃহজীবনের পরিচিত কন্যা ও সখাঁর্পে প্রাতিভাত হয়েছে। 
মেনকার কাছে__ 


পনবেদন' বলে পদ্মা শুনগো আমার 
তোমার গঙ্গায় জার ঘরে রাখা ভার 
যৌবনে ভরেছে অগ্গ পাতি নাই কাছে, 


২। 0160, 12. [২.১ 12470172271 17165706076 2772. 172 12711412216 
225, ঠা 21280 ২. 1955 দুষ্টব্যঃ [116 10593 অধ্ায়। 
(হোমার ২২১৯, ভারাঁজল ২৩০-৩১, হোরেস ২৩২, দান্তে ২৩০)। 
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হিমালয়ে জিজ্ঞাঁসিয়ে দেহ অনুমাতি-_ 
পতি কাছে লয়ে যাই জাহুবী যুবতী, 
চিন্তিত মেনকার কাছে হিমালয় এলে মেনকা তাঁর আশঙ্কার কথা প্রকাশ 
করলেন-__ 
অবলা সরলা আম ভাবিয়ে আকুল 


হিমালয় মেনকার আশঙ্কায় 'বচাঁলত নন, কেননা তাঁৰ কন্যা শাদা 
সশীলা এবং 
পতামাতা পাদপদ্ম ভীন্তসহকারে 
অবশ্য একথাও তিনি জানেন যে, 
আয়োজন কর তার 'বাবিধ প্রকারে 
যে দিন হয়েছে মেয়ে জান সেই দিন 
পর ঘরে যাবে মাতা হব সুখহীন-__ 
তখন চারাঁদক ঘোঁষত হল জাহন্বী যান্রার_ 
সজল নয়নে রানী মেনকা তখন 


বেশবাসে সঙ্জিত কন্যা 'ভূধর চরণে" প্রণাম জানাতে হিমালয় করুণ চেখে 

জাহ্বীকে উপদেশ দিলেন অনেক। পাঁতির প্রাত ভান্ত, ভালোবাসা, *বশুর- 
শাশুড়ীর প্রাতি ভক্তি, ভাশরের প্রাতি ভন্তি এবং 

কাঁনম্ঠ সোদর সম দেখবে দেবরে 

যা-গনে বাসিবে ভালো ভগিনীর ভাবে 

সুশশলতা মিন্টভাষা সতনত্ব সরম 

অঙ্গনার অলঙ্কার আতমনোরম 

ভূষিত কাঁরবে বপঃ এই অলঙকারে 

আনন্দে রাহবে পাবে সহখ্যাতি সংসারে। 
প্রকাঁশত বাঙ্গালী গৃহের সামাঁজক কর্তব্যের রূপ। পাঁতগৃহযান্রিণী 
গঙ্গার প্রাতি হিমালয়ের, উপদেশের ভাষার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 


সরেধুনী কাব্য ৬ 


শকুন্তলার মিল আছে ।১ শকুন্তলার প্রাত কণ্ব্রে উপদেশ অংশাঁটর প্রাতিফলন 
যেন এখানে ঘটেছে। 


পিতামাতার কাছ থেকে গঙ্গার বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটি বাস্তব ও সুন্দর- 


বদরে হৃদয় পিতা মার ভাবনায়, 
কোথায় গমন করি ছাড় বাপ মায়! 
সকাতরে চলিলাম চরণ ছাড়িয়ে 
ভাসায়ে দাসীরে নীরে থেক না ভূিয়ে 
পথ চেয়ে হব রত দন গনণায়-_ 
যতশনঘ্ধ পার পিতা এন গো আমায় 
জননীর গলা ধার জাহ্ব কাতরে-_ 
কাঁদিলেন কতক্ষণ ব্যাকুল অন্তরে 
মা আমারে মনে কর, বাঁলল নাঁন্দিনন, 
না হেরে তোমারে আম হব পাগলিন? 
কোথা যাই কি করিয়ে থাকিব তথায়, 
বাবারে বল মা মোরে আনিতে ত্বরায়। 
ক্ুন্দনরতা মেনকা সান্তনা দিতে চায় কিন্তু নতুন হয়ে ওঠে শোক-_ 
বলে মা কেন্দ না আর কেন্দ নাকেন্দ না, 
সেই ঘর সেই দোর কর চরাঁদন 
কেদ না কেন্দ না মুখ হয়েছে মালন। 
মৈনাকের শোক আজ বাজিল নূতন 
মায়ের চরণে প্রণাতি জানয়ে 'বদায় নলেন জাঙ্কবী। ভশমদর্শন 
গশাঙকশেখর থেকে শত শত শুভ্র আভাময় তুষার শলাকা নেবে এসেছে, “শোভে 
যন শভ্রজটা ধূজটর িরে'। তারই মাঝখানে গোমুখী বিরাজমান, গঙ্গা 
যেন শিবজটায় আবদ্ধ। সেই ভয়ঙ্কর অথচ মনোহর, গোমুখী তোরণ "দয়ে 
অয্ত জীমূত শব্দে প্রবাহত হলেন সুরধুনী। 
প্রথম সর্গে দেব বঁণাপানির বন্দনা থেকে সুরু করে গঙ্গার বিরাহনী 
রূপ, সখী পদ্মার সঙ্গে কথোপকথন, মেনকা ও হিমালয়ের সংবাদ ও গঙ্গার 
বিদায় গ্রহণ এগ্ীলর মধ্যে বিদায় দৃশ্যাটই প্রাধান্য পেয়েছে। গঙ্গার বিরহ 


। শকুন্তলা, ১৮৫৪, ৪র্থ পারচ্ছেদ। 


৬৬ দীনবস্ধয নর ঃ কাব ও নাট্যকার 


কাতরতার বর্ণনায় বৈষ্বকাব্যের শ্ত্রীরাধকার বিরহ-দীর্ণ চিত্ত ও রূপ যেন 
প্রাতিফলিত হয়েছে-_ 

একদা বিরলে বাঁস জাহুবী কাতরা, 

বামকরে গণ্ড, বামেতরে ধরা ধরা, 

মুক্ত কুন্তলদল, সজলনয়ন, 

হতাদরে নিপাঁতিত 'সিন্দূর চন্দন 

বিকম্পিত দন্তবাস, লুণ্ঠিত অণ্ল, 
অংশাঁট যেন সংস্কৃত কাব্যের ীবরহ 'বধূরা নাঁয়কাকে স্মরণ করায়। রামায়ণ 
মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ কথার প্রকাশ এ কাব্যে ইতস্ততঃ আছে এবং 
সেগ্ির সঙ্গে দেবী সরেশ্বরীর প্রবাহপথ যুভ্ত। কিন্তু যখনই প্রচালিত 
কোন কিছ বর্ণনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন কাব তখনই যেন তাঁকে যেতে 
হয়েছে পূর্তন কবিকুলদের কাছে। এ কাব্যের হিমালয় বর্ণনা কালিদাস 
কাবোর হিমালয়ের মহিমা ও গাম্ভীর্য নিয়ে উপাস্থত হলেও তার নতুন রূপ 
আমরা লক্ষ্য করতে পারি। 

হেনকালে 'হমালয় গারকুলেশ্বর 

হাঁস হাঁস তথা আসি চুম্বিয়ে অধর 

শজজ্কাঁসল পাঁরচয় মধুর বচনে 

কেন প্রিয়ে হাঁস নাই তব চন্দ্রানানে 

কি বিষাদ হৃদিপদ্ম হাদি আঁধকারী, 

আম ত অর্ধাঙ্গ কান্তে অংশ পেতে পারি। 
এ কাবোর প্রথম সঞ্গের দ্বিতীয় স্তবকে হিমালয় বর্ণনা কালিদাস কাব্যের 
মালয়, কিন্তু জাহুবীর পাঁতগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে হিমালয়ের যে পারিচয় 
কবি 'দলেন তা সম্ভবতঃ মঙ্গলকাব্যের শিবের প্রভাব। বস্তুতঃ দশম সর্গে 
ছেন। আর এতিহ্যপুষ্ট সন্ধানী মন সংগ্রহ করেছে, জাহ্বীর যাত্রাপথের 
শবাশিষ্ট চিহৃগ্ঁলকে। প্রয়োজন মত সংস্কৃত নীতি শ্লোকের সাহায্যে যেমন 
গ্রহণ করেছেন তানি তেমাঁন বেছে নিয়েছেন পুরাণ, ইতিহাস, পূর্ব ও সম- 
কালের সাহত্য সংস্কৃতি থেকে উপকরণ । লক্ষ্য করতে হয় কোথাও কোথাও 
এই উপকরণগূি বাস্তব জাঁবনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত বলেই যেন কাব্যে 
শবাশভ্টতা পায়। অন্টাদশ শতকের আগমনশী বিজয়া সঙ্গীতের উৎস যে 
দীনবন্ধূর কালে সমান তার ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে স:রধ্নন কাবো 
জাহ্বঈর 'বদায়কালে। মেনকা ও হিমালয় যে পৌরাণিক সত্যে আবদ্ধ তাকে 
নতুন করে দেখার চেষ্টা আগমনণ বিজয়া সঙ্গীতকারদের ছিল। কিন্তু সেই 


সূরধযনী কাব্য ৬৭ 


পৃম্টি তাদের দেবতার আসন থেকে িচাঁলত করোন এবং দেবতার হৃদয়ে 
মানুষের বেদনা যেন সংহত হয়েছে। সুরধুূনী কাব্যের মেনকার করুণ 
ডীক্ততে, পরম যত্নে একমান্র কন্যাকে খাওয়ানোর স্মৃতিতে, স্নেহাশীর্বাদে, নতুন 
করে মৈনাকের শোক স্মরণে যে চিত্রের প্রকাশ তা জননীর। হমালয়েরও 
একই রূপ। সন্তানের প্রতি স্নেহে, প্রেমে মেনকা হিমালয় নেমে আসেন 
আমাদের গৃহে । আর কাবও যেন সামান্যতম সুযোগে এদের পৌরাঁণক 
আবরণটুকু এক মূহুর্তের জন্যে সারিয়ে নিভৃত দাম্পত্যের একটি ছাঁবিকে তুলে 
ধরেন আমাদের সামনে । মনে হয় এ যেন কাব্যের চারন্্র নয়_কাঁবর চারন্। 
সমস্ত বেদনা, অসঙ্গাঁতর মধ্যে যে কাব তুলে ধরেন হাস্যজড়িত মূহর্তগুঁি, 
তারই একটি ভগ্নাংশ যেন পবতরাজের চরিত্রকে উজ্জবল করে তোলে। 
সুরধূনশ কাব্যে পুরাণ প্রাঁতির পাঁরচয় সব্ত্র। গঙ্গার প্রবাহপথে বিশেষ 
তীঞ্ঘস্থান, মান্দর, পুরাণাঁসদ্ধ চরিনত্রগ্ীলি অবশ্য কালগত দিক থেকে দেখা 
দেয়নি। উত্তর ভারত থেকে গঙ্গার বাভন্ন শাখা নদগুলির সঙ্গে পুরাণ 
যেমন যুক্ত হয়েছে তেমনি যুক্ত হয়েছে ইতিহাস। লক্ষ্য করতে হয় সুরধুনী 
কাব্যের প্রথম সর্গে ইীতিহাসের কোন ঘটনা, কাহিনী বা ঢাঁরন্র নেই। তার 
কারণ হিমালয় কন্দর থেকে গোমুখাী পর্যন্ত স্থান ব্যবহারিক অর্থে হীতিহাস 
বাহভভত। অথচ কানপুর বা 'দল্লী আশ্ার প্রসঙ্গে ইতিহাসের ঘটনা, চারন্র 
ও অজস্র স্মাতিসৌধের উল্লেখ করেছেন কাঁব। দল্লী কিংবা আগ্রার বর্ণনায় 
কাব উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন দ্রষ্টব্য স্থানগুলিকে। নিরেট প্রস্তর- 
ময় দ্বাদশ তোরণ, অপরুপলোহিত শলায় তৈরী জুম্মা মসাঁজদ, হুমায়ূন 
ভূপাঁতর কবর কিংবা কৃতুবামনার নামে স্তম্ভ ভয়ঙ্কর এদের বর্ণনা করেছেন 
কাঁৰ এবং পর্বেক্ষণ শান্তর পাঁরচয্ও তরি স্বল্প নয়। আগ্রার বর্ণনা করে 
কাব আগ্রার বিভিল সৌধগুদির পরিচয় 'দয়েছেন। তার শলাময় দুর্গ 
দীর্ঘকায়' এবং স্থির বিজলীর প্জ অনুভব হয়'। শিস মসাঁজদ, মাতিমসাঁজদ 
এবং সেকেন্দরাবাগ-এর বর্ণনা প্রায় ভ্রমণকারীর মত। কানপুর কিংবা লক্ষেণী- 
এর প্রসঙ্গে নিকট অতটতের ইতিহাস ধরা দিয়েছে । ইংরেজী শিক্ষিত উনিশ 
শতকের বাধ্গালী মানুষ যে ইংরেজ শাসনকে ও তাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে 
স্বীকার করোছিল আন্তারকতার সঙ্গে তার পাঁরচয় সেকালের প্রায় সকলের 
মধ্যেই আছে। লক্ষ্য করতে হয় পাই বিদ্রোহের ক্ষীণতম প্রাতীক্রিয়া সে 
সময়ের শীক্ষত বাঙ্গালীর শচন্তাকে আলোঁড়ত করেনি। ঈশ্বর গুপ্তের 
“যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাতে বা দীনবন্ধুর “যুদ্ধ” কবিতাতে যুদ্ধের যে পরোক্ষ 
পাঁরচয় তার 'ভীন্ত হয়তো সপাই বা লুসাই যুদ্ধ। কিন্তু ইংরেজের বিরদ্ধে 
অন্ততঃ সে সময়ের বাঙ্গাল মানুষ িপাইদের মত প্রাতক্লিয়াশশল হয়ানি। 


৬৮ দশনবন্ধ দির £ কাঁব ও নাট্যকার 


এই অসমর্থন বা নিতান্তই আঁবচলিত মনোভাব তাদের লেখায় স্পন্ট। 
সুরধূনী কাব্যেও একই চিন্তা কাজ করেছে । কাব গঙ্গার প্রবাহ বর্ণনা করতে 
গিয়ে ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেও সেই সময়ের একটি চিন্তাকে তুলে 
ধরেছেন। -বাঁদ্কম ভূদেবের হিন্দ; ভারতবর্ষের স্বপ্ন কাঁবর কাছে বিশেষ স্পম্ট 
না হলেও হিন্দু পুরাণের বিভিন্ন দেবদেবী ও সিদ্ধ ঘটনা, কাহিননর সঙ্গে 
পাশাপাঁশ অতত ইতিহাস ও নিকট অতীতের এীতিহাঁসক ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন কাঁব। লক্ষ্য করতে হয় সেই হিন্দু ভারতবর্ষের স্বপ্ন যেমন এক- 
দিকে পুরাণ কথার মধ্যে অনূভূত হওয়ার সচেন্ট প্রয়াসী তেমান অন্য দিকে 
মুসলমান প্রাতন্ঠিত স্মাতিসৌধকে কিংবদন্তার "ভাত্ততে 'হন্দু রাজার কীর্ত 
ঘোষণায় উন্মখ। এ কাব্যে তাই কুতুবমিনারের প্রত্যেকটি স্তরের প্রত্যক্ষ 
বর্ণনার পরেও কবি লিখেছেন, 


ধন্য পৃথুরাজ তব কীর্তি চমৎকার 
তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ, 
গঠে স্তম্ভ পূর্ককালে পৃথু মহাভাগ 
প্রত্যহ প্রভাতে স্তম্ভে কারয়া রোহৃণ। 
কাঁরতেন সুলোচনা গঙ্গা দরশন।১ 
কাব এ কথা বলেই পৃখুরাজ প্রসঙ্গ শেষ করেনাঁন, তাঁর রাজধানীর ধৰংস- 
স্তূপ দেখে কবির মনে হয়েছে, তা শোকাকুলা মার যেন রাবণের রানী", এই 
সঙ্গে কাব যে ইংরেজ বিদ্রোহী সিপাই বিদ্রোহের নায়কদের স্বীকার করেনাঁন 
তা অন্মান করতে দ্বিধা হয় না। কানপুরের গঙ্গা প্রবাহ বর্ণনায় 'নানা 
সাহেবের উপাস্থাতি ঘাঁটয়ে তার নিষ্ঠুরতার পাঁরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন কাঁব_ 


বাঁধল বিলাঁতি রামা সহ কচি ছেলে 
সাহেব ধরিয়ে কত কৃপে দিল ফেলে ।২ 
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নানা সাহেবের এই নিম্ঠুরতার পাঁরচয়ে ইংরাজ প্রাঁতি অনুমিত হতে পারে। 
তা আরো স্পম্ট হয়েছে লক্ষেণী প্রসঙ্গে। কাঁব লক্ষেনী নবাবের অত্যাচার ও 
প্রজা পাঁড়নের বর্ণনা করেছেন এবং সেই অত্যাচাঁরত ও পশীড়ত প্রজাকুলই 
যে আবার সশাসিত হল নবাবের রাজ্যচ্যুতির পর তার বর্ণনাও 'দয়েছেন এবং 
প্রায় সমস্ত বর্ণনাটুকুর মধ্যে প্রচ্ছল্নভাবে ইংরেজকে স্বীকীতির পাঁরিচয় স্পন্ট। 
অবশ্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে দেশানুরাগ সেই সময়ে যত তীব্র ছল তার চেয়ে 
অনেক বেশি ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে। তাই এ সময়ের আঁধকাংশ রচনাতেই 
স্বদেশ, সমাজ ও স্বাধীনতা সংক্ান্ত মনোভাবগুলি বাংলাদেশকে 'ভীত্ত করেই 
বৃহত্তর দেশের স্বপ্নপ্রয়াসী। তাই গঙ্গা যে মূহূর্তে বাংলাদেশের সীমানায় 
এসেছে সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের এ্রীতহাঁসক পাঁরচয় যথাসাধ্য তুলে 
ধরার চেম্টা করেছেন কাব। অবশ্য যে এীতহাঁসক দীম্ট সমস্ত ঘটনাকে 
কাল ও স্থানে রেখে সাঁজয়ে তোলে একাঁট আঁবিচ্ছেদ্য ঘটনাস্রোত সেই দৃষ্টি 
সুরধূনশ কাব্যের নয়। তবু বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর এই খণ্ড খণ্ড পরিচয়ে 
দনবন্ধু মিত্রের মনোধর্মের একাঁট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। বাঁঙ্কম 
ভূদেবের হিন্দ ভারতবর্ষের স্বপন শহধুমান্র হন্দুদেরই, যাঁদও বাঁঙ্কমের মধ্যে 
হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ থেকে গেছে। হিন্দৃত্বকে নতুনভাবে প্রাতাম্ঠিত করতে 
গিয়ে বত্কম তাঁর স্বভাব অনুযায়ী একটি রক্ষণশীলতার পাঁরচয় দয়েছেন। 
দীনবন্ধু সোঁদক থেকে অনেক বোঁশ উদারপন্থীঁ। বাঁত্কমচন্দ্র সম্ভবত 
বাঙ্গালী মুসলমান ও বাংলাদেশের বাইরের মুসলমান সম্পর্কে একট বিভেদ 
সরধূন? কাব্যের অনেক স্থান একই সঙ্গে পুরাণ কথার ও মুসলমান আঁধকারে 
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চাহত অথচ কবি কোথাও তাকে অস্বীকার করেনান। মুজ্গেরের পুরানো 
কেল্লাটিকে জরাসন্ধের তৈরী বর্ণনা করে কবি স্বচ্ছন্দে মিরকাঁশমকে "দিয়ে 
সেই কেল্লার সংস্কার সাধন করান এবং রাজা রাজবল্লভের বন্দীদশা ও মৃত্যুর 
পরিচয় দেন। 'হন্দু-মূসলমানের এই পাশাপাঁশ অবস্থানকে কাব সহজ 
দৃষ্টিতে দেখোঁছলেন মনে হয়। এই কথাঁটিই আরো স্পম্ট করা চলে এ" 
কাব্যের পলাশীপ্রান্তর বর্ণনাকে কেন্দ্র করে। এই কাব্যের সপ্তম সর্গে গঙ্গা 
এসেছেন পলাশীর প্রান্তরে । সেখানে গাছের তলায় বসে 'কাঁদিতেছে কন্যা 
এক কল্লোলিনশ কুলে'। পরমাসূন্দরী সেই নারীকে গঙ্গা জিজ্ঞাসা করলেন 


তার ক্ুন্দনের কারণ। তখন তার লজ্জা যেন নতুন হয়ে উঠলো? সে পাঁরচয় 
দেয় 


এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার । 


মোগল রাজলক্ষন্নীর বিলাপ অনেকখানি স্থান গ্রহণ করলেও সেই বিলাপে 
মুসলমানশন্তির উত্থান-পতনের মধ্যে কবির হৃদয়ও যুন্ত হয়েছে। পরাধীনতার 
তাঁর বেদনা প্রকাশিত না হলেও বেদনা আছে এবং তা যতখানি এীতিহাঁসিক- 
বোধ থেকে উত্থিত তার চেয়ে অনেক বোঁশ হিন্দু মুসলমানের বাংলাদেশের 
প্রতি অনুরাগ থেকে স্জ্ট। 


উনিশ শতকের নবজাগরণে যাঁরা সাক্তয় অংশ নিয়ৌোছলেন তাঁদের 
আঁধকাংশই ইংরেজ শিক্ষাকে গ্রহণ করে সমাজ, ধর্ম ও সাহত্য সংস্কারে বত? 
হয়োছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা সত্বেও এদের অনেকেই প্রাচীন 
বাংলাদেশের স্মাজ, ধর্ম ও বিশেষ করে শিল্পকে স্মরণ করেছেন। বাঁঙ্কম- 
চন্দ্র তাঁর “কমলাকান্তর দপ্তরে কিংবা "সতারাম উপন্যাসে যে বাঙ্গালী ও 
হন্দু সংস্কাতির পাঁরচয় দিয়েছেন তা তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ও উপন্যাসেও স্বল্প 
নয়। বস্তুত এই হিন্দ বাঙ্গাল+র প্রাচীন এতিহ্যের অনেকখানিই নবদ্বীপ 
ও চৈতন্য সমসামায়ক কালের। দীনবন্ধু মিত্র তার সুরধূনী কাব্যে বাংলা- 
দেশের যে ইতিহাস স্মরণ করেছেন তার অনেকখানিই চৈতন্য সমকাল পস্ট। 
এ কাব্যে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ অজস্র স্থানে আছে । বিশেষ করে মথুরা বৃন্দাবন প্রসঙ্গে 
রাধাকৃষ্ণের কথা স্মরণ করেছেন কাঁব। সেই পথেই অগ্রদ্বীপের গোপননাথ 
মান্দির বা কেন্দবিজ্ব এবং জয়দেব পদ্মাবতীর কথা উল্লোখত। কিন্তু কৃষ্ণ- 
কথা ও কৃষ্ণভন্ত ছাড়াও সপ্তম সর্গে কবি যেন বিশেষ করে বর্ণনা করেছেন 
নবদ্বীপের উজ্জ্বল কতগ্ীল' মান্ষকে। অসাধারণ মেধাবী বাসুদেব 
সার্বভৌম ন্যায়াশক্ষার জন্যে.গিয়োছলেন 'মাঁথলায়। বিদায়ের সময় সেখানকার 
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পণ্ডিতেরা ফিরিয়ে নিল সমস্ত ন্যায়ের গ্রল্থ। বাসুদেব হেসে বলোছলেন-- 
স্মরণ তুলটে মম গ্রন্থ সমুদয় 
বঙ্গে গিয়ে মন খুলে করিব প্রচার 
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসবে না আর। 


এরপর গোরাঙ্গ প্রভুর বর্ণনা । তাঁর শৈশবকালের পাঠশালায় পাঠ, "প্রয়- 
পাঁরজন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবনকাহিনা উল্লেখ করেছেন কাঁব। 
অতঃপর রঘুনাথ বা কানাভট্রের কথা, 

শিশুকালে বৃদ্ধিবলে হয়োছিল তাঁর 

বালিতে অঞ্জাল ভার অনল-আধার। 
তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ শচন্তামাঁণ দীধাতি'। বুৎপান্তবাদ ও লালাবতাীঁকে তান 
যথাক্রমে পুত্র কন্যা বলে প্রচার করতেন। শব্দ শান্তপ্রকাশিকার লেখক 
সুপাঁণ্ডিত জগদীশ টনকাকার খ্যাত গদাধর ভট্রাচার্য, বুনো রামনাথও ছিলেন 
নবদ্বীপে। নবদ্বীপ খ্যাত এই মানুষগ্দলির পাঁরিচয় স্বল্প হলেও কবির 
শ্রদ্ধার দিক থেকে তা কম নয়। আর জাহ্বীর 'বাভন্ন শাখা-নদীর পথের 
বিবরণে এই মানুষগ্ঁলকে স্মরণ করার প্রয়াসে কাব যেন নতুন করে এদের 
তুলে আনতে চান। এ পাঁরচয় কবির সমকালের ইতিহাসে আরো স্পম্ট। 

সরধনী কাব্যের দশম সর্গে কাব একই সঙ্গে ধরীতহাসিক ও সাংবাঁদকের 
ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সমকালের দেশবরেণ্য প্রাতিভাধরদের পারিচয় 
কাঁবর প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেই তাঁর বর্ণনার মূল্য অসীম। 
এই সর্গে গঙ্গা হুগলশতে এসে পেশচেছেন। পতু্গবজদের তৈরী এই নগর। 
তাদের 'নার্মত গীর্জা এবং এখানকার প্রাসম্ধ এমামবাঁড়র উল্লেখ করেছেন 
কাব। চুশ্চুড়া যেন সুরূপা নারীর ভঙ্গিমায় জলকেলির আশায় উপক-লে 
দাঁড়য়ে। তার কক্ষে কাণ্চন কলসের মত কলেজ ভবন। এই কলেজের 
ছান্র দ্বাঁরক, বাঁঙ্কম। প্রথমজন উকিল শ্রেষ্ঠ 'দ্িবতীয়জন দর্গেশনান্দনীর 
জনয়তা। এ ছাড়া “বশাল বারিক শোভে 'নতম্বে রসনা 
রণ কনসার্ট তায় কাণ্ণীর বাজনা ।, 
ফ্রেণদের আধকারে আছে চন্দননগর। গভর্নর বিচারালয়, সৈন্যশালা 

ইংরাজের আঁধকার পয়োধ ভিতরে 

দবীপরূপ ফরাসীর নগর বিহরে। 
শ্রীরামপুরের শোভা সুন্দর ॥ 'দনেমার নৃপাঁতির সনদে এখানে প্রাতিজ্ঞা পেয়ে- 
ছিল মিশনারীদের আঁদাঁনকেতন এবং 
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সর্ব অগ্রে ছাপাখানা এই খানে হয় 
মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গগ্রল্থচয় । 
কোননগর, হালিসহর. ভাটপাড়া, ইচ্ছাপুর প্রীতির কথা বর্ণনার পর 
জাহুবীকে বরণ করতে এল বান। গত্গা যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন কলকাতার 
বিবরণ। পর্থানদেশক বান বর্ণনা করে কলকাতার ঃ 
ওই ঘুষাঁড়র ট্যাক পরে কাঁলকাতা 
অপূর্ব নগরণী মার! কে বার্ণতে পারে 
অলকা অমরাপুরী শোভা একাধারে । 
বান গঙ্গাকে দেখালেন বাগবাজারের ঘাট. আহরীটোলার ঘাট, নিমতলার সমাঁধ 
শমশান, সুউচ্চ পাতুরেঘাটার জগন্লাথস্থান, ট্যাকশাল, বানহোস, মেটকাফ হল 
বাঙ্গালবেওক, চাঁদপাল ঘাট. ইডেন উদ্যান, গড়ের মাঠ, মনূমেন্ট । গঙ্গা দেখলেন 
ভ্রামতেছে কতলোক নানা বেশ ধার। ঘোড়ার গাঁড়তে করে যাচ্ছে সাহেব 
বাব এবং কোথাও-_ 
বিলাতণ বাঁলকাদুটি ষুবতা দুজন 
বাঁসয়াছে গায় গায় কেহ কারো কোলে 
কোথাও দেখা যায় স্বোরনশ আসন্ড লম্পটের ভ্রমণদশ্য। কাঁবর আক্ষেপ 
শোনা যায়_কবে, 
বেড়াবে বাঙালী বাবু গাঁড়তে বাঁসয়ে 
পাঁতিপরায়ণা বামা বামেতে লইয়ে। 


চারাঁদকেই সারবদ্ধ অগ্রালিকা, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, টাউনহলের দক্ষণে দূর্গ তার 
প্রশস্ত প্রাকার ও অভেদ্য দ্বার- গঙ্গা দেখলেন মনোহর যাদুঘর। সন্ধে। 
হল। 'নীলাম্বরে কনে বউ সাঁজল ধরন” । গাঁড় চলে গেল সন্ধ্যার। ঘরে 
ঘরে জলে উঠলো দপ। দরজায় তালাচাঁব দল সদাগর। মুটের দল 
গেল হাসতে হাসতে । দারোয়ানেরা পড়তে বসলো তৃুলসীর দোহা। তখন 
বান বলে_- 

দেখ গঙ্গে অপরুপ শোভা নগরীর- 

জ্বালতেছে দীপপুঞ্জ, দুলিতেছে পাখা 

গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা 

মাঝে মাঝে পথ বয়ে আলো চলে যয়া 

ঝরা তারা গাঁতি' যথা আকাশের গায়। 
লালাদঘশ, জহর হাসপাতাল, গোলদশীঘ, হেয়ারের সমাধি ও হিন্দু কালেজ 
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দেখলেন গঙ্গা । হেয়ার ও উইলসনের ছাঁব দেখার পর কলেজ রত্বদের পারচয় 
দিলেন বান। প্রবলরসনা রামগোপালের অসম সাহসের পাঁরিচয় পেলেন 
সুরধূনী। দেখলেন মনুর ব্যবস্থা বেস্তা প্রসন্নকমার ও স্বীবজ্ঞ বিচারপাঁতি 
হরচন্দ্রকে। পৃবাঁদকে চোখে পড়লো দীনজন লালন পালন তৎপর বিদ্যা- 
সাগরকে । তাঁর মাতৃভান্ত, শাস্নাচারে বিধবাবিবাহ সিদ্ধ করার কথা শুনলেন 
বান। লালিত মালতঈ মালা কোমলতাময় তাঁর রচনা । স্বজ্ঞ স্মৃতি- 
শাস্ত্রীবং ভারতচন্দ্রু ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগণীশ, কাব্য ন্যায়-সপাঁন্ডত তারানাথ 
ও ন্যায়, সাংখ্য, পাতপঞ্জল, বৈশোষক মীমাংসা, বেদান্তশাস্ৰের পাণ্ডত জয়- 
নারায়ণ তকপণ্চাননের কথা বলে বান। বিদ্যাসাগর বন্ধু কবি মদনমোহন, 
বিদ্যাভষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব, তারাশঙ্কর, রামকমল, কৃষ্ণকমল, রাজকৃষ্ণ, 
মহামতি প্রমথকুমার এদের কথাও বান উল্লেখ করে। পৃতচারত কৃষ্মোহনের 
খূম্টধর্মে মাতি, তাঁর নীতিগভ/ প্রবন্ধগ্ঁল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর রহস্য 
সন্দর্ভপন্র, ভদেব, বান এ“দের বঙ্গ সাঁহত্য সাধক বলে উল্লেখ করে। ক্ষেন্র- 
নাথ, শরৎ পিয়ারীচরণ, প্যারীচাঁদ ও আলালের ঘরের দুলাল, ফীলড্‌ 
সম্পাদক 'কিশোরাচাঁদ, দক্ষিণারঞ্জন, বেথুন, পাাঁলশরত্ব জগদাশকে স্মরণ করে 
যান। মহাকাঁব মাইকেলের প্রাতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বান। স্মরণ করে রাজেন্দ্র, 
কালীকৃফ, নবীনকঞ্চ, দুর্গাচরণ, চন্দ্রদেব, জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্র, দুর্গাদাসকে। 
তারপর হিন্দ্‌ প্যাটরিয়ট পাঁন্রকার কথা-_-হিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর সম্পাদক 
হলেন কৃষ্ণদাস. বেত্গলীর সম্পাদক 'ারশ, ইন্ডিয়ান 'মরারের রান্গধর্মকথা. 
নাশন্যাল পেপারের স্ামত ভাষা, ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকর, অক্ষয়কুমারের 
চারুপাঠ, বঙ্গলালের কর্মদেবী ও পাঁদ্মনীর বর্ণনা করে বান। রাধাকান্ত 
দেবের শব্দকল্পদ্রুম, দেশানূরাগী ও নট্যানূরাগী পাইকপাড়ার রাজাদ্বয় 
প্রতাপচন্দ্র ও ঈশবরচন্দ্রের প্রসঙ্গ গঙ্গা বানের কাছে শোনেন। কালীপ্রসন্ন 
[সংহের মহাভারত অনুবাদ কথার উল্লেখ করে কাঁবর রাঁসকাঁচত্ত যেন একট; 
অবসর খোঁজে__ 


রহস্য কৌতৃক হাঁসি রাঁসকতা ভরা 
হুতোম পেশ্চার ধাড়ণ পড়েছেন ধরা। 
চর বন নী রা দুলা 
আইনজ্ভ, রমাপ্রসাদ এপ্রাও বানের কথায় উল্লোখিত। গঙ্গা দেখলেন রাম- 
মোহন-প্রাতিচ্ঠিত ব্রাহ্ষসমাজ ৷ দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, কেশব- 
চন্দ্র, জ্বানেন্দ্রমোহন, আবদুল লাঁতিফ এবং লালাঁবহারী দের কথ' গণ্গা শুনলেন 
বানের কাছে। 
উনিশ শতকের নবজাগরণের সামগ্রক পরিচয় এই মানুষগুির মধ্যে 
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বিকশিত হয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্র নিজেও এই নবজাগরণের এক বৃহৎ 
পারচয়। সাধারণতঃ সমকাল ও সমকালের মানুষদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ 
করা সেই কালের মানুষের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রাতিভা- 
বানেরা এ কথার ব্যতিক্রম। দীনবন্ধুও অনুভব করেছেন উনিশ শতকের 
সদাচণ্চল "ক্রিয়া প্রাতীক্রিয়াগুলকে এবং তাদের সম্রদ্ধ স্বীকাঁতির মধ্যেও কাবর 
দৃষ্টিভঙ্গী পাঁরচয় স্পন্ট। দশমসর্গে কবি বাংলা দেশের নবজাগরণের সঙ্গে 
যন্ত কর্ম যোগ পুরুষদের পারিচয় দিয়েছেন প্রায় সাংবাঁদকের মত। এই 
সাংবাঁদক সত্তার প্রকাশ অনেক সময়ে তাঁর কাব্যের সঙ্গাঁতকে নন্ট করেছে। 
কিন্তু কলকাতা ও কলকাতার মানুষদের 'বচিন্র পাঁরচয় উদ্‌ঘাটনের মধ্যে কাঁবির 
বাঙালী মনটিও অপ্রকাশিত নয়। গোমুখীদ্বার দিয়ে যে গঙ্গা ও তার শাখা 
নদীগ্লি উত্তর ও মধ্য ভারতে প্রবাহত হয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সমূদ্র- 
সন্ধান করেছে তারই শস্যসমদ্ধ প্রাণশন্তি যেন এই মানুষগুলির মধ্যে। ধর্ম 
স্মাজ সাহিত্য সংস্কার ও স্ন্টির প্রেরণায় উদ্বোলিত এই প্রীতিভাধরদের ভগ 
ঠেলে যেন গঙ্গা তাঁর সমদুদ্রসঙ্গমকে খংজে পেয়েছেন। সুরধূনশ কাব্যের 
সমাপ্তি তাই আধ্ানক কালে, যা দীনবন্ধুর এবং হিন্দ সংস্কাঁতির কাল এবং 
তা বাঙাল দূন্টিকোণ থেকে নিয়ান্দিত। 

সুরধুনন? কাব্যের একাঁট বড় বোশিল্ট্য এর কাঁহনীগাঁল। গঞ্গার বিভিল 
শাখানদীগুলি জাহ্বীর সঙ্গে মালত হয়ে তাদের প্রবাহ পথের বৃত্তান্ত বর্ণনা 
করেছে। সমগ্র সুরধূনী কাব্যের আখ্যান অংশগুলি এই শাখানদীগুলির 
বাচতে কথায় পূর্ণ। ধরক্ষেত্র ও তীর্থস্থান প্রসঙ্গে এই নদীগাঁলর যেমন 
প্রয়োজন হয়েছে তেমনি প্রয়োজন হয়েছে ইতিহাস ও সমকাল স্মরণ করার 
ক্ষেত্রেও। দেবী সুরেশ্বরী ছাড়া অন্যান্য যে নদনদী এ কাব্যের কাহিনী গঠনে 
সাহায্য করেছে, তাদের মধ্যে ঘর্ঘরা, করনালী, শোন, অজয় এবং সাগরদূত্ত 
বান উল্লেখযোগ্য । গঙ্গা যে বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর দয়ে প্রবাহিতা হয়েছেন 
প্রসঙ্গত সেই সব স্থানের পৌরাণিক, অপৌরাঁণিক ও সামাজিক কাহিনী কাঁব 
বর্ণনা করেছেন। লক্ষ্য করতে হয়, নদীকে আশ্রয় করে কাব) লেখার প্রচেষ্টা 
যেমন অভিনব তেমনি অভিনব নদীগুলিরই সাহায্যে পুরাণ, ইতিহাস ও সম- 
কালকে এক সনত্ে গ্রাথত করা। আর এই গ্রন্থন সম্ভব হয়েছে কাঁহনীগুলির 
জন্যে। এ কাব্যের প্রথম সর্গে জাহবী, পদ্মা, মেনকা, হিমালয়ের কথাবার্তা 
আচার-আচরণেই কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। যাঁদও জাহ্বীর যাত্রাপথের 
কাঁহনীগুল সাধারণতঃ তার শাখানদীর এবং তার আঁধকাংশই পুরাণ ও 
ইতিহাস-সিদ্ধ ঘটনা--তবঃও সেই কাহনীগালর বিশেষত্ব আছে। এ কাব্যের 
দ্বিতীয় ও পণ্মম সর্গে যে কাহিনী দুটি আছে তার একটি স্থান ও অন্যাট 


সরধনী কাব্য ৫৫ 


একটি নদীর সঙ্গে যুক্ত । এ দুটি কাহনীসৃম্টিতে দীনবন্ধু তাঁর ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়েছেন। এদের পাঁরচয় দেবার আগে এ কাব্যের অন্য কাঁহনী- 
গুীলর নামোল্লেখের প্রয়োজন আছে। 

সূরধূনী কাব্যের বিচিত্র স্থান কাল পান্রের ইতস্ততঃ প্রকাশ প্রায় সব । 
তবুও এদের মধ্যে অনুপ শহর, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশন, বকসার, ছারা, 
মুঞ্জের, কাটোয়া, কালনা, বর্ধমান, গুপ্তিপাড়া, কলকাতা এই সব অঞ্চলকে 
কেন্দ্র করে পৌরাণিক, এঁতিহাসক ও সমকালের মানুষদের যে কথা, স্মৃতি 
দেখা দিয়েছে তার সবটাই কাঁহনী নয়। আধকাংশ পৌরাণিক কাঁহনশগ্ীলর 
সংক্ষিপ্ত পারিচয় দিয়ে কাব যেন হাঁঙ্গত করেন সেই সিদ্ধ কাহিনীগাঁলর 
প্রাতি। বসুদেব দেবকী মন্দির, কংসবধ প্রসঞ্গ, রাধাকৃষ্ণের কথা, বিশ্বেশ্বরের 
গঙ্গা কামনা এবং আস ও বরুণকে প্রেরণ, বিশ্বামিত্রের তপোবনে বামচন্দ্রের 
আঁতথ্য, ঘর্ঘরার জীবনকথা, গৌতম ও অহল্যা প্রসঙ্গ, সতী গঙ্গা বা নটবর- 
শম্পা-পুন্ডরীক কাহনী, শোনের জল্ম ও অগস্ত্য কথা, জরাসম্ধ ও কৃষ- 
ভনদমাজন, অজয় নদের সঙ্গে দনুজের যুদ্ধ ও দেবকন্যা উদ্ধার, সন্ব্যাসীর 
দেবাবগ্রহ ও বর্ধমানাধপতির কাহিনী, কুলীন ও লম্পট স্বামীর কথা, রাজা 
রাজবল্লভ. কৃষ্ণচন্দ্র ও পত্র শিবচন্দ্রের কথা, সাঁবন্রী সরলা 'বিরজা বিমলা এই 
চাব কনার কথা ইত্যাঁদ কাহনী বা প্রসঙ্গগীলই সরধুন কাবোর সামাগ্রক 
কাহিনী নির্মাণ করেছে। 

এই কাহনীগুলিকে প্রথমতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়-€ক) পৌরাণিক ও 
(খ) অপৌরাণক। পৌরাণিক কাহনীগুঁলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা 
যায়। (ক) ধর্মীভীত্তক লৌকিক কাহিনী বা কংবদন্তৰ, (খ) সামাজিক কাঁহন, 
(গ) এতিহাঁসক কাঁহনশি। 


সরধূনী কাব্যে অবশ্য পূরাণাঁসদ্ধ ঘটনা বা কাহনীর আনুপূৃর্বিব বর্ণনা 
নেই। কবি কয়েকটি চরণেই সেগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। পৌরাণিক কাঁহনণ- 
গুলির ভাধিকাংশই আবিকৃত হলেও কোথাও কোথাও তা নতুনভাবে বার্ণত 
হয়েছে। প্রসঙ্গাতঃ, এ কাবোর তৃতীয় সর্গে বার্ণত কৃষ্ণের দেহত্যাগের অংশাঁট 
গ্রহণ করা যেতে পারে। কাব রাধাকৃষ্ণের কথা মথুরা বৃন্দাবন "প্রসঙ্গে যা 
স্মরণ করেছেন তা পুরাণাসিদ্ধ কিন্তু রাধাকৃফ্ের মত্যুর বর্ণনা সম্পূর্ণ কবির 
তৈরী। অংশাঁটর একটু পাঁরচয় দিলে রাধাকৃষ্ণের প্রতি কবির র্যোমান্টিক 
দস্ট অনুভব করা সম্ভব হবে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পাঁথবী তখন গভনর 
সুষুপ্তিতে। নিকুঞ্জ মন্দিরের দ্বার উন্মৃন্ত হল। পথে এসে দাঁড়ালেন 
রাধাকৃষ্ণ। রাধার মধুর মুখ মাঁলন, বিষাঁদনীী বিনোঁদনীর নঈল নে্রে অশ্রুর 
চিহ। গিরিধারীর হাত ধরে এগিয়ে চললেন রাধিকা, আঁচল ল:ঁটয়ে পড়েছে 
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মাটিতে। প্রবাহনী তটে এসে দাঁড়ালেন দুজনে । িশোরী রাধার সমস্ত 
আকুতি, আর্তিকে ধর্মদর্শনের বর্মে ঢেকে কৃষ্ণ ঝাঁপ দিলেন কালণদহে আর 
শ্রীরাধকাও পড়ল জীবন মাঝে যেন পাগাঁলন”?া'। বাঁঙমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণ- 
চাঁরবে কৃষের দেহত্যাগের যে সম্ভাব্য কারণগাঁল 1দয়েছনে তার সঙ্গে কাব্যের 
পার্থক্য থাকাই সঙ্গত। কিন্তু এই কাঁহনীটির যে পাঁরবেশ ও বিষাদময় 
সোন্দর্য তা এই মৃত্যুকে র্যোমান্টক মাহমা দান করে এবং কাঁবও যেন সচেতন- 
ভাবে গঠন করেন তাঁর কাহিনীকে। 

দ্বিতীয় বিভাগের কাহিনীতে সামাঁজক ও এীতিহাঁসক কথার পরিচয় 
স্বল্প এবং সেগ্যীলতে সাংবাঁদকতার প্রকাশ আছে। কিন্তু এই বিভাগের 
ধর্মীভত্তিক লৌকক কাঁহনশ বা িংবদন্তী স্তরের দঁটি কাহনী সুরধুননী 
কাবোর আখ্যানভাগকে আভিনবত্ব দয়েছে। কাহিনী ও চারন্রসৃম্টিতে দীন- 
বন্ধুর নাটকগ্‌লিতে যে পরিচয় আছে তা যেন এখানে কাব্যাকারে বার্ণত। 
সেই দুটি কাহিনীর বর্ণনা দিলে এ কাব্যের আখ্যান বৈশিল্ট্যগাীল স্পম্ট হতে 
পারবে! 

প্রথম কাহিনীটি অনুপ আহাীত ও খাঁষ হোমানলের। দ্বিতীয় সঞ্গে 
গঙ্গা পৃরাতন অনুপ সহরে উপনীত হওয়ার পর কাহিনশীটি বার্ণত। সংক্ষেপে 
কাহনশীট এই 

প্রাশ্নকালে হোমানল খাঁষর তপোবন ছিল অনুপ সহরে। গম্ভীব 
স্বভাব হোমানল খাঁর দেহ মধ্যাহ্ন মিহরের মত তেজোময়। তাঁর কন্যার 
নাম আহুতি। অগ্নির মত তাঁর রূপ, বীণার মত কণ্ঠ। বেদে ছিল তাঁর 
বাৎপাঁভ। হোমানলের মেধাবী শিষোর নাম অনপনন্দ্র। 

বসন্তের বাত্র তখন শেষ হয়ে আসছে। কুমুঁদনঈর দেহ কেপে কেপে 
উঠছে কান্নায় । গভীর ঘুমে আহত অচেতন। স্বপ্নের মধ্যে ভেসে আসে 
যেন কার কণ্ঠ। দেবতা গম্ধর্কের চেয়েও সে সমধূর। জেগে ওঠে খাঁষ- 
কন্যা সেই গশীতিকণ্ঠ শোনে । কিন্তু 

ক জবালা বাঁলল বালা নহে তো স্বপন 
অনুপম অনূপের বেদ অধ্যয়ন। 

উদাঠসন* িষাঁদনী বাস ফলের মত হয়ে গেল আহাাত। সনেত্রার নয়নের 
জল আকুল হয়ে উঠলো । মন হল অধীর, উল্মন। স্নান করেও যেন দেহ 
শীতল হয় না। তখন নিজেকে 'বস্মৃত হওয়ার জন্যে গাঁথতে বসলো নাগ- 
গালা রটান চাহনি কর সারার রর পের সারা রানি 
ফিরে গেলেন গৃহে । 

টিউানওএপুত নরিরিননত- লতি যার 


সরধ্‌ূনী কাব্য ৭৪ 


এক এক করে নিবেদন করে বিজ্বদল, দূর্বাদল, কুসুমচন্দন। তখন 'নাগ- 
কেশরের মালা প্রভা প্রকাশিল'। হোমানল ভয়ভনত নবীন খাঁষ 'বাস্মিত হল 
_ুম্বন করলো সাদরে সেই মালাকে। প্রাতাঁট ফুল যেন আহুতির মুখপদ্ম। 
সন্ধ্যা হয়ে এল। সোনার আতপে হাস্যোজ্জবল হয়ে উঠলো পাঁথবী। 

কচি লতাপাতা ফুল বাতাসে দুলছে--নাঁচছে ময়ূর মুখ ময়ূরী অধরে। 
তখন আলবালে জল সেচনের জন্যে আহতি গেলেন কূলের '্দকে: চোখ 
তার সজল। কূলে এসে অবাক হয়ে দেখে অনুপ সেখানে বসে আর তার 
'নাগকেশরের মালা গলে সুশোভন”। নবীন খাঁষ উঠে দাঁড়ালো আহ্াতিকে 
দেখে। দুজনেই স্তব্ধ যেন অচেতন। পরে সাঁম্বং পেয়ে অনুপ বলে-_ 

উচ্চ উপকূল পথ হয়েছে পিছল 

উপরে আহুতি থাক আমি আঁন জল 1১ 
তণনন্দে জল কলস নিয়ে নীচে নামে তাপস। তারপর জলপান্র নেবার জন্যে 
নত হল নীলনেত্রা। ললাটে ললাটে হল শুভ স্পর্শন। চুম্বন করলো 
অনুপ তার অলকদাম আর অংস। খাঁষকন্যা ফিরে চললো আলবালের পথে, 
গলায় দুলছে নাগবেশরের মালা । তখন_- 

দশনে রসনা কাটি চমাঁক কাঁহল-_ 

কেমনে কখন মালা গলে পরাইল।২ 


গান্ধর্বাববাহ হল গোপনে । অন্তঃসত্ত্বা হল আহ্ীত। খাঁষ হোমানল শুনলেন 
সমস্ত বিবরণ। কোধে জলে উঠে 'কামান্ধ কুম্মাণ্ড কুণ্ড কিরাত কৃক্কুর' বলে 
অনুপকে আঁভশাপ দিলেন-মর 'দয়ে জাহুবীর আবর্ত ভিতর! অর্ধমৃত 


১। তুলনীয় ঃ 
অপরাহ্কালে__ 


দিতে জলতুলি। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বদায় আভশাপ, (২৬শে শ্রাবণ) ১০ই মে ১৯১২। 
২। তুলনীয় ঃ 
চমাঁক মুখ দূহাতে ঢাকে শরমে টুটে মন 
লঙ্জাহশন প্রদঁপ কেন নিভেনি সেই ক্ষণ। 
ঞং 


সঃ সং 
শয়ন পরে লায়ে পড়ে ভাবল রাজবালা 
কে পরালে মালা! 


রবপল্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৃপ্তোখিতাণ (১৫ই জৈম্ঠ ১২৯৯) সোনারতরণী, ২রা 
জানুয়ারী ১৮১৯৪ । 


৪৮ দশনবম্ধূ মিন্তর £ কাঁৰ ও নাট্যকার . 


আহুতির দিকে দৃম্টিপাত করে তাকে 'পাতকিনী, পাঁপিনী, পামার' বলে 
আভশাপ 'দিলেন_ 
গার্ভনশী অনলে তোরে কাঁরব না দান 
বৈধব্য পাবন তোর করিনু বিধান । 
জাহবী জলে জীবন বিসর্জন করলো আনুপ। হোমানল গেলেন 1হমালয়ে। 
শুধু শোকাকুল অপাংশুলা আহুতি বিলাপ করে ফেরে কাননে কাননে । 
অনুপ যেখানে জলকলস 'দিয়েছিল তার হাতে সেখানে একাঁদন বিষগ্ন হৃদয়ে 
এসে বসলো আহুঁতি। বেদনায় ছলছল করছে চোখ। কাতর স্বরে কাঁদতে 
কাঁদতে অনুপকে ডাকতে থাকে আহ্ীত--অভাগনীরে একবার দেহ দরশন?। 
শোকের উচ্ছ্বাসে মনে পড়তে লাগলো মধুর মৃহৃত্গুলি। তখন জল থেকে 
হঠাং দেখা দিল অনুপ-বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুলা রমণন'। তারপর 
আহাীতিকে নিয়ে জাহবীর অতল জলে হাঁরয়ে গেল অনুপ। 
দ্বিতশয় কাহিনশীটির কথক ঘর্ঘরা। করনালশ তীরে নৃশংস ধ্হশন 
রাজা নটবর প্রসঙ্গের কাহিনীগত আবেদন যথেম্ট। রাজা নটবরের রাজ্যে 
থাকতেন গুণবতী সম্পা। অতুলনীয় তাঁর রুপযৌবন-_ 
মূরলশী আরাব জান রব মনোহর-_ 
ক শোভা সঙ্গতি যবে কাঁপায় অধর। 


রাজার পূর্বতন সেনাপাঁতপূত্র সুযোগ্য সৌনক পণ্ডরীকের সঙ্গে বিবাহ হল 
সম্পার। 'একদিন সকালবেলায় সম্পা যখন উপকূলে উপাসনারত তখন রাজা 
নটবর তার রূপ দেখে ব্যাকুল হলেন। উপাসনান্তে মরাল গমনে শম্পা ফিরে 
এলেন পূণ্ডরীকের কাছে। প্রয়াকে সম্ভাষিত করে পুষ্ডরীক নানা উপমায়_ 

হৃদয় মৃণাল মম শুন্য কার প্রিয়ে 

জলে 'ছিলে এতক্ষণ কেমনে ফাটয়ে। 

কি শোভা ধরেছ শম্পা উপাসনা করি 

শর ধূতুরার মালা কুন্তল উপাঁর 

সৃষমা উপমা নাই তবু ইচ্ছা বাল 

কাদম্বিনী মাঝে যেন ভাসে বকাবলন 
অবশেষে পরিহাস ত্যাগ করে পুন্ডরীক গ্রহণ করলো সম্পার হাত। কাছে 
বসলো শম্পা । কিছুকাল পরে 'পূন্ডরশীক গেলো সৈন্য নিকেতনে। একাকিন? 
সম্পার কাছে এল রাজার কুঁট্রনী। সম্পার রূপমূগ্ধ রাজা বহমূল্য উপহার 
পাঠিয়েছে তার কামবাসনা পাঁরতীপ্তর জন্যে। রাজার এই বার্তা কুট্রিনী 
জানায়_ রি 
গোপনে রাজার সঙ্গে কাঁরয়ে বিলাস 


সুরধূনী কাব্য ৭১ 


ভূপতি ভূপতি হয়ে রবে বারমাস 
এ বারতা বিধ্ম্ীখ! কেহ না জানবে 
মম সনে কুঞ্জবনে গোপনে যাইবে ।১ 
কোধে জলে উঠলো শম্পাঁচোখে জল এল । কুঁট্রনকে 'কাঁমনীকুলের 
কাল করাত িঙ্করি' এই গঞ্জনা দিয়ে বলে__ 
রাজার বড়াই তুই কারিস পামরি, 
আমি যে পাঁতর সুখে রাজরাজে*্বরী 


সঃ সং সং 


কলুষিত হইতেছে ভবন আমার 
দেবতা দুর্লভ পৃণ্ডরীকের মত পাতি পেয়ে তানি সহস্র রাজাকে পায়ের 
তলায় রাখতে পারেন তখন -- 
রাগত বেজর মত গরজি গভীর 
ফিরে গেল্‌ কুট্রিনী। নিবেদন করলো রাজার কাছে সম্পার কথা । রাজা 
মনোদুঃখে ক্রোধে অস্থির হয়ে দূতীকে বললো পঞ্ডরীকের কাছে গিয়ে তার 
আভিলাষ জানাতে, 'বানিময়ে তাকে প্রধান সাঁচবের পদ ও সহম্ত্র মুদ্রা দেওয়া 
হবে। সম্পার কাছে হীতিমধ্যে নটবরের এই আচরণের কথা শুনে পুন্ডরীক 
পদত্যাগ করলেন সোনিক বাত্ত থেকে । পুণ্ডরীক যখন এই অরাজকতার কথা 
চিন্তা করছে তখন এল রাজদূতাঁ। সাহসে ভর করে সে জানালো রাজবার্তা। 
পৃশ্ডরীক তখন _ 
বলে তোরে থেতো করি আছাড় পাথরে। 
কিন্তু স্তর হত্যায় অপোৌরুষ বিবেচনায় তাকে নিচ্কাতি দলেন। রাজ! 
তার লাঞ্ছনার কথা শুনলো । সৈন্যদলের বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকার ফলে 
প্ণ্ডরীককে হত্যা না করে তার যথাসর্বস্ব হরণ করলো রাজা। সর্বস্বান্ত 
পুণ্ডরীক করনালনী তীরে নির্মাণ করলো পর্ণ কুঁটর আর. _ 
ভিখারীর বেশে তথা সম্পা ভার্ধা সনে 
কাঁরতে লাগল বাস হরাঁষত মনে। 


১। তুলনীয় পদশী ময়রানীর উন্তিঃ তোর ভাতার কোথায় তৃই কোথায়, একথা 
কেউ জানতে পারবে না-_এই রান্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে 
আসবো ।__নখঈলদপর্ণি, ও ।৩ 


৮০ দীনবম্ধয মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


বাধর বিপাক যেন এক সঙ্গে আসে । পুন্ডরীক হলো অসুস্থ । অচেতন 
হয়ে ণপপাসায় প্রাণ যায় বলে জল জল" । সেই সময় সন্াসর বেশে এলেন 
সেনাপতি । সম্পাকে সান্ত্বনা 'দয়ে তিনি বললেন যে, সেনারা রাজাকে বিনাশ 
কবে পুণ্ডরীককে রাজা করবে এবং 
রাজ কাঁবরাজ মাতা আসবে এখান 
আবিলম্বে ভাল হবে ভাবী নরমনি 


সান্তনা দয়ে সেনাপাঁত চলে যাওয়ার পর নটবরের পাঠানো দশজন 
দুর্বৃত্তের সঙ্গে এল কুটিনশ। মৃতপ্রায় স্বামীকে কোলে করে কাতর স্ববে 
সম্পা মিনতি করলো কুট্রিনীর কাছে কিন্তু কুট্রনী 'নিম্ভুর। নটবব সম্পাকে 
পেয়ে উৎফল্ল হয়ে উঠলো আর, 
পাঠাইয়ে পৃণ্ডরীকে বিজনকারায়, 
রেখে দিল কেলি গৃহে মুচ্ছতা সম্পায়। 


সন্ধ্যাবেলায় চেতনা পেয়ে সম্পা স্বামীকে স্মবণ করে কন্দন করলো বাব 
বার। এমন সময় হশীরকহাব নিয়ে নটবর এল। সম্পা যেন, "সীতা যথা 
হতমাঁত রক্ষসামধান'। পাপাত্বাব মুখদর্শন না কবাব জন্যে দৃহাতে মুখ 
ঢাকলো সম্পাঁ 
আতঙ্কে অবলা কাপ কাঁদল কাতবে 
ভুজবলি দিয়ে বারি আবরত ঝরে। 
খনম্ঠুর নটবর সম্পাকে সান্ত্বনা দিষে হীবকহার পাঁরয়ে দিতে যাস। 
আর্তনাদ করে ওঠে সম্পা - 


কোথা পাতি পুন্ডরীক প্রাণেশ আমার 
নণচাত্সা নরেশ কবে সতীত্ব সংহার। 

এ সময় সেনাপাতি অত্যন্ত দ্রুত এসে নবারণ করে রাজাকে । ভয় দেখাষ 
সেনাদের ধিদ্রোহের। পরের দিন ক্ষিপ্ত বিহঙ্গিনীর মত সম্পা চিন্তা কবছে 
স্বামীর কথা । 

তব তটে সতাঁ মরে দেখগো জননী 


খ সং পি 


অনাঁথনন ধর্মনাশে হয়েছে লোলুপ 
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান, 
নতুবা নশচাত্মা- আসি 'বনাশবে প্রাণ। 
এমন সময় কালান্তক যমের মত এসে দড়ালো রাজা । সে বলে_ 


সরধূনী কাব্য ৮১ 


অনুমাতি পুণ্ডরশক "দিয়াছে তোমায় 
কৃপাকার নিজ দাসে রাখ রাঙ্গা পায় 
নটবর তখন সম্পার অঙ্গস্পর্শের জন্যে এগোয়-আত্নাদ করে সম্পা। 
আর, 
সহসা তখাঁন এক বৃশ্চিক ভীষণ 
ভূপ মুখে পড় করে রসনা দংশন । 
রাজা সোঁদন বিষক্রহালায় অন্যত্র যেতে বাধ্য হলেও পরের দিন আবার 
আসে। হাতে নজ্কোধষিত তরবাঁর__ 
বাঁলল পরুষবাক্যে শুনরে পামরি 
হয় হত হবে আজ নয় রাজ্যেশ্বর' 
সু সং ১ 
এখন বচন রাখ তোল চন্দ্রানন 
নতুবা কৃপানাঘাতে কাঁরিব নিধন। 
ভূপাঁতর ভয় প্রদর্শন হল নিষ্ফল। ক্রুদ্ধ রাজা তখন সম্পার শিরচ্ছেদে 
উদ্যত হল। তখনো রাজার কাম-কাতরতার প্রকাশ। সম্পা আকুল স্বরে 
প্‌ন্ডরকে ডাকছে । তখন, 
করনালখ অকস্মাৎ বেগে উথাঁলয়া 
মারল দুরাত্মা ভূপ-সৃগভীর নীরে। 
সম্পা ভাসতে ভাসতে তীরে এল। তপোবনের খাঁষিরা ?পতৃ স্নেহে তাকে 
বাঁচালেন। মন্ত্রী, সেনাপাঁতি, সৈন্য, প্রজারা একমন হয়ে পুণ্ডরীককে বসালো 
সিংহাসনে । তপোবন থেকে রাজরানী হয়ে ফিরে এল সম্পা। সত উদ্ধার 
করে করনালন হলেন সতী গঙ্গা । 
অনুপ আহাতি কাঁহনশ গল্পের দিক থেকে নতুন নয়। আহুতি অনুপের 
ভালোবাসা ও গোপন বিবাহের ফল সন্তান সম্ভাবনা । খাঁষ হোমানলের 
আঁভশাপে গঙ্গায় ডুবতে হল অনুপকে আর আহ্তিকে গ্রহণ করতে হল 
বৈধব্য সন্তাপ। এই বিচ্ছেদ অবশ্য পরে অনুপ আহুতর গঙ্গা অঙ্ক আশ্রয়ে 
গমলনেই সমাপ্ত হয়েছে । কাঁহনীর আরম্ভেই আহত সমার্পতা প্রাণ। 
অনুপম অনূপের বেদ অধায়ন' শেষ পযন্তি গান্ধ্বয বিবাহে পাঁরণত। 
নাগকেশরের মালা গাঁথা বা জল আনার মধ্যে দুটি স্নিগ্ধ প্রাণের প্রকাশ। 
বাংলা মহাভারতের কচ ও দেবযানীর কাঁহনশীটি যেন নতুন রুপ নিয়েছে 
এখানে । আধুনিক বাংলা আখ্যান কাব্যে দীনবন্ধূর স্থান বিশেষভাবে 


স্মরণীয়। আখ্যান কাবা রচনার ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 
ঙ 
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রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীর কাহিনীর সঙ্গে অনুপ আহাঁতর আখ্যানের 
বাইরের দিকের এঁক্য আছে। দুই কাহনীতেই নায়ক গুরু গৃহে পাঠ 
নিভে এসে গুরু কন্যার সঙ্যে প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদে 
কাঁহনী শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাঁহনীতে সুর পৃথক, তার ব্যঞ্জন' 
ভিন্ন । দীনবন্ধূর কাহিনীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গে মিল নেই। মল 
বাহরঙ্গের ঘটনায়। 

সতী গঙ্গা বা করনালীর কাহন অবশ্য িন্ন। পণ্ডরীক সম্পার 
করেছে। রাজার কোধে পুন্ডরীক অপমাঁনত ও কারাগারে আবদ্ধ । সম্পাকে 
আনা হয়েছে, রাজার কোল গৃহে । রাজা তার লালসা বাঁত্ত চরিতার্থ করার 
জন্যে প্রলোভন, অনুনয়ে ব্যর্থ হয়ে সম্পাকে হত্যা করতে উদ্যত এসময় গঙ্গা 
রক্ষা করেছেন সতণকে। 

দুটি কাহিনী রসগত পাঁরণামের দিক থেকে ভিন্ন হয়েও একটি সঙ্গাঁতিকে 
ধরার চেষ্টা করেছে। অনুপ আহুতির ভালোবাসায় সে স্নিগ্ধ তাপ আছে 
তা পৃণ্ডরীক ও সম্পার জীবনে আরো পাঁরণত। অনুপ আহৃতির ভালোবাসা 
আকাঁস্মক হলেও অসম্ভব নয়। স্বভাবতই খাঁষ হোমানলের মনোভাব তাদের 
অজানা ছিল না। হোমানলকে আড়াল করার ফলেই যেন দা প্রাণের ভর 
সলজ্জ প্রকাশ ঘটেছে । অন্য পক্ষে পুণ্ডরীক জীবনে প্রাতীষ্ভঠত। তার 
বাধার পরিচয় নেই। তাদের ভালোবাসা তাই সরল, পূর্ণ এবং অবারিত। খাঁষ 
হোমানল অনূপ আহতির বিবাহকে স্বীকান্ন করেন নি এবং তাঁরই আঁভশাপে 
এদের জীবনে বিচ্ছেদ দেখা দিল। অন্য কাহিনীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে হলেও 
পুস্ডরীক সম্পার স্বল্পকালের বিচ্ছেদ আছে। যাঁদও দুটি কাঁহনীর পাঁরণাত 
মলনান্তক। 

দীনবন্ধুর প্রথম জীবনের কাবতার আলোচনায় তাঁর নাট্য প্রাতিভার সঙ্গে 
কাবোর যোগসূত্র লক্ষিত হয়েছে। সুরধুনী কাব্য প্রকাশের আগে তাঁর শেষ 
নাটক কমলে কাঁমনী ছাড়া অন্য সমস্ত রচনাই প্রকাশিত। কিন্তু তাঁর কাব্য 
ও নাটকের রূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন হওয়া সত্বেও জৈব শান্তির (61617010621 10০9) 
ক্ষেত্রে ষে এদের সহধার্মতা আছে সেকথা বলা চলে। সূরধুনী কাব্যের বিষয় 
বস্তুতে, বর্ণনা কৌশলে ও 'হন্দু ভারতবর্ষের পূরাণ কথা সংগ্রহে যে মন কাজ 
করেছে সেই মনের প্রকাশ ভিন্ন ভাবে প্রাতিফলিত হয়েছে তাঁর অন্য কাব্য 
নাটকগ্ীলতে। লক্ষ্য করতে হয় সুরধ্নী কাব্য প্রকাশ কালে রঙ্গলাল 
মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের রচনা প্রকাঁশত। এরা সকলেই তাঁদের কাব্যে 
ইতিহাস পুরাণ ও সমকালের কাহিনী ও ঘটনা গ্রহণ করেছেন। রঙ্গলালের 


সরধূনশী কাব্য ৮৩ 


স্বদেশ চিন্তার তীব্রতা যে ইতিহাস প্রণীতিকে তাঁর কাব্যে প্রাতফলিত করেছে 
সেই হীতিহাসের কাব্যগত মূল্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। অথচ 
দীনবন্ধ; সমকালের কথাসাহত্যে ইতিহাসের প্রাতফলন অক সযর্রসৃন্ট ও 
শিজ্পরুপের আনিবার্ধতাকে স্মরণ করায়। কাঁহনীর দ্ুুত গাঁত, অতার্কত 
ঘটনাস্ত্রোত এক 'নাঁবড় রসচেতনায় যুস্ত থেকেও এীতহাঁসক মোহের পাঁরমণ্ডল 
সৃষ্টি করতে পারে। দীনবন্ধূর কাব্যে সেই এাতহাঁসক বোধ অথবা 
ইতিহাসাশ্রত চৈতন্যের অবকাশ অল্প কেননা তাঁর কাব্যের মৌল চাঁরন্ন গঙ্গা। 
যাঁদও কবিকে কাব্যের প্রয়োজনেই পুরাণ কথার জগৎ থেকে সরে আসতে 
হয়েছে কখনো হাতিহাসে, কখনো লোককথায় কখনো বা সমকালে। অনুপ 
আহুতির কাঁহনী অথবা সত করনালনর কাহনীতে এমন এক চেতনা কাজ 
করে যে, মনে হয় দ্াটি কাহিনইই যেন পৃরাণ সমার্থত। অথচ এই পৌরাণিক 
মায়া সৃষ্টি করেও এই কাহিনী দুটিতে একাঁট লৌকিক সমাজচিন্তা ও 
গোল্ঠীর ছবি বড় হয়ে ওঠে । একটি স্থান ও একটি নদীর কাঁহনী ভূগোল, 
অর্থননীত বা সমাজ বিজ্ঞানে যে পরিচয় বহন করে কাব্যে তার ব্যতিক্রমই 
বাঞ্চনীয়। দীনবন্ধুও তাঁর দঈর্ঘতম কাব্যে এক একটি স্থানকালের যে পরিচয় 
দিয়েছেন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লোকসমাজের শান্ততে। লক্ষ্য করতে হয় 
এই সময়কার শ্রেম্ড কাব মধুসূদন কিংবা শ্রেষ্ঠ কথা সাহাত্যক বাঁঙকমচন্ 
কবিত্ব শান্তর ক্ষমতায় দীঁনবন্ধুর চেয়ে অনেক শান্তশালশ হয়েও তাঁদের শ্রেচ্ঠ 
প্রকাশের ক্ষেত্রে বাঙ্গাল চারন্র কিংবা বাংলা দেশকে তেমন জীবন্ত করতে 
পারেন নি। তাঁর কারণ এদের কাব্যাদর্শ ভিন্ন এবং এপ্রা দুজনেই ইংরেজ 
কাব্য, দর্শন, সাহিত্যের সঙ্গে দেশীয় কাব্য, দর্শন, সাহিত্যের সমন্বয় করতে 
পেরোঁছলেন। মেঘনাদবধকাব্য তাই কাঁহনীতে বাংলা দেশের পুরাণ কথা হয়েও 
ভাবগত ও রসপারনাঁতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন যেমন নতুন তিলোত্তমা, আয়েষা 
সূর্ধমূখব, ভ্রমর, রোহিন+, প্রতাপ, ভবানন্দ। কাহিনী ও চান স্ম্টির এই 
আঁভনবত্বের আড়ালে বিদেশ প্রভাব এমন অলক্ষ্যে কাজ করেছে যে নহসা 
বিভ্রম হতে পারে মধুসূদন বা বাঁঙ্কম কাব্যের চারন্রগুলি কতখানি দেশজ । 
মধুসূদনের কাব্যে যে বিস্তীতির পরিচয় তা রামায়ণ কথার অংশ হওয়া সর্তেও 
কবির ক্ষমতাকে তুলে ধরে। মহাকাব্যের ঘনাঁপনদ্ধকায়। খজু প্রকাশ 
ভঞঙ্গণী, ঘটনার ঘনঘটা ও রথ গ্রজ অশ্বের শব্দে নাটকীয়তা আঁনবার্ধ। 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের উপন্যাসগ্যীলও জাঁবন যন্ত্রণার গভীর আত্মমর্ধাদায় একই 
অনিবার্য শান্তকে স্মরণ করায়। এদের কাব্য, উপন্যাসের পাশে দীনবন্ধূর 
কাব্যকে নিম্প্রভ মনে হওয়াই স্বাভাঁবক কেননা, তিনি গ্রহণ করেছেন এমন এক 
বিষয় যা সম্পূর্ণ আভনব। গঙ্গার বিচিত্র পথে প্রাণ, হীতিহাস, লোককথার 
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ছায়ায় কাব কখনো কখনো তুলে ধরেছেন দু একাঁট ছবি। অনুপ আহত 
ও সতী করনালী এমনই দুটি উদাহরণ। আর এই লৌিক গল্প দুটির 
'ভাত্ত নাট্যকার দীনবন্ধূর মনোজগতের সঙ্গে আঁভন্ন সত্যে যুক্ত বলে অনুমান 
করা যায়। 


স্‌রধুনীকাব্যাটি সংস্কৃত আলঙ্কাঁরকদের ভাষায় সম্ভবতঃ খণ্ড কাব্যের 
মর্যাদা পাবে ।১ দুটি ভাগে ও দশাঁট সর্গে বিভন্ত এই দঈর্ঘ কাব্যের গঠন 
নিশ্চিত প্রাচীন কাব্য-কলাকেই স্মরণ করায়। কিন্তু কাব্য আত্মার পাঁরচয় 
এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সে শান্ত অনুভব করলে এই কাব্যকে এক স্বতন্ব 
স্থান দিতে হয়। এ আলোচনার পূর্বে সুরধূনী কাব্যের কতগাাঁলি শোভন 
চরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আলঙগ্কারক ভাষায় এগ্ীলকে ভিন্ন ভিন্ন 
নামে ডাকা গেলেও এগুির সৌন্দর্য নিশ্চিত এই নামের ওপর নিভবরশীল নয়। 
১। টল টল করে জল বিশাল নয়নে 
সাগর সম্ভব বাঁঝ হবে বাঁরবনে। 
২। পিঠে দোলে একাবেনশ গলে মতিমালা 
৩। বাসন্তী যামিনশ শেষ যায় শশধর 
কাঁদো কাঁদো কুমুদনণ কাঁপে কলেবর 
দবা অবসান রাঁব ডাবল ডুঁবল 
সোনার আভপে ধরা হাসিতে লাগল 
নশচেয় থাঁকয়ে কুম্ভ লইতে কহিল 
নত হয়ে নীল নেত্রা কলসা ধারল। 
অলকা অনুপ অংস কাঁরিল চুম্বন 
৬। স্তম্ভের অদূরে ভগ্ন পৃথুরাজধানী 
৭। “স্থির বিজলীর পুজি অনুভব হয় 
৮। রাগত বোঁজর মত গরাঁজ গভীর 


১। কোন এক বিষয়ের উপর 'লাঁখত অনাতদপর্ঘ যে কাব্য, আলগ্কারিকেরা 
তাহাকে খণ্ড কাব্য বলেন খণ্ড কাব্য মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত কিন্তু মহা- 
কাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণাক্লান্ত নহে। কোন কোন খন্ড কাব্য মহাকাব্যের ন্যায় সর্গ- 
বন্ধে বিভন্ত নয়। আর যে সকল খণ্ড কাব্য সর্গবন্ধে 'বিভন্ত; তাহাতে সর্গ সংখ্যা 
আটের আঁধক দেখা যায় না। 

লালমোহন বিদ্যানীধ ভেট্রাচার্য), কাব্য নির্ণয়, ১৮৯৮, উ। 


৪ 


€& 
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৯। আতঙ্কে অবলা বালা কাঁদল কাতরে 
ভু্জবল্ল দিয়ে বার আবিরত ঝরে 
১০। এলনা অগস্ত্য ফিরে বিষাঁদত মন 
বেদনায় ভূধরের ঝাঁরল নয়ন 
সেই নয়নের জলে জনম আমার। 


উদ্ধৃত চরণগঁল সরধুনীকাব্যের অনেক শ্রেষ্ঠ চরণের কয়েকটি মান্তর। 
সুরধুূনীকাব্যের সৌন্দর্য সৃন্টিতে এই চরণগ্ীলর মূল্য কম নয়। লক্ষ্য করতে 
হয় উপমা, রূপক, সমাসোন্ত ও অনপ্রাস অলঙ্কার এই চরণগুীলর দেহ 
নির্মাণ করেছে। সেই অর্থে এগলকে শবাভন্ন আলঙ্কারক নামে ডাকাই 
সঙ্গত। কিন্তু উপমা উপমায় পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক এবং সুকাবির কাছে 
অলঙ্কারের ব্যবহার যেমন সুচ্ঠু হতে পারে তেমাঁন ব্যবহারিক ভাষার প্রয়োগও 
পাঠকের রসচেতনায় নতুন 'দগন্তকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। উদ্ধৃত চরণ- 
গুলির আধকাংশই এই আলঙকারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে পাঠকের রসচৈতন্যকে 
জাগ্রত করতে পারে বলে মনে হয়। এর অন্তরালে কাঁবর শব্দ সচেতনতা ও তা 
সাজানোর কৌশল কাজ করে। এরই ফলে আমাদের পাঁরাঁচিত সংসারের ছবি 
হঠাং নতুন হয়ে ওঠে, আমাদের অর্ধপাঁরাচিত স্মৃতি, প্রায় বিস্মৃত সংস্কার ও 
নিভৃত অনুসঙ্গগ্ঞীল আবার ফিরে আসে । এ পাঁরচয় এই চরণগুলিতে আছে। 

সুরধুনীকাব্যের সঙ্গে সমকালীন কোন কাব্য গ্রন্থের তুলনা হতে পারে 
না। কিন্তু সমকালীন দু একাঁট গদ্য রচনার সঙ্গে এর গভাঁর মিল আছে। 
দশটি সর্গে বিভন্ত কাব্যটিকে পুরাণ ইতিহাস ও সমকাল উপজীব্য 'বষয়। 
কাব যেন গঙ্গার প্রবাহ পথ ধরে তার শাখানদীগুঁলর পারচয় দিয়ে গোমুখন 
দ্বার থেকে এসে পেশচেছেন সমকালে। স্বভাবতঃই এ কাব্যকে তাই 
এক ধরণের ভ্রমণ কথার মর্ধাদা দেওয়া যেতে পারে। এতিহাঁসক, সমকাল ও 
পুরাণকে একত্র গাঁথার এই আঁভনব চেষ্টায় কবির অনুভূতি ও কলপনাশান্তি 
যথেম্ট সক্রিয়! এ সগয়ে লেখা দ্‌ একটি জশবনণ গ্রন্থে বিশেষকরে মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) আত্মজীবনতে ভ্রমণের পারিচয় আছে। 
কিন্তু তা নিতান্তই ব্যাস্ত দেবেন্দ্রনাথের। অবশ্য আত্মজীবনন গ্রন্থে অন্য 
প্রসঙ্গের আকাঙ্কষাই অনৃচিত। তবু তাঁর গ্রন্থে হিমালয় যাত্রার পাঁরচয় 
পাঠককে অপাঁরাঁচত দেশ সম্পর্কে এক নতুন স্বাদ দেয়। ভ্রমণ কথা বা ভ্রমণ 
সাঁহত্যে নতুনত্বের চিহ্ন থাকা স্বাভাবিক। দীনবন্ধুর সরকারী কর্ম 
জীবনের বহু পরিবর্তন, কবিকে 'বাভন্ন স্থানের সঙ্গে পারচিত 
'বাভন্ন স্থানগ্ীলর আত্মশান্তকে জানারও চেষ্টা করেছে। সমকালের 


৮৬ দখনবম্ধু মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


শ্রেন্ঠ প্রাতভাধরদের সঙ্গে তার পাঁরচয়ও তাঁর কল্পনাকে "বিস্তৃত করেছিল 
সন্দেহ নেই। এছাড়া দীনবন্ধু প্রাতভায় এক সাংবাঁদক মনের পাঁরচয় 
আছে যা তার কাব্যে নাটকে প্রকাশ পেয়েছে এবং অনুমান করা চলতে পারে 
যে কবি এঁ সময়ে প্রকাশিত ভ্রমণ সাহিত্যগুলর সঙ্গেও পাঁরচিত ছিলেন। 
দুটি গ্রন্থের উল্লেখ সুরধুনী কাব্য পাঠে সহায়তা করতে পারে। দুটিই 
ইংরেজী ভাষায় লেখা গণ্য ভ্রমণ কথা । এদের একাটর সঙ্গে সুরধূনীকাব্যের 
আশ্চর্য এক্য আছে। 


প্রথম গ্রন্থটির নাম 1০0101910 210116০0105 119৬০15১, এই গ্রন্থের 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবশ্যই গত্গাকে কেন্দ্র করে নয় যাঁদও প্রয়োজন মত 
গঙ্গার পাঁরচয় এ গ্রন্থে আছে। যে বিস্তৃত ভূভাগ লেখকদ্বয়ের দৃম্টিতে 
এসেছে তাদের পরিচয় দেবার স্বভাব বা ধর্মের সঙ্গে সুরধূনী কাব্যের 
মিল আছে। দীনবন্ধু তাঁর কাব্যে প্রসঙ্গত কোন স্থান বা অঞ্চলের পৌরা- 
ণিক এবং এঁতিহাসিক পারচয় দিতে গিয়ে হঠাং যেন বর্তমানের দিকে 
কৌতূহলশী দৃঁম্টপাত করেছেন। পর্যবেক্ষণ শান্তর আধকারী দীনবন্ধুর 
সাংবাঁদক মন সেই মুহূর্তে সচেতন হয়ে গ্রহণ করেছে চার পাশের হাট, মাঠ 
ও অন্যান্য দিককে। যাঁদও তাঁর কাব্যের সৌম্ঠব এতে বাড়োনি ?কল্তু ইতিহাস 
ধরা ?দয়েছে। সরধূনী কাব্যের বাভন্ন সর্গে এমন অনেক বর্ণনা আছে ঘা 
কাব্যের সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু ভ্রমণকারীর মনোজগতের সঙ্গে যুক্ত। ০০7- 
০1০16 200119০0105 11961 গ্রন্থের সঙ্গে এই দিক থেকে সরধূন? 
কাব্যের মিল আছে। উদাহরণ 'দিয়ে স্পম্ট করা যেতে পারে। সুরধূন কাব্যের 
চতুর্থ সর্গে গঙ্গা উপন*ত হয়েছে গাঁজিপুরে। নগরটি সুন্দর। কুসুম- 
কাননে শোঁভত। এর পরবতর্ঁ অণ্চল বকসার। গাঁজপুরের কোন 
পৌরাণিক, এঁতিহাঁসিক বা লৌকিক কাহিনী কবি দেনান। অথচ গাঁজিপুরের 
মহাজনদের ব্যবসা সম্পর্কে কাব বর্ণনা করেছেন। 


মহাজনগণ করে নানা ব্যবসায় 

আপনে রয়েছে থান গাদায় গাদায় 
রাঁহয়াছে স্তূপাকারে লবণ কলাই, 
কত যে চিনির কঠী সংখ্যা তার নাই, 


১) 772015 £72 171771010)07 77701171055 ০1 17771715107 2712 1716 
1274116 * 17 1,029107 0710 77577727712 1১657101701 7270141,1277142 
270 70910107619 স।1]]থাা। 1৬100101066 800 17. 0০০67155601. 
াগো। 1819-1825, 2, 1,0127000. 


সরধনন কাব্য ৮৭ 


চলিতেছে, আবিরাম চিনিকরা কল, 

প্রসব করিছে চিনি অতীব ধবল 

ঢালিয়ে রেখেছে চান ভরিয়ে প্রাঙ্গণ 

বাঁলিয়াড় গিম্ধূতরে দেখিতে যেমন ।১ 
মহাজন ও তাদের ব্যবসার পাঁরচয় কাব্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কিন্তু ভ্রমণ- 
কারীর চোখে তার মূল্য আছে। 100:0101 910 [109০০)০5 10182] 
গ্রন্থে এমন নানা বিষয়ে বর্ণনা আছে যেগাল ভ্রমণ কথায় অপাঁরহার্য। 
বস্তুতঃ ভ্রাম্যমানের চেতনায় যে ছাবগ্লি উজ্জ্বল তা 'নতান্তই ব্যান্তগত 
অনুভবের । দঈনবন্ধুর কাব্যে যে ভ্রাম্যমাণের ও সাংবাঁদকের পারিচয় আছে 
তা অনেক ক্ষেত্রে কাব্যকে ম্লান করেছে। 

দ্িবতনয় গ্রন্থাট ২ অনেক বোশি সূপাঁরাচত ও পাঁঠিত। ভোলানাথ- 

চন্দের 11919 ০ ৪ 1110090 উনিশ শতকের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বাংলাদেশ 
ও বাঙ্গালী সমাজের বিস্তৃত পাঁরচয় ছাড়াও এই গ্রন্থাঁটতে ভারতবর্স ও 
বৃহত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় আছে। এ গ্রন্থের ভূমিকাকার 
5.1210095৭ ৬৬17০০1০-এর ভাষায়__770 05015 01 06 32001 17 1011017 
৪76 [101 170 9150101)% 10100000101% 01 8 20110100901) 02%০]101 01 0) 
001187110 19097129016 0110 01 2 17110000 ৮5211000101, 0 1125 11500 1013 
ড/2% টিটো, 09100162 (0 006 7010001 110৬10005, 2100. 100190 01901 ০9৮০ 
506170 ড/110) 17110000 ০9০০, 8110 11700100171 (12115 01 11001701) 2170 
25900121011 70101) 01119 ঠা)0 65010109510] 1 261৮6 50019, 2100. 21 
ড/1701]9 101:61977 10 12010109211 10099. 12811010027) 1020019 1115 0৩ 


১1 তলনীয় 277০ 7090 21011 11০ 1701) 0170 0801 0 যাতে 
1201102. 9 110617110 10010 01781) 2:1721710৬/,100560, 2110. 01170111701 
0001098074৯ 0015 01519710601 12101001 1995 100) (০ 11105 16 ৬৪3 
01799500179 11719 [0071011, 2 510111 2110 ৭112]10ড7৮ ৮0191, ৬/171011 10505 21 
[00111 2000 শো। 011105 015217, 11 2 701017-9851001 017006107. /&. 
11110 2110 21711 10170101, 000 7020 160. 1110051) 2. 817771110৬7, 021100 
1010012, 616 121005 01 51110] 700207 170 00৬৫ 2170 1010 7101, ৬০1 
17005070091 00116152660 10 062, 91521-02176, (008000 2550 
01110119, 817717560 1 (6118009) 210 [78105 01010৭61 05 পরো »/810০ণ 

[০77০09,৯ 


11090707015 07160 77276৮015 770215, 


২। ো1001, 13110127121], 77162770715 ০01 21777700010 ৮০7719145 
17015 01 73677271071 00101767 171070.10100010, 1869 (০ ৬০015), 


৮৮ দশনবন্ধ; মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


86610618119 24216 01 06 11071060 01191906917 2100 50016 ০% 059 111001- 
[02010] 110) 15 60 05 0০691060200 006 01012 701) ০01 
10110109217 025511915 01 119019 ১ 076 0950111000105 9101) 61 £:8101010, 
01 92009170981 116 5 015 20015019110], 01 016 [10001050109 11) 9%6911791 
1190079১ [116 [09109100101 0 000 10001010905 1] 1901০ 10010105, 10091011619, 
2110 9910017761)105 5 210 2. 17012] 91105 01 070 91100010075 91 91] 0791 
15 511:81100) 0101116511107019) 01100191005 :-_811, 1)0০৮01, ০0101011764 
৬10) 21 00০1 2106 01 1091 5য0118107 10 010 0০01019, 0 01939 
210 1911011191 200091009100 55111) 10617 110051705 2100 ৮4999... . * * 
0001 025%91101 70611905 0095 170 161] 05 211 110 10105৩.  150108101%, 
110 070 0210010 010 19101101 01 1)15601%, 110 1705 0901) 1[68101 01 
[0901109 (00 1701101) ৬10) 01511001110, 1991 116 9707111 01)6105 1001 
170 27501 01 1)0 5005. 80 50 [8 29 176 06111162169 121010165 ০1 
1170121] 119 210 1021011919, 2100 1810111017795 1115 16906175 ৬710 079 
06001191 (000 ০0 71000909 100051)6 2া)0 39101110170 1015 09৬০013 219 
12] 91100110110 07059 01 2109 ৮71061 100) 17101) 5০ 10950 10101701710 
106০0176 80001911700. 


ভোলানাথ চন্দ্রের গ্রন্থটি সেকালের স্বদেশী ও বিদেশ মানুষের শ্রদ্ধা 
অর্জন করেছিল। এই গ্রন্থে কলকাতা থেকে দিল্লী পধন্তি যাত্রার কাঁহনন 
আছে। ফলতঃ বাংলাদেশের সমস্ত প্রাসদ্ধ স্থানগুলি ও শ্রুতকার্ত 
মানুষদের পারচয় এ গ্রন্থে দেখা দিয়েছে। সূরধূনী কাব্যে গোমুখীদ্বার 
থেকে কাব বাংলাদেশে এসেছেন, আর ভোলানাথ চন্দ্রের গ্রন্থে বাংলাদেশ 
থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত যান্লার কথা বার্ণত হয়েছে। ভোলানাথ চন্দ্রের 
অসাধারণ 'শক্ষা পাণ্ডিত্য ও এ্রাতহাঁসক অন্রাগ তাঁর গ্রল্থকে বিদগ্ধ- 
সমাজে পরিচিত করতে সাহাধ্য করেছে। সরধুনী কাব্য পাঠক বাংলা- 
দেশের সমাজ, ধর্ম সংস্কৃতির অনেকখাঁন কৌতূহল এই গ্রন্থ থেকে নিবারণ 
করত পারে। সুরধূনী কাবোর 'বাভন্ন স্থান ঘটনা ও কাহিনীর মিল এই 
ধরনের ষে কোন ইতিহাসাভীত্তক গ্রন্থেই সম্ভব। আর যেহেতু এই গ্রন্থ 
একক মানুষের রচনা তাই ভ্রমণ কথার মধ্যেও একাঁট হিন্দুর সম্রদ্ধঞ্টুরিত্ 
ও ন্যান্তত্ব ফুটে ওঠে যা সুরধূনী কাব্যেরও এক বিশেষ বোশিল্ট্য। 
বাঁঁকমচন্দ্র সুরধুনী কাব্য স্মপর্কে লিখোছিলেন_“ইহাও প্রচার না হয়, 
আম এমত অনুরোধ করিয়াঁছলাম, আমার বিবেচনায় ইহা দনবন্ধুর লেখননর 
যোগ্য হয় নাই। বোধ হয় অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ কাঁরয়াছলেন। 


সরধ্যন৷ কাব্য ৮১৯ 


এইজন্য ইহা অনেকদিন অপ্রকাশ ছিল।”১ সরধুনঈ কাব্যের হাস্যরসের 
অভাব যে এই কাব্যকে জনাঁপ্রয় করোনি সে সম্পর্কেও বাঁঙ্কমচন্দ্র মন্তব্য 
করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের কাব্য-নাটকে হাস্যরসের প্রাচুর্য তার রচনাকে 
লোকপ্রীয় করোছল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, হাস্যরস- 
বিহশন কাব্য অকাব্য। বস্তুতঃ কাঁবর ব্যন্তিত্ব যাঁদ বশেষ কোন রসচৈতন্যের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জঁড়ত হতে পারে এবং কাব্য-কম্পনার সুউচ্চ শিখরে 
যাবার শান্তি তাঁর থাকে তবে নিশ্চিত তানি তাঁর কল্পনাকে পাঠকের মনোজগতে 
পেপছে দিতে পারেন। দীনবন্ধু বীর এমন এক সময়ে তাঁর কাব্য রচনা 
করেছেন যেকালের কাব্য-আত্মার সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে একাত্ম 
করতে পারেন নি। মধুস্‌দনের কাব্যে বা বাঁঙ্কমচন্দ্রের উপন্যাসে এই 'িজ্প- 
চৈতন্য কাজ করেছে । উনিশ শতকের মানসিক উপপ্লব বান্তুর নিজস্ব 
অনুভূতি, ভাবনা সম্পকে স্থির লক্ষ্যের পক্ষে অগ্রসর হতে পেরোছিল। বাঁদ্ধ 
ও যুক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ব অনেক বোশ সুদঢ় হয়োছল। কাব্যে 
উপন্যাসে এই বাান্তত্ব প্রাতিফলিত হয়েও তুলে ধরোছল নিভৃত চিন্তা, অনুসঙ্গ, 
ধ্যান-ধারণাকে। এদের প্রকাশ-ভঙ্গীতেও নতুনত্ব আছে। এই চমক 'নাশ্চত 
সব নয় বরং যে জীবনদর্শন ও জীবন-রহস্য মধুসূদন বা বাঁঙকমের কাব্যে 
উপন্যাসে ধরা দিয়েছে তা আঁত্বকশান্তির আধকারী বলেই এত দঢ়। মধুসূদন 
বাঁঙ্কম সমসামায়ক আঁধকাংশ কাব ওপন্যাঁসক তাঁদের কাব্য ক্ষেত্রে নিতান্ত 
ম্লান এই কারণে যে, তাঁরা অনেক সময়ই তাঁদের ক্ষমতার বাইরে গেছেন। 
সুরধুনী কাব্যের বিপুল সম্ভাবনার অনেকখাঁনিই এই অভাববোধকে স্মরণ 
করায়। দীর্ঘ দিন ধরে লিখিত হয়েছে এই কাব্য। পুরাণ ইতিহাস ও সম- 
কালকে এক সত্রে গাঁথার জন্যে কাব গ্রহণ করেছেন গঙ্গাকে। কিন্তু পুরাণ 
ইতিহাস ও সমকালের গঙ্গা পৌরাণককালেই তাঁর প্রবাহ-পথ খজে পেয়েছেন। 
অবশ্য এই কালগত এঁকা না থাকায় কাব্যের কোন গভপর ক্ষাত হয়ান। বস্তুতঃ 
গঙ্গা ও তাব শাখা নদীগ্লিকে কেন্দ্র করে কবি যে পুরাণ, ইতিহাস ও সম- 
কালের বর্ণনা করেছেন তার সমস্ত উপকরণগ্‌ির প্রাতি কবি-ব্যান্তত্ব সমান- 
ভাব কাজ করেনি। কোথাও পোৌরাঁণক কাঁহিনগ এবং ঘটনা, কোথাও লোক- 
শ্রুতি, কোথাও ইতিহাসের কয়েকটি পঙ্ঠা কবিকে আন্দোলিত করেছে। 
আবার দেখা গেছে সমকাল । এই বিচিত্র পথের অজস্র বৈচিন্যের মধ্যে সঙ্গাঁত 
রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। কবির বর্ণনায় এই সঙ্গাঁতি অনেক স্থানেই আছে। 


১। বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় দশনবন্ধ্য মিত্র বাহাদ্‌রের জখবনশ ও কাঁবিত্ব 
সমালোচনা ১৮৭৭ । 


৯০ দখনবন্ধ; মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


দীনবন্ধু সুরধুনী কাব্যের আখ্যাপন্নে কোলারজের কাঁবতা সংক্রান্ত একাঁট 
উন্তির উল্লেখ করেছেন। সমস্ত কাবি-প্রাণেরই একই কথা । দীনবন্ধুর ব্যান্ত- 
জীবনের দীর্ঘ প্রবাসবাস ও বিস্তৃত ভ্রমণের আঁভজ্ঞতা সুরধুনী কাব্যের মধ্যে 
আছে। লক্ষ্য করতে হয় রঙ্গলাল হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বর্তমান কালে আর 
তেমন সমাদূত নন অথচ এক সময়ে এরা কাব্যক্ষেত্রে যথেম্ট সাড়া তুলোছলেন 
এবং কাঁব-প্রাণতার পারিচয়ও এদের মধ্যে যথেম্ট। আসলে কালগত ভূমিকায় 
দাঁড়িয়ে ও"রা সার্থকভাবে সমসামায়ক কাব্য-জীবনের দায়িত্ব নিয়োৌছলেন। 
কিন্তু কল্পনার যে বিস্তৃতি ও গভীরতা কাব্যকে সুষমা দান করে. জীবন-রহস্য 
সন্ধানে যে দৃন্টি কাঁবকে পূর্ণতা দেয় এবং যে আভিজ্ঞতা জাঁবনের সমস্ত 
বৌঁশিল্ট্যকে গ্রহণ করে সৃম্টিকে প্রজ্ঞায় রুপদান করে তোলে তা এদের কারুরই 

ছিল না। কাব্যের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু এদেরই সগোন্র। 
সূরধুনী কাব্যকে প্রকাশকাল থেকেই প্রায় অগোচরে থাকতে হয়েছে। 
সমকালনন সাহত্য-চিন্তার সঙ্গে যুক্ত থেকেও দীনবন্ধু নতুন আঁঙ্গক এবং 
ভাবনাকে তেমন গভীরভাবে কাব্যে গ্রহণ করেন নি। এমন একটি মানুষের 
পাঁরচয় এই কাব্যে আছে যা 'িচিন্র শিল্পবোধ ও সংস্কারের সঙ্গে জাঁড়ত। 
কাব্যারন্ভে কথক হিসেবে গ্রহণ করেছেন 'িতনি বীণাপানকে। গ্রহণ করেছেন 
সংস্কৃত ও মঙ্গলকাব্যের বর্ণনাকে । একাট সশ্রদ্ধ হিন্দুর চারন্র নতমস্তক হয়েছে 
তীর্থস্থান আর দেবালম্ন বর্ণনায়। আবার এখানেই ইংরেজী শিক্ষা, সভ্যতা 
'হিন্দুত্বের আভমান, সমকালীন প্রাতিভাবানদের স্বীকাতিযুন্ত। পুরাণ, ইীতিহাস 
ও সমকাল বর্ণনার মধ্যে "সরলা বিমলা বিরজা সাবিত্রী এই চার কন্যার 
অপ্রাসাঁঙ্গক অথচ সন্দর বর্ণনা স্থান পেয়েছে এই কাব্যে। লক্ষ্য করতে হয়, 
এ কাব্যের বিস্তৃতি শুধু ভূখণ্ডের দিক থেকেই নয়, কালগত দক থেকেও। 
পৃরাণ, ইতিহাস ও বর্তমানকে 'মাঁশয়ে নেওয়ার জন্যে কীবর আয়াসও যথেষ্ট । 
অথচ কবির ইতিহাস-প্রণীতির সঙ্গে এীতিহাঁসিক-বোধ না থাকার ফলে কাব 
কোন এঁতিহাঁসিক সত্যে যেতে পারেন নি। গোম্‌খীদ্বার থেকে যে গঞঙ্গাকে 
1তাঁন তাঁর কাব্য বাংলা দেশে উপাস্থত করেছেন সেই গঙ্গা নিতান্ত বর্তমান 
কালের পরিচ্ছেদে শোভিতা। বস্তৃতঃ প্রাণের দিক থেকে তিনি সমস্ত দৈব 
মাহমা ও এশবযচ্যুতা বাঙ্গাল গৃহবধূ । সুরধুনী কাব্যের শেষ অংশে সুন্দর 
বনে উপাঁস্থত হয়েছেন দেবী সরেশ্বরী। সেই 'নাবড় অরণ্যে একাঁকনী 
নারায়ণ কাঁদতে লাগল ।” পরে কাল: রায় দাক্ষণ রায়ের পূজা দান কবে. 

'মালন হদয়ে গঙ্গা চাঁলতে লাগিল, । 

গঙ্গা সাগরেতে পরে আমি উতাঁরল, 

পর তথা শাঁখা শাড়ী 'সিন্দূর চন্দন, 


সংরধুনশ কাব্য ৯১ 


হাস্য মুখে সাগরে কারল আলঙ্গন। 

গঙ্গার এই মূর্তিই কবিকে আন্দোলিত করেছে। বস্তুতঃ সুরধূনী কাব্যের 
প্রথম সর্গে হিমালয়, মেনকা, পদ্মা ও গঙ্গার বর্ণনায় কাঁব যে সুযোগ গ্রহণ 
করেছেন তা সম্ভব হয়ান অন্যান্য সর্গে। "হিমালয় মেনকার একমান্র কন্যাকে 
গৃহের মধ্যে যেভাবে দেখা যায় ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাদের অন্য 
পরিচয় স্বাভাবিক। দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যের সেই সমস্ত স্থান- 
গুলিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে গঙ্গা ও তার সহচর-সহচরীরা মানব- 
মানবীর রুপে দেখা দিয়েছে। অন্য অংশের পথ-বর্ণনার মধ্যেও মানবিক 
আবেদন যথেম্ট কিন্তু কবির গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা অন্ততঃ একালে খুব 
প্রশংসা পাবে না। বস্তৃতঃ দীনবন্ধুর এই বর্ণনা-বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যের 
সঙ্গাতিকে নম্ট করেছে। কানপুর থেকে কটলি নির্মিত খাল, বূন্দাবনের 
হনুমান বর্ণনা, পদ্মার তাঁরবতরঁ অঞ্চল সম্পর্কে পদ্মার ভাবণ, কাটোয়াব 
কাম্ঠভাষা, 'বাভন্ন স্থান, ব্যবসা-বাঁণজ্য ইত্যাঁদ অংশগুঁল কাব্যের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্তেও স্থান পেয়েছে। 

কিন্তু এই সমস্ত দোষব্রাট থাকা সত্বেও সরধুনী কাব্যের লুদান্দর্য কম 
নয়। কাঁব তাঁর কাব্য উৎসর্গ করোছিলেন সহোদরপ্রাতিম মহেন্দ্রলাল সরকারকে 1১৯ 
মহেন্দ্রলালের মধ্যে কবি লক্ষ্য করোঁছলেন নানারু্প মহত্বের চিহ্ন । কিন্ত এই 
গ্রন্থ উৎসর্গ করার পেছনে সেই মহৎ মানুযাঁটকে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়াও অন্য 
সত্য কাজ করেছে। সূরধূনী কাব্য একই আধারে পুরাণ, ইতিহাস ও 
সমকাল বর্ণনায় একটি বাঙ্গালীর পাঁরিচয় উপাস্থত করে! উনিশশতকের 
নবজাগরণবূদ্ধ সংবেদনশীল একটি কবিপ্রাণের ইতিহাস এ” কাব্যে আছে। 
জি নারি উিবুি পাটি 


১। দীনবন্ধু মিত্রের ₹্পান্র শ্রীতপাইচাঁদ মিন্র মহাশয় বর্তমান লেখককে লিখে- 
ছেন (১৭ই জন ১৯৬৫) "আমার পিতা 'লালতচন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে আনার 
পিতামহ (দীনবন্ধু মিন্র) ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধূদের সম্পর্কে অনেক গল্প 
শ্বানয়াছ। দশনবন্ধু মিত্রের উদার হৃদয় ও সদাস্ফূর্ত প্রফল্লেময় পরিচয় এ গজ্প- 
গুঁলর প্রাণ। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সাঁহত দঈনবন্ধূর আন্তাঁরক সম্প্রীতি ছিল। 
«ই প্রণাতির পরিচয় তাঁহাকে স্রধ্নশ কাব্য উৎসর্গ করা। দীনবন্ধু চারন্রে ষে 
নির্মল হাসারসের অফুরন্ত প্রাচুর্য ছিল, তাহা িস্ময়কর। মহেন্দলাল সরকার 
সম্পর্কে একাঁটি গল্প আছে যাহা দীনবন্ধু ও মহেন্দ্রলাল উভয় ব্যক্তিত্বকেই মুহূর্ত 
চধ্যে দেদীপ্যমান করিয়া তোলে । গল্পাঁট এইরৃপঃ কোন সময়ে মহেন্দ্রলাল সরকাটরেন্র 
নিকট একজন অসুস্থ লোক আমেন। ডঃ মহেন্দ্লাল তাহাকে যথাসম্ভব পরীক্ষা 
ঝারয়া দৌঁখলেন যে, তাহার কোন শারীরিক অসুখ নাই। তখন তিনি সেই ভদ্র- 
লোককে প্রেসক্রিপসান দিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, তুমি দনবন্ধুর সঙ্গ কর। 


৯২ দশনবধ্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


সঙ্গে গভীরভাবে য্্ত। ইংরাজী শিক্ষায় 'শাক্ষত একটি বাঙ্গালী, সামা- 
জিক তীর প্রাতীক্য়ার মধ্যে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেছে। আর বাঙ্গালী 
চরিত্রের সঙ্গে মাতৃ-মার্তর যে গভীর যোগ, তাই তাকে একথা শিখিয়েছে যে, 
জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। দীনবন্ধু মি্ও যেন এই 
সত্যকে অবলম্বন করে নবজাগ্রত চেতনায় প্রাণবন্ত হয়ে উীনশ শতকের 
সমস্ত বিরূদ্ধ করিয়া-প্রাতিক্রিয়ার মধ্যে অনুভব করেছেন বাঙ্গালীর প্রাণ- 
শান্তকে তার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে। অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র হিসাবে 
কাব যেন খুজে পেয়েছেন একটি মান্র প্রবাহকে। তাই পুরাণে এসে সন্ধান 
করেছেন তার উংসমূখ-ইতিহাসে ব্যপ্ত হয়েছেন দেশকালে আর বর্তমানে 
অনুভব করেছেন গঙ্গার সেই কুলগ্লাবী স্রোতধারার আশ্চর্য ফসলকে। 
উাঁনশ শতকের বাংলাদেশ তারই মূর্তরূপ। দীনবন্ধু তাই সুরধুনী কাব্যে 
যেন হিন্দ; ভারতবর্ষ ও তার সার্থক উত্তরাধিকারীদের খুজে পেয়েছেন। এই 
এঁতিহাসিক পরিচয় যেমন সূরধূনী কাব্যের এক বোশিষ্ট্য তেমান আর এক 
বৈশিষ্ট্য এর অভিনব কাব্যবস্তু। 


দীনবন্ধ; মিত্রের গদ্য-রচনা 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলণর (১) দ্বিতীয়- 
খণ্ডে সামায়ক পত্রে বিক্ষিপ্ত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত, দীনবন্ধূর 
গদ্য-পদ্য রচনাগ্যাল পবাবিধ ৪ গদ্য-পদ্য' নামে সংগৃহীত হয়েছে। এই রচনা- 
গুলির আঁধকাংশই তাঁর ছাব্রাবস্থার। দীনবন্ধ্‌ মিত্রের প্রথম জীবনের 
কবিতা অধ্যায়ে এই রচনাগাঁলর বৈশিষ্ট্য লাক্ষত হয়েছে। “বাঁবধ ঃ গদ্য-পদ্য, 
সংগ্রহের আঁধকাংশ রচনা পদ্য হলেও দুটি গদ্য রচনা, কয়েকাঁট কাঁবতার 
আংশিক গদ্যভাগ পূর্বে আলোচিত হয়নি। দীনবন্ধু মিত্রের এই গদ্য রচনা- 
গীলর সংখ্যা মোট সাতাঁট। বঙ্গীয় সাহত্য-পারষং প্রকাঁশত দঈনবন্ধু 
গ্রন্থাবলীর দশম সংখ্যক গ্রন্থে এই রচনাগুলির ছ"টর প্রকাশকাল আছে। 
এগুঁলিকে কালানুযায় সাঁজয়ে নেওয়া যেতে পারে। 
* ১। কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ। চোকে আঙ্গুল দিয়া বৃঝাইয়া দিই, সংবাদ 
প্রভাকর, ৯ই আগন্ট, ১৮৫৩। 
২ কালেজীয় কবিতাধদ্ধ। হাতে হাতে পাপের ফল, সংবাদ প্রভাকর 
১৮ই নভেম্বর, ১৮৫৩ 
৩। বিধবার বিবাহ, সংবাদ প্রভাকর, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬। 
৪। বিধবার বিবাহ, সংবাদ প্রভাকর, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬। 
&। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, বঙ্গদর্শন, কার্তক, ১২৭৯, (১৮৭২)। 
৬। পোড়া মহেশ্বর, মধাস্থ, ১৮ই, ২৫&শে কার্তিক ও ২রা অগ্রহায়ণ 
১২৭৯ (১৮৭২)। 
৭ জনক-জননীর দ্নেহা ... ... | 
দনবন্ধু গ্রন্থাবলীর দশম সংখ্যক পববিধ £ গদ্য পদ্য" সংগ্রহের সূচীপন্রে 
[তনটি রচনা স্থান পেয়েছে। যমালয়ে জশম়ন্ত মানুষ, পোড়া মহেশবর ও 
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। এই িনাঁট রচনার শেষ লেখাটিকে সাধারণভাবে গদ্য 
বলতে আপাতত আছে। এট নাটকের ঢং-এ লেখা একটি ব্যগ্গচিত্র। নাটকের 
মতই দশ্যবিভাগ ও নাটকীয় চরিন্রের সংলাপ এতে আছে। স্বভাবতঃই 
আঞ্গকের দিক থেকে এই জাতীয় রচনার স্থান ভিন্ন। আমাদের বিবেচনায় 
'কণ্ড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'কে দীনবন্ধু মিত্রের গদ্য রচনার অন্তভূত্তি করা 
যায় না। যমালয়ে জয়ন্ত মানুষ ও পোড়া মহেশ্বর ছাড়াও দীনবন্ধূর ছান্র- 
জীবনের কবিতাগুলিতে গদ্য অংশ দেখা গেছে। এই লেখাগুলি মূলতঃ 


১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত দশীনবন্ধ গ্রল্থা- 
বলা (১ম ও ২য় খণ্ড) (১৩৫১) ১৯৪৪। 


১৪ দশনবষ্ধ্‌ মিত্র $ কাব ও নাট্যকার 


বতারহ অংশ । কোথাও কবিতার মুখবন্ধ হিসাবে কোথাও উপসংহার হসাবে, 
তাবার কোথাও পন্রের আকারে এগ্যাল প্রকাশিত। দীনবন্ধুর প্রথম জীবনের 
কবিতা আলোচনায় এই কাবিতা সংযুস্ত গদ্য লেখাগ্াল সম্পর্কে আলোচনা 
হয়নি। যমালয়ে জীয়ন্ত মানূষ ও পোড়া মহেশ্বর পাঁরণত কালের দি 
সম্পূর্ণ গদ্য রচনা- তরি ছান্রাবস্থায় লেখা গদ্য-পদ্যএর লেখা গদ্যর মত নয়। 
দীনবন্ধূর ছান্রাবস্থার এই গদ্য রচনাগূলির পারচয় সাঁহত্যের হীতহাসে 
স্মরণযোগ্য। 

'কালেজীয় কাবতাযুদ্ধ। চোখে আঙ্গুল "দিয়া বুঝাইয়া দিই” ও “কালে- 
জীয় কাবতাযুদ্ধ। হাতে হাতে পাপের ফল, এই দুটি কবিতার ভূমিকা ও 
উপসংহার হিসাবে গদ্য-রচনার প্রকাশ। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দবারকানাথ 
তাঁধকারীর সঙ্গে কাবিতা-যুদ্ধের পারচয় এতে আছে। প্রথমে কবিতাঁটর 
গদ্য অংশে দবারকানাথ আঁধিকারীর প্রাতি ব্যঙ্গ তেমন তীব্র নয়-ীনর্মলবর্ণ। 
দরলতাদেবীর পাঁবনত্র কোড়ে শয়ন পরায়ণ হইয়া তদীয় প্রাণাধিক প্রাণপন্ত্ 
সরল কাঁব স্তনাপানে নম্রতারুপ পয়ঃপান করিয়া মাতৃস্তন্য প্রদর্শনপূর্বক 
সাধারণের মনোরঞ্জন কাঁরয়া আঁসতোঁছিলেন। সরলকাঁব মায়ের অনুপাঁস্থাততে 
বিমাতা হিংসার প্ররোচনায় ও মন্ত্রণায় একাঁট অপূর্ব স্বপন দর্শন করে প্রকাশ 
করলেন। 'সরলকোল ছাঁড়য়া গরলকোলে আইলে শিশুব নাম সরলকাঁবর 
পণ্ববর্তে বুনো কাব হইল ॥ 

দ্বিতীয় কবিতাঁটর গদ্য উপসংহার অংশে দ্বারকানাথ আঁধকারীর প্রাতি 
ব্ঙ্গ-বিদ্রুপ তর ও তিন্ত। এই কাবতার রাজকন্যা চণ্টলার কোটালের সত্গে 
অবৈধ প্রণয ও পবে স্বামী হত্যার কথা বার্ণত। কামোন্মত্ত চণ্চলা স্বহস্তে 
পাঁতির শিবণচ্ছেদ করে কোটালের সঙ্গে অন্যত্র যেতে চেয়োছল । ?কন্তু পথে 
কোটাল ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও 'নরাবরণ করে ত্যাগ 
করে। রাজকন্যা যখন নদীতে নিজের লজ্জা সম্বরণ করে দাঁড়য়ে, তখন এক 
শৃগাল এসৌছল মাংসখণ্ড 'নয়ে। জলে মাছ দেখে সে মাংসখণ্ড পাঁরত্যাগ 
করে নদীতে নামলো । নকুল এসে নিয়ে গেল তার মাংসখণ্ড-আর মাছ 
হাঁরয়ে গেল গভশর জলে। রাজকন্যা শৃগালকে ব্যঙ্গ করোছল 'একুল ওকুল 
তব 'গিষেছে দৃ-কুল'। শৃগাল তাকে এই কথা বলোছল-_-'আত্মচ্ছিদ্রং নজানাসি 
পরচ্ছিদ্রানুসারিণী। জার স্বার্থে পাঁতিং হত্বা জলে িষ্ঠাস নাঁশ্নকা।, 
কাঁবতাঁটর গদ্য উপসংহার অংশে কাঁব, “আমার 'দিগের বুনো কাবা প্রায় 
চণ্চলাব মত চপল" বলে আরম্ভ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই রচনাঁটি একটি পন্ন- 
বিশেষ। দ্বারকানাথ আঁধকারীর সঙ্গে দীনবন্ধুর বাকৃযুদ্ধের তীরতা এখানে 
প্রকাঁশিত। কতকগাাঁল 'বাচ্ছল্লি অংশ উধৃতি করলে এই দুই কাঁবর কলহ 
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এবং মানাঁসকতা স্পম্ট হতে পারে। 

“কবিবর এরুপ কলহ কাঁরতে আমাকে 'ানরস্ত হইতে 1লখিয়াছেন। সুখের 
[বিষয় বটে, কিন্তু তানি কি জানেন না যে, আম অনেকাঁদন ণববাদ বাড়বানলে 
ঝাল মটান। গালাগাঁলর সাঁহত উপদেশ প্রদান করা করপ সভ্যতা তাহা 
“অসভ্য কিরুপে বুঝিতে পাঁরব। একজন সভ্য সুবাণনীর পূত্র রস আকাক্ক্ষায় 
বাঁলয়াছিল 'কালা শীল রস 'দিবি', তাহাকে শিউলি উত্তর কাঁরল, 'আহা! 
নে মধ্‌র বচন, রস ছেড়ে গুড় দিতে ইচ্ছা করে।” 

“হে অধিকারী মহাশয়, যদ্যাপ বিবেচনা কারিয়া দেখেন তবে আমি কখনই 
মা-মাসী তুলিয়া গাল দই নাই, বরং আপাঁন এবষয়ে দোষী হইয়াছেন, 
যেহেতু বৈমান্রেয় ভ্রাতাকে “আয়াসের ছেলে' বাঁলয়া আপনার কুচ্ছনৈপুন্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্ত আপনার পক্ষে এসকল আঁতি সহজ কথা, কেন না আপাঁন 
যাহার গর্ভজাত বাঁলয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুনরান্ত করলেও পাপ 
আছে, বোধ করি এই ভ্রমক্‌পে নিপাঁতিত হইয়াছেন ।” 

' মাপনাৰ অলপ বয়সে এত আত্মাভমান কেন, ইহার কারণ বুঝিতে পাঁর- 
লাম না। তম ক ববেচনা কাঁরয়াছ, তৃমি সর্য আম রাহ, আপনার ক 
নিশ্চয় বোধ হইয়াছে আম নীচ আপাঁন সুবোধ, মহাশয় ক যথার্থ জানয়া- 
ছেন মাদশ লোকের আপনার যোগ্য নয়। এসকল জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নে 
আপনার দঢপ্রতযয় হইয়া থাঁকবে নতুনা সাধারণ পন্রে প্রকাশ করিতেন না। 

.. এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না 'দিয়া তাঁহার 
সদৃপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগাম্ধ হইয়া যদ্যাপ 
সৎকথা না শন তবে ১109155106815 আমাকে বাঁলবেন, “০০, 816 016 01 
03096, 0720 1]] 000 5017৬০ 0090১ 11 070 ৫0৮11 010 5০.” 

হাতে হাতে পাপের ফল" কবিতার এই গদ্য উপসংহার অংশটি নিশ্চিত 
সাঁহত্য গুণান্বিত নয় 'িল্তু ছাত্র ও যুবক দঈনবন্ধুর পরিচয় এখানে আছে। 
সম্পর্কে কবি সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্য- 
পাঠেব পরিচয়ও এই লেখাটিকে প্রবন্ধের স্তরে উন্নীত করেছে। দনবন্ধুর 
ছান্রাবস্থাব চিঠি হিসেবে এর এঁতিহাঁসক মূল্য আছে। 

বিধবার বিবাহ দ্বার প্রকাশিত পন্রাকারে একটি রমনীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। 
“মেয়েলী ছন্দে লেখা শবধবার বিবাহ” পদ্যটির ভামিকা হিসেবে গদ্য অংশের 
আঁবর্ভাব। এই গদ্যাংশে অনুপমা নাম্নী কোন এক চতুর্দশ বর্ষ বয়স্কা 
[বধবা কন্যার দুঃখ কথার পর্যালোচনা আছে। বিদ্যাসাগর রাঁচত ণবধবা 
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বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হয়েছিল স্বল্প কাল আগে । দশনবন্ধু, 
বিধবার বিবাহ রচনায় পল্লী 'নবানসিনী নারীকুলের কথোপকথনের মাধ্যমে 
বিদ্যাসাগরকে স্বীকৃতি জাঁনয়েছেন। তাঁর রচনার অনেক অংশ গভীর সহানু- 
ভূতি স্নিগ্ধ এমন ক বিদ্যাসাগর রচনার সহধর্মী-“আমার শরীরে ক এ 
কঠোর রূপ একাদশীর উপবাস সহ্য হয়। প্রাণ যায় যায় আর বাঁচি না, শরীর 
শুত্ক ও কাঁ্পত হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে যেন চাঁরাঁদক শূন্য দোখতেছি, এ 
অভাগিনীকে আর কতকাল এর্‌প বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কারতে হইবেক, ও 
একাদশশর উপবাসে কলেবর জীর্ণ শীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবেক, 
িছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কি দুর্দশা 
না ঘাঁটল? বসন ভূষণে বাঁজজত, বেশ ঘুচিয়াছে, কেশ গিয়াছে, অবশেষ শেষ 
হইলেই বোন অশেষ ক্লেশ হইতে পাঁরন্রাণ পাইতে পার, আর জশীবিত থাঁকতে 
ইচ্ছা নাই, জনক-জননন যাঁহারা প্রাণতুল্য 'প্রয়পান্রী করিয়া অপর্যাপ্ত প্রীতি 
ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে হতভাগ্য ও পাপীয়সী ভিন্ন 
আর কোন সম্ভাষণই করেন না, *বশুর-শাশুড়ী যাঁহাদের যতনের ধন ও 
কণ্ঠের হার ও আনন্দের আধারস্বরপ হইয়া অসীম সুখ-সম্ভোগ কাঁরয়া- 
গছলাম, তাঁহাদেরও এক্ষণে বিষদন্টি হইয়াছ ও তাঁহারা রাক্ষসশ বলিয়া আব 
মৃখাবলোকন করেন না. আহা! আর কতকাল এরুপ যন্ত্রণা ভোগ করিব প্রাণ 
পরিত্যাগ কাঁরবান্নও তো কোন উপায় দেখিতোছ না।” উদ্ধৃত অংশাঁটর 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের শবধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব-এর গভীর মিল আছে। 

কাঁবতা সংযূত্ত এই আলোচনার শেষ রচনাটি 'জনক জননীর স্নেহ" কাঁবতার 
মৃখবন্ধ। সন্তানের প্রাতি জনক-জননীর অপাঁরসীম স্নেহ ও ভালোবাসার 
পরিচয় এখানে বার্ণত। সন্তান পালনের জন্যে পিতামাতার গভীর দঃখ- 
কষ্ট এবং তা অস্বীকার করে সন্তানের জন্যে সর্বস্ব বিস্ন পিতা-মাতার 
স্নেহকে ঈশ্বরদত্ত শক্তিতে আঁধান্ঠত করেছে । লেখক জনক-জননীর স্নেহে 
প্রাকৃতিক শান্তকে অনুভব করেছেন। তাই সন্তান স্নেহ ননতান্ত পশ- 
ণিবহঙ্গমকুল থেকে মানবকূলে একই শান্তিতে বিরাজমান। এই কাবিতাঁটর 
রচনাকাল অজ্ঞাত। লক্ষ্য করতে হয়, পূর্বের আলোচিত গদ্য-ব্নাগ্লির 
কোনটিই পাণ্ডাঁতি বাঙ্গলায় রাঁচত নয়। অর্থাৎ তৎসম শর প্রাচুর্য, 
তঁভধাঁনক শব্দ ব্যবহার অথবা সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হয়নি। কন্ত 'জনক 
জননীর স্নেহ রচনাঁটিতে ভাষার এই প্রাচীন প্রয়োগরীতি স্পম্ট। অনুমান 
করা চলতে পারে যে, এট দীনবন্ধূর নিতান্ত প্রাচীন রচনা। লেখক এই 
রচনাটি আরম্ভ করেছেন এইভাবে--“সর্বতেজঃ পৃগ্জ করুণাবর্ণাগার নির্মল 
নার্বকার সর্বসদগ্‌ণাধার পরম পাবি অনাদ্যনল্তদেব মণ্ডিত 'নাঁখল 
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বক্মাণ্ডে যাবতীয় সৃন্টিবস্তু দৃম্টিপথে পাতিত হয় অথবা সেমুষী সহযোগে 
মুনোভাণ্ডারে আনা যায়, তৎসমুহের প্রাতি ক্ষণকাল অনন্যমনে এবং সরলান্তঃ- 
করণে জ্ঞানালোচনা কাঁরয়া দোখলে আঁচরাৎ প্রতীতি হইবে তাহারা নিরন্তর 
নিয়ন্তার গুণরাশ প্রকাশ কাঁরতেছে।...জগল্মণ্ডলে জনসমাজে জনক জননী 
সন্তানের প্রাত যে উৎকৃষ্ট কোমল স্নেহ প্রকাশ করেন, সে কেবল মাতা, শিতার 
পিতা, বিশ্বাপতার করুণানুরূপ। দয়ার্ণব পরমাত্বা যেমন প্রেমাদরে এবং 
আঁবরষ্তাঁচত্তে সঈমাশুন্য জগৎ সংসার প্রাতিপালন কাঁরতেছেন, তদ্রুপ জনক 
জননী সন্তান-সন্তাঁতর সুখ সম্পাদনে সানন্দচিন্তে সতত রত আছেন ।” 


'ধমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পপোড়ামহেশ্বর' এদাট রচনা দীনবন্ধুর 
পাঁরণত কালের। শবাবধ ঃ গদ্য পদ্য এর রচনাকাল ১৮৫১ থেকে ১৮৫৫ 
খুজ্টাব্দ পযন্তি। দীনবন্ধ্র কর্মজীবন শুরু হয়েছে ১৮৫৫ খজ্টাব্দে। 
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়ামহেশ্বর প্রকাশিত হবার আগে তাঁর সর্বশেষ 
নাটক 'কমলে কাঁমনশ' ছাড়া অন্য সমস্ত রচনাই প্রকাশিত। বাঁঙকমচন্দ্রের 
দুগেশিনাঁণ্দনী, কপালকৃণ্ডলা ও মৃণাঁলনী এই তিনাট উপন্যাসও তখন 
পকাশত। যমালয়ে তদন্ত মানুষ ও পোড়ামহেশ্বর রচনা দুটির স্বতন্ত্র 
এীতভাঁসিক মল্য হাড ও কাঁহনশ ও চারল্রসাঁন্টর দিক থেকে আঁভনবত্ব আছে। 
আঁধকাংশ সাঁহ্ইীতিহাসকারেরা পর্ণচিন্র চট্রোপাধ্যায়কে প্রথম সার্থক ছোট- 
গলপকারের সম্মান 'দিয়ছেন। ভার মল কারণ দীনবন্ধূর কয়েকটি জনাপ্রয় 
নাটক ছাড়া তাঁর অন্য সমস্ত রচনাই অপঠিত এবং অবহোলিত। কোৌতূহলশ 
পাঠক দীনবন্ধৃব একট গদ্য রচনায় অন্তভঃ প্রথম সার্থক ছোটগল্পের রূপ 
লক্ষ্য করবেন। সেই আলোচনায় যাবার আগে যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও 
পোড়ামহেশ্বরের কাভিনশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাক। 


যমালয়ে জীয়ন্ত শ্রান্ষ 


কুড়রামদত্তকে ঘুমন্ত অবস্থায় যমপুরতীতে এনোছল যমদূতেরা । কুড়রাম 
ভয়খকব লোক' দাঙ্গা, নরি, রাহাজান, মগ্যা মোকদ্দমায় িদ্ধহস্ত। যম- 
পুরীতে এসে যুক্তি-কৌশলে সদশিবের একটি জাল পরোয়ানার জোরে সে 
যমরাজকে িসংহাসনচ্যত করে ানজে রাজা হল। চাকার হারিয়ে যম অত্যন্ত 
[াবষগ্ন হলেন। যমমাতা লক্ষম্রীর কাছে এসে অনুরোধ করলেন চাকার 'ফরিয়ে 
দেবার। লক্ষীর অনুরোধে বিষণ গেলেন রহ্গার কাছে। তখন ব্রহ্মা, বিষু ও 
যম এলেন মহেশ্বরের কাছে। তাঁরই পরোয়ানায় যে যম পদচ্যুত হয়েছেন 
একথা জেনে তান বিস্মিত হলেন এবং যমকে আশবাস দিয়ে সদলবলে উপাস্থিত 
হলেন যমালয়ে। ইতিমধ্যে কুড়রাম অজন্্ পাপীদের নরককৃণ্ড থেকে উদ্ধার 

ণ 


৯৮ দীনবম্ধ; মিত্র ৫ কাব ও নাট্যকার 


করেছে। বন্াবিষ্টুমহেশবর আসার সঙ্গে সঙ্জে কুড়রাম বকে তুষ্ট 
করলো স্তবস্তুতিতে। শিব তাকে ফিরিয়ে দিলেন আবার মর্তলোকে । কুড়রাম 
ঘুম ভেঙ্গে দেখলো সে শুয়ে আছে আগেব জায়গাতেই । 


গোড়া মহেশবর 


সরাবপুর গ্রামের পুরোভাগে পেড়া মহেশ্বরের অবস্থান। পোড়া 
মহেশ্বর একাঁট সুগোল শিলাস্তম্ভ--মাশ্দির বহুকাল আগেই ধ্বংশ হয়েছে। 
মহেশ্বরেব মাথার এক পাশে চটা ওঠা, িম্বদন্তঈ, পোড়া মহেশ্বরের মাথার 
মধ্যে স্পর্শমাঁণ ছিল অনেকাঁদন আগে এক সন্ত্যাসী যোগবলে এই স্পর্শমাঁণর 
কথা জেনোছিলেন। সেই মাঁণলাভের আশায় তান এলেন সরাবপরে । মান্দরেব 
সামনে অশথ গাছেব ৩ঙলাষ তিনি আসন পাত্লেন। সন্যাসীর আকাতি ও 
আচার-আচবণের ফলে কিছু দিনের মধ্যে সমস্ত গ্রামবাসশী তাকে ভষ পেতে 
লাগলো। এক সপ্তাহেই সন্ন্যাস সম্পর্কে নানাপ্রকাব অলে।কক কথাব রটনা 
হল। সূমিন্রা গোয়ালিনী ভাব একজন প্রত্যক্ষ দাঁ্শনী। এমনাঁক দৈবকুমে 
সুমিন্রাও অলৌকিক শীক্তর আধকাঁবণী হল। দাম ঘোষের বৃদ্ধা জনননও 
সম্্যাসীর সত্গে যমরাজ ও যমবাজপুত্রের কথোপকথন শুনেছে। এইভাবে 
জল্ব্যাস গ্রামবাসীদেব কাছে আনো ভীতিকব হযে উঠলো । এই অবস্থায় 
সন্ন্যাসী একাঁদন দুপ্রবেলায় নিতের চারাদকে আগুন জ্বেলে আতর্নাদ 
করতে থাকলো এই বলে, কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরাষ মন্দিরে আইস, পামর 
সন্বাসী আমাকে আঁণ্নদ্বারা দগ্ধ কাঁরতেছে, সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আমাকে 
রক্ষা কর। মহাদেবের মান্দর থেকে এই আর্তনাদ শুনে গ্রামের সমস্ত লোক 
এল সাহাযোর জন্যে। সন্ন্যাসীকে চিৎকারের কারণ 'জন্ঞাসা করে কোন 
উত্তর না পেয়ে তারা ফিরে গেল, মনে করলো ভৌতিক কাণ্ড । তখন সন্যাসা 
রোজই এভাবে নিজের চারাদকে আগুন জেলে চিংকাব করতো । গ্রামের 
লোকেরা কমশঃ সন্ন্যাসীব এই আচরণকে পাগলামী মনে কবে আর সাহায্যের 
জন্যে এলনা। এইভাবে িছুদন যাবার পর সন্নাসী একাঁদন মহেশ্বরের 
চারপাশে আগুন জহালালো। আশ্নদগ্ধ অবস্থায় মহেশ্বব আর্তনাদ করলেন 
বাববার কিন্ত কেউই এলনা সাহাযোব জন্যে। তীব্র যন্ত্রণাঘ মহেশ্বরের মস্তক 
বদীর্ণ হল আর স্পর্শমণি ছিটকে বেরিয়ে এল। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
স্াম্ট হল হদের। সন্নাসী সেই হৃদেব জল সে*চে ফেলে উদ্ধাব কবলে স্পর্শ 
মাঁণ, আব সকাল হবাব আগেই বিদায় নিল গ্রাম থেকে। 
'পোড়ামহেশ্বর' রচনাটি কিংবদন্তী মূলক কাহিনী । সন্ব্যাসীর স্পর্শ 
মণি উদ্ধার-কথা এই গল্পে ছোট গল্পের ভাবএঁক্যে পাঁবণত হতে পারতো, 


দ'নবল্ধয মিত্রের গদ্য-রচনা ৯৯ 


ীকন্তু অনাবশ্যক স্মামন্রা গোয়ালনীর ও দাম ঘোষের বষাঁয়সী জনন 
বাভনন ও বিচিন্ত বিস্তারিত বর্ণনায় সেই এঁক্য সম্পূর্ণ বিনম্ট হয়েছে। 
বিশেষ করে এই গল্পে সন্নযাসীর সঙ্গে যমরাজ ও যমরাজপনুত্রের দীর্ঘ কথা- 
বার্তার বর্ণনা কিংবদন্তীর রসকেও নম্ট করেছে। কোথাও কোথাও ব্যাস্ত 
দীনবন্ধুও কাহনীর মধ্যে এসে দাঁড়য়েছেন। এই গল্পের খলাসর বল, 
স্দীমন্রা গোয়ালিনী ও দাম ঘোষের জননী বঙ্কমের উপন্যাসেও আছে। 


উীনশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোট গজ্পের উদ্ভব "ও 'বকাশ। 
সংস্কৃত পণ্তন্তের ছোট ছোট উপদেশাত্মক কাঁহন, কথা সারংসাগর বা 
আরব্যরজনশীর গল্পের যে আবেদন তা ছোট গল্পের নয়, যাঁদও এই কাধহনই- 
গালর মধ্য ছোট গল্পের বীজ উপ্ত ছিল। বস্তৃতঃ ছোট গলপ একাঁট স্বতন্ম 
রুূপবন্ধ। জীবনের একাঁট খণ্ডাংশকে তুলে ধরার যে পাঁরচয় ছোট গল্পের 
প্রাণ, তা একটি বিশেষ রীতি বা স্টাইল। বাংলা ছোট গল্প১ গ্রন্থে ছোট 
গল্প পূর্ব রচনাগ্লিকে চর্ণক, আখ্যানক, নক্সা ও নভেলা, এই চার শ্রেণীতে 
ভাগ করা হয়েছে৷ লক্ষ্য করতে হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সামায়ক 
পান্রকাগাীলর মাধামে ছোট গল্পের রাঁতিকে গ্রহণ করার চেষ্টা হয়েছে অসম 
এবং রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোট গল্পের যে সার্থকতা তার অওকুর ও 
'বকাশকালে এই চর্ণক, আখ্যানক, নক্সা ও নভেলার দান অসামান্য। উপাঁর- 
উল্ত গ্রন্থে নভেলা যে উপন্যাসের জল্ম ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে সে-কথাও 
লেখক বলেছেন। নভেলার ধর্ম এবং লক্ষণের পাঁরচয় দিয়েছেন লেখক এই 
বলে, “মনে রাখতে হবে চর্ণক, আখ্যানক ও নক্সা ধারার পরিণাতি নভেলাব 
নয়_নভেলা একাঁট প্রবতাঁ নতৃন ধারা । ছোট গল্পের ইতিহাসে নভেলার দান 
সামান্য নয়। স্পেনের ছোট গল্পের ইতিহাসে নভেলার দান সমালোচকেরা 
ণবশেষভাবে স্মরণ করেছেন। সার্ভান্তাসের 1০৮০1৪5 1191718155 (১৬১৩) 
প্রকাশিত হবার পর ছোট গল্প ত্বরান্বিত হল। শুধু স্পেন নয়, অন্যান্য দেশেও 
এই ধরনের নভেলা প্রচাঁলিত ছিল । বশেষভাবে স্মরণীয় ইটালী। ইংরাজী ও 
ফরাসীতেও ছোট গল্পের পৃবপ্রস্ভুতি ছোট ছোট উপন্যাস বা দীর্ঘ কাঁহনীর 
মধ্যেই ।” বাংলা ছোট গল্পের প্রস্তৃতি পর্বে যে চূর্ণক, আখ্যানক,. নক্সা বা 
নভেলাগীল কাজ করেছে তা ক্লমশঃই পাঠককে ছোট গল্প আস্বাদনে আকা- 
ক্ষত করেছে। বস্তুতঃ এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নতুন আঙ্গিক, 
রুপবন্ধ। একাঁট মাহূর্তের রূপায়নে সমস্ত জীবন আলোকিত হয়ে উঠেছে! 
পাঠকের এই আকাত্ক্ষা তৃপ্ত হয়োছিল সংবাদপন্রের মাধ্যমে! “সংবাদপন্ত সব 


১। শিশিরকূমার দাশ, বাংলা ছোট গল্প, ১৯৬৩7 


১০০ দখুনবন্ধ মিত্র ২ কবি ও নাট্যকার 


দেশেই ছোট ছোট কাহিন* রচনার উৎসাহ সণ্চার '.করেছে। আমোরকা ও 
ইংলণ্ডের ছোট গল্পের জন্ম সংবাদপন্রে। বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও তার 
অন্যথা হয়ান।”১ বাংলা ছোট গল্পের উষা লগ্নে তাই নভেলার পাশাপাশি 
গড়ে উঠেছে এক ধরনের গল্প যার পাঁরসর অল্প, ঘটনা কম ও কাহিন? 
জাঁটলতাহীীন। সাধারণভাবে এই কাঁহনীগুলিকে লেখকেরা উপন্যাস অথবা 
ক্ুদু উপন্যাস বলেছেন। এই লেখাগ্ঁলর মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ ছোট গল্পের রূপ 
দেখা গেছে। ঘটনা বিরল, চারত্র বিরল একটি জীবনের পর্ণাঙ্গ কাঁহনশীকে 
তুলে ধরার পাঁরণাঁতি ছোট গল্পের এবং সাঁহতোর ইতিহাসে ছোট গল্পের এই 
পরীল্সনা বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করেই সম্ভব হয়েছে। ১৮৭২ খজ্টাব্দে (১২৭৯, 
চৈ). -গদর্শনে প্রকাশিত হল ইন্দিরা। ১৮৭৩ খজ্টাব্দে (১২৮০, জ্যৈষ্ঠ) 
বঙ্গদশনে বাঁঙকমানুজ পূর্ণচন্দ্র চট্োপাধ্যায়ের মধ্মতী গল্পটি এবং পরের 
বছর (১২৮১ জ্যৈষ্ত) ভ্রমর পীত্রকায় সঞ্জশবচন্দ্র “দাঁমনী' ও '্বামে*্বরের 
অদজ্ট' নামে দুটি গল্প ীলিখলেন। বাঁঙ্কমরচনাবলশীর সম্পাদকেরা "ইন্দিরা" 
সম্পর্কে লিখেছেন, “ইহাকে আধুনিকযূগের ছোট গল্পের পর্যায়ে ফেলা যাইতে 
পারে। বাঁঙ্কমচন্দ অন্যান্য নানা বিষয়ের মত বঙ্গদর্শনে ছোট গলপ রচনার 
প্রীক্ষায়ওড প্রবৃত্ত হন। ইন্দিরা এই পরাক্ষার প্রথম ফল।”২ বাংলা 
সাঁহত্যের 'বাভল্ল ইীতিহাসকারেরা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধ্ূমত, এবং 
সঞ্জশীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রামে*শবরের অদজ্ট ও দাঁমননকে প্রথম ছোট গল্প 
ধলেছেন।”৩ কিন্তু এই গল্পগুলর আগে প্রকাশিত হয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের 
'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পপোড়ামহেশ্বর'। দঈনবন্ধু মিত্রের গদ্য-রচনার 


১। শিশিরকুমার দাশ, পৃবোৌন্ত পৃ ২৭। 

২। যোগেচন্দ্র বাগল, ভূমিকা, বাঁঙকম-রচনাবলন, সাহত্য-সংসদ, 6১৩৬৩) 
পৃঃ, ৩৪। 

৩। সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা নাঁহত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডের দশম 
পারিচ্ছেদে বলেছেন, শশিচন্দ্র দক্তর 'টাইমস অব ইয়োর” গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 
উপন্যাস মালার (১৮৭৭) কয়েকটি গল্পে ছোট গল্পের বীঁজ দেখা দিয়াছে। ইহার 
পূর্বে এমন তিন-চারাটি গল্প বাহির হইয়াছিল যাহাতে ছোট গল্পের রূপ দঃলক্ষ্য 
নয়। এমন তিনটি গল্প হইতেছে পৃচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুমত?? এবং সঞ্জনবচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়ের 'রামে*্বরের অদ্ট' ও দামিন”......রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে সকল 
গঞ্প লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কেবল দাঁমনীতেই ছোট গল্পের লক্ষণ বৌশ 
মাত্রায় বিদ্যমান।” ১৯৬৩ (১৩৭০), পন, ১৬৯। 

ভূদেব চৌধুরী তাঁর বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখেছেন “মধমত? 
বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ ছোট গুপ' দ্বিতীয় সং, ১৯৬২, পৃ ২৪৬ । 

আরো দ্রম্টব্য £ শিশরকুমার দাশ, প্‌ৰোন্ত, ভুদেব চৌধ্বরন, বাংলা ছোট গল্প ও 
ছোট গল্পকার, ১৯৬২। 


দখনবন্ধ; মিত্রের গদ্য-রচনা ১০১ 


স্বল্পতা এবং প্রধানতঃ নাট্যকার পাঁরচয়ের ফলে তাঁর গদ্য রচনাগুলি আঁধকাংশ 
আলোচকের দৃন্টিতে ধরা পড়োন। দীনবন্ধু মিত্রের গদ্য রচনার অপ্রসার 
নিশ্চিত এই অপাঁরচয়ের কারণ কিন্তু এই অপাঁরচয় যাঁদ দীনবন্ধুর গদ] 
রচনাকে যোগ্য সম্মান দানে বিরত হয় তখন তা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়ামহেশ্বর সাহিত্যের ইতিহাসে ও আলোচনায় 
যথার্থ স্থান পায়নি বলেই মনে হয়। 

'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ" উপন্যাস নামে প্রকাশিত দুটি পারচ্ছেদে একটি 
ছোট গল্প এবং সম্ভবতঃ বাংলা সাহত্যে একশ্রেণীর ছোট গল্পের সূত্রপাত 
এ গল্পে সার্থক রূপ 'নিয়েছে। সেই সময়ে প্রচালিত অদ্ভূত গলপ বা উদ্ভট 
গল্পের সঙ্গে এ গল্পাঁটর আত্মীয়তা থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু লেখক যে 
সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সতকতার সঙ্গে ও এ গল্পের কাহনী পারাস্থাত ও চরিন্র 
সৃষ্টি করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। গল্পাঁটর মৌল আবেদন হাস্যরসে এবং 
লক্ষ্য করতে হয় লেখক সমকালীন অন্যান্য লেখকদের মত বিষয়বস্তু সংগ্রহে 
ভিনধমাঁ। মধুমতাঁ, রামেশবরের অদৃজ্ট, কিংবা দামনী গল্পের চাঁরন্র ও 
কাহনী পাঁরাঁচত, আমাদের ঘরের, সর্বেপাঁর এই গল্পগ্ীলতে যে কারণ 
ও বিষাদের ছায়া আছে তা পাঠক মনকে উদ্বোলত করে । দীনবন্ধু নও তাঁর 
চারপাশের ছড়িয়ে থাকা সংসার থেকে সংগ্রহ করেছেন উপকরণ, কাহিনী 
আর অত্ন্ত সকৌশলে আমাদ্দর পাঁরাচত সংসারের গায়ে ছদ্মবেশ পাঁরয়ে 
উপাস্থত করেছেন এমন এক স্থানে যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিতান্তঈ 
স্বল্প। বিশেষতঃ যঘপ্‌রীব সঙ্গে বন্ধুলের প্রশন ওগঠ্ঠিনা। কিন্তু যেহেতু তিনি 
বেছে নয়েছেন একটি ভিন্ন পন্থা তাই স্বভাবতঃই দীনবন্ধু মিন্রের গজ্পেল 
উপকরণ অন্য লেখকের উপকরণ নাও হতে পারে এবং সেজন্য নিশ্চিত তাঁব 
গুল্পকে অস্বীকার করা যায় না। 

হাস্যকর অবস্থা এবং হাসাবস এক বস্তু নয়। দুটির মধ্যেই অসঙ্গতি এবং 
বেদনা আছে কিন্তু এই অসং্গতিযুন্ত বেদনা যখন হাস্যরসে রূপ নেয় তখন 
তা হয়ে দাঁড়ায় সহানূভাতীষ্নগ্ধ। তা কোন লেখায় স্পন্টরূপে প্রকাশিত, 
কোথাও অলক্ষ্যে গাতশীল। অবশ্য যে অসঙ্গাত বেদনার সূম্টি করে তার 
গভীরতা এবং মর্যাদা অসঙ্গাঁতির মান্রা এবং বস্তুর ওপর নির্ভরশীল । তাই 
সব অসঙ্গাঁতই মহৎ বেদনার সৃষ্টি করেনা, সব বেদনাই মহৎ অসং্গাঁত থেকে 
উপজাত নয়। যে পাঁরামত সুখে আনন্দ, তা অসহনীয় হয়ে ওঠে তার মান্নার 
স্ফকুরণে এমনাক তা গভশর দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সময় সময়। বস্তুতঃ 
সুখ-দুঃখের অনুভবে এই মাত্রাবোধ বিপর্যস্ত হলে সুখ হয়ে দাঁড়ায় দুঃখ, 
দুঃখ হয়ে দাঁড়ায় সুখ । কিন্তু এই ব্যান্তগত অনুভব নিজের ক্ষেত্র ভিন্ন 


১০২ দীনবন্ধ; মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


অন্যের পরিস্থাতিতে অন্য ভাবের সৃষ্টি করে। হাস্যরসের অনুভব আনন্দ- 

যমালয়ে জীয়ন্ত মানৃষ গল্পে দীনবন্ধু নর যে অসতগাতির, সৃন্টি 
করেছেন তার নবত্ব এবং বৈচিন্র্য অসামান্য । প্রধানতঃ স্থান, কাল, পান্রপান্র- 
দের অবস্থান, ভাষা, আকৃতি, আচরণের অসঙ্গতি এই গল্পের হাস্যরস সৃষ্ট 
করেছে। গল্পের আরম্ভেই যমরাজ-সভার যে বর্ণনা তা পুরাণ চরিত্র সম্পর্কে 
অসত্গাতর বোধ সাম্ট করে। উদাহরণ 'দয়ে একথা স্পম্ট করা যেতে পারে। 
যমরাজ কোন এক গ্রণম্মের দিনে, দিনের রাজকাজ করতে না পেরে রান্রতে, 
“মহাসমারোহে কাছাঁর আরম্ভ কাঁরলেন। গ্যাসালোকে সভামণ্ডপ আলোক- 
ময়, ফরাসী-প্রুসীয় মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবাহতকাল পর্বে ক্লীত বিস্তীর্ণ 
ফরাসি গালিচা বিস্তাঁরত, দেওয়ালে নৈপনণ্য কুশল শাঁল্পশ্রেম্ত ম্যাকেব 
বিনার্ঘত ঘুঘু ঘড়ি, করেকখানি সম্পূর্ণ মূর্তি দর্শনোপযোগী মুকুর, কিন্তু 
সকলের উপরই আবরণ--কারণ, কালান্তক মহোদয় একাঁদন কাচাভ্যন্তরে 
স্বীয় মূর্তি দর্শন করিয়া ইংরাজী দশঘণ্টা একাদশ মিনিট মূচ্ছিতাবস্থায় 
নিপাতিত 'ছলেন। অদ্যকার বিশেষ কার্য কি, এই প্রশ্নের পর "মুন্সি 
চিন্রগ্প্ত আঁচরাৎ গান্রোথানপূর্বক স্বসম্দ্রমে আভিবাদন করিয়া বলিলেন, 
'ভগবন্‌, অদ্যাপি এণ্ড ও কোম্পানীর স্টমারে ভীয়া বিশ্ডিস একখান 
সরকারী চিঠি এবং সমীরণ-যানে একখান বেনাম দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছ, 
উভয়েই বঙ্গদেশ হইতে প্রোরত এবং উভয়ই "রবী" শব্দশাতকত।”  যমরাজ- 
সভা গ্যাসালোকে উজ্জ্বল, বিস্তীর্ণ ফরাসী গালিচা কিংবা নিজের মৃর্তি 
দর্শনে যমরাজের মূ্ঘাকাল সম্পর্কে সাক সময় ইত্যাঁদ বর্ণনায় হাস্যরসের 
সাঁন্ট হয়েছে। চিত্রগ্প্তকে প্রধান মুল্সি সম্ভাষণ বা চাঁচদুটি আসার 
পরিচয়ে একই অসঙ্গাঁতর পাঁরচয়। পুরাণবার্ণত চারন্রগলিকে তাদের স্বাভা- 
বিক বেশে দেখাই কাম্য কিন্ত যাঁদ দেখা যায় ব্রহ্মা, বিষ, মহেশ্বর বা যম 
তাঁদের দেবতার মর্ধাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে সাধারণ মানুষের মত হয়ে দাঁড়িয়ে " 
ছেন, তাহলে এই অসঙ্গাত কৌতুকের সৃম্টি করে। দেব-চরিত্রের এই 
অসঙ্গাঁতজনিত হাস্যরস যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ" গল্পে প্রচুর। কয়েকটির' 
উদাহরণ দিলে গল্পাঁটর মৌল আবেদন স্পন্ট হবে। 

(ক) যমের কমণ্চুত অবস্থার বর্ণনা £ শ্রীসদাশিবের জাল পরোয়ানার' 
জোরে কুড়রাম দত্ত হলেন যমরাজ। তখন, “যমরাজ সদাশিবের পারোয়ানার 
দন্তজ মহাশয়, কখন চার্জ লইবেন, দত্তজ উত্তর দিলেন, এই দণ্ডে, চিন্রগুপ্ত 
তৎক্ষণাৎ চাজের কাগজপত্র প্রস্তৃত কাঁরয়া উভয়ের স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন; 


দখনবন্ধ্‌ মিন্রের গদ্য-রচনা ১০৩ 


এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্কক পাঁরষদব্গের সাঁহত উপবেশন 
কারলেন। কুড়রাম গা দোলাইতে দোলাইতে এবং স্কৃতবস্ফারতবদনে 
সিংহাসনাধির্ট্র হইয়া চিত্রগুপ্তের প্রাত একটি জমাওয়াশীল বাঁক প্রস্তুত 
কারতে অন্বজ্ঞা দলেন। তখন গাঁদচ্যুত যম কুড়রামকে সম্বোধন কাঁরয়া 
কাহলেন, 'ধর্মরাজ, আমার কয়েকদিনের রাহাখরচ কাঁরয়া বাঁড় যাইতে 
পাঁর।' ধমরাজ কুড়রাম কাহলেন, 'আঁম এাঁবষয়ে ভগবান ভবানশপাতিকে 
জানাইব, তিনি অনুমাতি দলেই আপনার দরমাহা ও সরঞ্জামি চুকাইয়া দেওয়া 
যাইবে ।, পুরাতন যম নূতন যমের এতদ্বাক্যে আতিশয় দুঃখিত হইয়া বাঁললেন 
ধর্মরাজ, আস্তাবলে যে বয়ারদ্বয় আছে, তাহার একটি সরকারী আর একাঁট 
লইয়া যাই।, ধর্মরাজ কুড়রাম কাহলেন, “তুমি দুইটিই লইয়া যাও, আম 
কলিকাতা হইতে ত্বরায় চেশঘুড়ীওয়ালা বাবুদের এখানে আনয়ন কাঁরব 1” 

(খ) যমপত্রী কালন্দীর আকৃতির বর্ণনা ও তার নতুন স্বামী সন্িধানে 
আসা ঃ 

“যে যখন যমত্ব প্রাপ্ত হয়, কালিন্দীও তখন তাহারই রাণী । কালিন্দশ 
কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থ্‌লাঙ্গ, তাহার উদরপাঁরাঁধ চতুর্দশগজ দৃইফে পাঁচইণ্ঝ ; 
হাঁস্ত-মস্তকের ন্যায় মস্তক, রোগা রোগা চুল, এবং িবি-ষুগলে বিভক্ত ; 
সীমন্তে সাততহাত লম্বা, দুইহাত চওড়া, আধহাত উপর্ব সিন্দব-রেখা, ললাট 
এত প্রশস্ত, উপত্যকাঁধত্যকাকীর্ণ না হইলে সেখানে বসাইয়া দ্বাদশট ব্রাহ্মণ 
ভোজন করান যাইত, নাঁসকা নাঁতিখর্ব নাতিদীর্ঘ, তাহাতে একাঁট নথ 
দুঁলিতৈছে, নথাঁট কুম্ভকারচক্র-পারমাণ মোটা, নোলকঁটি যেন একটি কলসনী, 
মৃক্তাদ্বয় দঁট সূপরু বিলাতি কুমড়াবশেষ, দাঁতগঁলণ দীর্ঘ এবং আঁতশয় 
উচ্চ, ওচ্ঠদ্বারা ঢাকা পড়েনা, জিহবাঁট গো-জিহবা, হাত দিলে কর কর কাঁরয়া 
উচে, ডান্তারেরা দেখিলে বাঁলবেন, কাঁলিন্দীর জবর হইয়াছে, কালিন্দীর ত্বক 
মস্ন নহে, হাতীর গায়ের মত ঘস-ঘসে। নবাভাঁষন্ত রাজার পাঁরতোষ 
সংসাধনার্থ কাঁলন্দী বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশাবন্যাস 
কারলেন। মে রূমে একশত বিরাশীখান শাড়ী পারধান করিলেন, কিছুতেই 
মন উঠিল না. পাঁরশেষ একখানি চুন শাড়ী মনোনীত হইল। অঙ্গে আধমণ 
সর্ষপতৈল ঢেউ খোলতে লাগিল, প্রকাণ্ড গণ্ডদেশে মখামৃত সহযোগে 
অভ্রখণ্ডসমূহ শোভা পাইতে লাগল । পদযুগলে বাইশগাছা মল । ঘুঘু বাড়ীতে 
ঘু ঘু কারয়া এগারটা বাঁজল, রাজমাহষশী অমাঁন বামহস্তে পানের-বাটা, 
দক্ষিণহস্তে পূর্ণঘট ধারণপূর্ক ঝম ঝম করিয়া অপাঁরাঁচত স্বামী সান্নধানে 
গমন করিলেন ।” 


১০৪ দীনবষ্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার . 


“শয়ন-মন্দিরে কুড়রাম 'দিব্যাস্তরণ সংস্তীর্ণ-বিস্তর্ণ শধ্যাতলে শয়ন 
কাঁরয়া ভাবিতেছেন, 'যমালয় হইতে পলায়ন কারবার উপায় ?কি,...... শয়নাগারে 
বাড়ীর কোচ এবং চেয়ার বিরাঁজত। কালন্দশ তথায় আগমন কারিয়া দাঁতি- 
গুল বাঁহর কাঁরয়া একটু হাসিয়া কুড়রামকে নমস্কার কাঁরলেন। কুড়রাম 
কাঁহলেন, “কল্যাণী তুমি কে? কালিন্দী বাঁলল, “আম যমরাজ রাজমাহষা 
কালিন্দী, আপনার দাসী, ধর্মরাজের সেবা কারবার মত্ত আগত ।” কুড়রাম 
ভাবলেন, এইবারে গেলেম, যাঁদও দুই-একাঁদন এখানে থাকতাম, এ শৃর্তি 
দর্শনে আর থাকিতে পাঁরনা; মহিষীর গায় গা ঠোঁকলে ক্ষতাঁবক্ষত হইয়া 
যাইব, ক কৌশলে এই রন্তবীজাবনাশনশর ভীষণালঙ্গন হইতে উদ্ধার হই: 
কালন্দী কুড়রামকে দুম্মনায়মান দোখয়া কাঁহলেন, প্রাণবল্লভ, আম তোমা- 
বই আর জানিনা 

তুমি শ্যাম আম পরী, তাস শুক আমি শারী, 
তুমি ষাঁড আঁম গাই, তাঁম হাতা আমি ছাই, 
তুম পোকা আম ফুল, তাঁম কর্ণ আম দুল, 
তঁমি ছাগ আম ছাগশী, তাষি সিন্সে আমি মাগণ, 
তুমি ডান্ডা আমি গুলী, তুমি বাঁশ আম ডলি, 
তুম ডালা আমি জাল, তম শালা আম শালনী।” 


বিষ্ুর বর্ণনা £ “বিঙ্ সম্প্রাতি একটি গরড়েব জুড়ি কিনিয়াছিলেন : 
পক্ষীদ্বয়ের তত্বাবধানে আতিশর বজ্ত, একবার “ওল্হা বেটা, ওহো ও বেট, 
বলিয়া গান্রে হস্তবিক্ষেপ করিতেছেন, একবার কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা ঠোঁট 
মুছাইয়া দিতেছেন, একবার তাহাদের বকুগ্নীবা অবলোকন কাঁরতেছেন; এমত 
সময়ে বন্দী আসিয়া আদালতের সমন সার্ভ কাঁরল। বঞ্ণ যাঁদও আতিশয় 
গরুড় প্রিয়, ওয়ারেণ্টের আশঙ্কায় অচিরাৎ বিন্দীর অনুগামী হইলেন । লক্ষীর 
গর্ভ টোকা মাঁরয়া কহিলেন, "আসামী হাঁজর দণ্ডাবধান করন ।” নারায়ণী 
প্রণয়পূর্ণ রোষকষাঁয়ত লোচনে বলিলেন, 'কথার শ্রী দেখ, উহাতে যে আমার 
অকলাণ হয়, দাসীকে অমন কথা বলিলে তাহাকে কেবল অগপ্রাতিভ করা হয়।” 


মহেশ্বর ও মহাদেবের বর্ণনা & গ্কাহাদেব চা খাইয়া বাঁললেন, 'ভগবতণ 
আমার শরশর সম্পূর্ণ স্‌স্থ হইয়াছে; পাঁচকাকে বল, সকালে আমাকে মৌরলা 
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মাছের ঝোল দয়া চাঁরিটি ভাত দেয় ভগবত হাঁসতে হাঁসতে বাঁললেন, 
“রজনীর বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কান্ড করিয়াছিলে, আর যে 
তোমাকে সজীব দৌখব, মনে ছিল না, আমি ?কনা সেই রাত্রিতে ঘাটে গিয়া 
গ। ধূয়ে আস ।, 

“মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, 'প্রেয়াস, আম তোমার রাঞগাপদে পদে 
পদে অপরাধী; আম তোমার পদারাবন্দ ধারণ কারয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা 
করিতোছি, আমার অপরাধ মাজর্না কর।” মহাদেব মহেম্বরীর পদদ্বয় ধাঁরয়া 
আছেন, এমন সময় ব্রন্মা সেখানে আঁসয়া উপাঁস্থত। ভগবতী লঙ্জাবনত- 
মুখী হইলেন, শিব কাঁহলেন--প্রক্গা আমি ভগবতাঁর ধ্যান কারু তাছলাম'।” 


এই গল্পের প্রধান পান্র কুড়রামের বর্ণনা ঃ কুড়রামের বয়স পণ্চত্বারংশৎ 
বৎসর । মস্তকে সবদীর্ঘ কুণ্টিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক, তাহাতে দুইটি 
তাম্্র মাদুলি: ললাট প্রশস্ত, মধাস্থলে দড়কা রোগ সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয় রাজ- 
দণ্ডব শোভা পাইতেছে ; ভ্রযুগল স্পন্ট প্রত্যক্ষ হয় না. চক্ষ; ক্ষ, কিন্তু 
জ্যোতিহঈীন নহে, নাসিকাটি লম্বা, অল্প মঙ্গোলীয়ান কট বাঁলয়া বোধ হয়: 
নাসারন্ধে নানা বের টিকুর, গূম্ফ আয়তাঁনিবিড়, কাঁঠন এবং আঁবরত দণ্ডায়- 
মান, সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ার করা হুয়। গলায় সুবর্ণ তার জড়িত 
কৃষ্ণকাঁল ফলের বিচি সদশাক্ষ মালা: বাহুতে ইন্ট কবচ, মধ্যভালে রক্ত- 
চন্দনের ফোঁটা, অঙ্গুলে একটি রজত একটি কাণ্চন অঙ্গুরীয়; পরনে 
ময্‌রকণ্তী চেলর জোড়, পায়ে ফুল-পুকুরে চটী, সর্বাঞঙ্গে লোম, মস্তকের 
কেশে আবাসস্থান সংকীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধশালী উৎকুনকুল গান্রলোমে 
উপানিবেশ সংস্থাপন কাঁরয়াছে।-উদরাঁট স্থুল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপ্‌ 
ভূড় বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হয় নাই। কুড়রাম জননীর অদূরদার্শতা হেতু 
আঁস্তাকুড়ে ভামম্ট হইয়াঁছলেন। ধান্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া 
আনে, সেইজন্য তাহার নাম কুড়রাম। 


উদ্ধৃত অংশগুলিতে কুড়রাম ব্যতীত পূরাণীসদ্ধ-চরিব্রগুলিকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন রূপে উপাস্থত করেছেন লেখক। যম, বিষ্ণু, মহাদেব ছাড়াও যমমাতা 
যমপত্রী, লক্ষমী, ব্রহ্মা এদের পাঁরচয় সধাক্ষপ্ত হলেও তা এ গল্পে আছে। 
যমপুরীর নিতান্ত আধুনিক গৃহসজ্জার বর্ণনা যে কৌতুকের সৃন্টি করে, 
কর্মচ্যুত যমের দন কথাবার্তা সে কোতুককে আরো দীপ্ত করে তোলে। 
বিষ্ণুর শাস্তীয় রূপের সঙ্গে এ গল্পের "হো বেটা' উচ্চারণকারণ বিষ্ণদুকে 
মালয়ে নিতে গিয়ে অসত্গাঁতর অনুভব হাসির আবর্ত স্াঁস্ট করে। 
'মঙ্গলকাব্যের শিব শমশান-মশানধাত্রী গাঞ্জকা সেবী লৌকক রূপে 


১০৬ দীনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


প্রকাশিত। কিন্তু দীনবন্ধূর গজ্পে শিবও যেন নতুন হয়ে ওঠে। 'সাদ্ধিতে 
নেশা হয়না বলে শিবের আভযোগ । নন্দী শুনোছল 'সিদ্ধিতে ঝুল মিশাতে 
পারলে নেশা গভীর হয়৷ মহাদেবের ভর্খসনায় “গত নাঁশিতে নন্দী বাঁড়ের ঘৰ 
ঘোরতর নেশা হয়| নেশার প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ 'রেভো" নন্দী বাঁলয়া হাসিতে 
লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যেমন নেশা পাঁকিয়া আসিল অমনি আঁম্বকার 
অঙ্গে ঢলে পাঁড়লেন। বমন-্রবাহে শয্যা ভাসমান, দিগম্বরী হাবুডুবু 
খাইতেছেন।” এ গজেপের শিব তাই মাতাল অবস্থায় নন্দীকে 'বেভো" জানায়, 
লক্ষ দৃগেশনন্দিনী পাঠ করেন, ব্রহ্মা বেদচতুষ্টয়ের প্রুফ দেখেন, যমমাতা 
সাধারণ জননীর মত রূপে প্রকাশ পান। কালিন্দীর রূপবর্ণনায় “ক্রমে ক্রমে 
একশত বিরাঁশি' শাড়ী পরার পাঁরচয়, অঙ্গে সর্ধঘপতেলের ঢেউ ইত্যাঁদর 
বর্ণনায় নতুন স্বামী সন্নিধানে যাবার আন্তরিক আগ্রহ ও সলজ্জ প্রকাশ 
বিশুদ্ধ হাসির সূন্ট করে। কুড়রামের বর্ণনাও একই রসে সন্ত । 

দীনবন্ধু মিত্রের এই গল্পাঁটর ভাষা আলোচনা করলে এর অন্য বোশিষ্টোর 
নঙ্গে ভাষার হাস্য রসাত্মরক উপকরণ চোখে পড়ে। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ 
গজপাঁটর ভাষার প্রথম বৈশিষ্ট্য (ক) বর্ণনামূলক অংশের সংস্কৃত মূলকতা 
অর্থাৎ তৎসম শব্দের বাবহার ও সমাস বাহুল্য । যমালয়ে জীয়ন্ত মানূষ 
গল্পের প্রথম পজ্ঠার বিশ্লেষণ কনলে দেখা যায় 8 

মূল শব্দ ১৪২টি: সংস্কৃত সমাস ২৮টি; তৎসম শব্দ ৮৭ট; বিদেশী 
শব্দ ১৪ট (ইংরেজী ৮ঁট. ফারসী ৬টি)। 

প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধুর গদ্যে সংস্কৃত মৃূলকতা অত্যন্ত স্পম্ট। তবে 
ইংরেজ বা ফারসশ শব্দের প্রয়োগের ফলে তাতে কথ্য ভাষার গুণও যথেন্ট 
রয়েছে। 

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতমূলকতা ইচ্ছাকৃত (৫91197815) 
প্রয়োগ । যেমন, েংগচন্দ্র হাড়ভাঙ্গার' চিঠির ভাষা । এখানে সংস্কৃতমলক 
ভাষার যে শান্ত তা দীনবন্ধু অবাঁহত ছিলেন। প্রাকৃত বাংলাকে সাধুভাষায় 
রূপান্তরিত করলে তা হাস্যকর হতে পারে, আবার প্রাকৃত বাংলার সঙ্জো সাধ 
বাংলার মিশ্রণও হাসির উপাদান হতে পারে একথা দীনবন্ধু জানতেন। 
'কালাজবর-কে' কৃষ্দাদাতে পাঁরণত করা প্রথম স্তরের উদাহরণ, ডেঙ্গৃচন্দ 
হাড়ভাঙ্গা *দ্বিতীয় স্তরের উদাহরণ। এই 'চাঠিতে ডেঙ্গুজবরের অভিষানকে 
পৌরাণিক পাঁরবেশে (6108) রাখার জন্যেই দীনবন্ধু অস্মদাঁদি, মদীয়, 
এতদভাঁবষ্যবাণী প্রয়োগ করেছেন। 


দশনবন্ধ্‌ মিত্রের গদ্য-রচনা ১০% 


(গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য দীনবন্ধু মিত্রের অনুপ্রাস প্রয়োগের প্রচেষ্টা 
স্বাভাবক কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তা 061/9০৪০ এবং হাস্যরস সাঁজ্টর জন্যে। 
উদাহরণ, কুড়রাম প্রদত্ত শিবের জালপন্র ঃ তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ডন 
করা যায় নাই......তোঁমি......আতিশয় পাষণ্ড হইয়াছ, রণ্ডাঁম ভণ্ডাঁম, ষণ্ডামি 
তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে। 

(ঘ) দীনবন্ধুর বাংলায় নিতান্ত সাধারণ গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ আছে। 
তুলনীয়, বেহারাদের (কাহারদের) ভাযা ৪ মোরা নব ঠাকুরকে আনাঁত গয়েলাম, 
তা ভূল করে তোমারে এনে ফোলা: মারামাঁর করবেন না, আর মোরে ঝা 
বলবেন, তাই করবো। এছাড়া ধবন্যাত্মবক শব্দের প্রয়োগও প্রচুর । সেই সঙ্চে 
ফারসী এবং ইংরেজ শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। 

($) আলঙগ্কাঁরক উপাদান (0২1600110 890০০1) : হাস্যরসের একাঁট 
উপাদান হল বৈপরাত্য সাম্ট। সেই বৈপরাঁত্য ভাষার দ্বারা সৃন্টি হতে পারে! 
যেমন, 

(১) নাঁসকাঁট লম্বা, অলপ মঙ্গোলনয়ান কট বাঁলয়া বোধ হয়। 

(২) নাসারন্দে নানা বর্ণের [চিকুর। 

(৩) গূম্ফ আয়ত নিবিড......সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ারি করা হয়। 

(৪) মস্তকের কেশে আবাসস্থান সংকীর্ণ বিধায় সম্‌দ্ধশালী উৎক্নকুল 
গার লোমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে । 

(চ) বাক্য গঠন (১০/0100০ 07807000101) : দীনবন্ধুর রচনার বৌশম্ট। 
তাঁর বাকাগুঁল দনর্ঘ। 

(ক) বাক্যের ভিতরে নানাবিধ দুব্য......কাচের দোয়াত ইত্যাঁদ। এই বাক্যে 
৬১টি শব্দ আছে-পৃঃ ৬ 

(২) মস্তকে সূদীর্ঘ কুণ্ণিত কেশ......করিয়া কেয়ার করা হয়। এই: 
বাকোর শব্দসংখ্যা ৫টি । পৃও-৪-৫ 

(৩) কালন্দী কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থূলাঙ্গব......হাতীর গায়ের মত খসখসে । 
শব্দসংখ্যা ১৬টি। পৃঃ ১০--১১। | 

কিন্তু হ্‌স্ব ও দীর্ঘ উভয় ধরনের বাকাগঠনেই তাঁর দক্ষতা । তাই তাঁর 
কথোপকথনগুলি জশবল্ত। সাধারণ বাঙ্গালীর মুখের বাক্য ছোট ছোট। 
দীনবন্ধুর রচনায় কথোপকথন তাই ছোট বাক্যের সমন্টি। এই প্রসঙ্গেই রক্ষা, 
বিষ্ণুর ভাষার সঙ্গে শিবের কথাবার্তার পার্থক্য লক্ষনীয়। 

ন্মা ঃ যগরাজ রাজকার্য পর্যালোচনায় সমাক পরাজ্মখ হইয়াছিলেন। 
পৃহ১৮। 

বিষ £ যম আপনার সন্তান । 


১০৮ দশীনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


শিব £ ব্রক্মা, আম গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্ম কারনা... 
পৃঙ-২১২২। 

'যমালয়ে জীয়ন্ত মান্মষ' গল্পে লেখক একটি সুপারকাজ্পত স্বপ্নের 
সাহায্যে সমস্ত কাঁহনী বর্ণনা করেছেন। সাধারণভাবে ছোট গল্পে একাঁটি 
অখণ্ড ভাব বা এক্য থাকে, তা জীবনের একটি খণ্ডাংশ বলেই তাকে অখণ্ড- 
রূপে ক্ষুদ্ধ পাঁরসরের মধ্যে দেখা সম্ভব । আর সেই খণ্ডর্পাঁটও হঠাং এক 
মুহূর্তে জলে উঠে সমস্ত জীবনকে যেন উদ্ভাসত করে তোলে । যমালয়ে 
জীয়ন্ত মানুষের উপকরণ এমন এক জগতের, যা আমাদের পুরাণ-চৈতন্যের 
সঞ্চে যুক্ত । স্বভাবতঃই পুরাণীসদ্ধ চারন্গীলর সমাবেশে এবং কুড়রাম বা 
কাঁলন্দীর আঁবর্ভাবে এমন কোন সত্য তীক্ষণ হয়ে ওঠোৌন ঘা আমাদের 
সমাজের বা ব্যন্তির কোন সমস্যাকে তুলে ধরে। কেননা এ গল্পের পাঁরবেশ 
1ভন্ন, চরিত্র পৌরাঁণক এবং আবেদন অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসে। লেখক আঁতি 
পাঁরিচত অথচ কৌশলময় একাঁট আঁঙ্গক ব্যবহারে গল্পের সমস্ত কাঁহনশকে 
আমাদের সামনে উপাঁস্থত করেছেন । গল্পের শেষে মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা 
করেছেন, “বাপ, তৃমি সশরীরে ক প্রকারে যমালয়ে আগমন কাঁরলে ? কুড়রাম 
তার আসার ?ববরণ ব্যন্ত করে আত্মপক্ষ সমর্থনে যে যাঁন্ত দেয় তা একাধারে 
তার চরিত্র ও গল্পের রসকে এক মুহূর্তে উদ্ভাঁসত করে তোলে । তারই 
ভাষায় “আমি এখানে পেশছিয়া মহা দূুর্ভাবনায় পড়িলাম, অপরিচিত দেশ, 
'সহায়-সম্পাত্তহশীন, কি করি, অবশেষে কাগচ-কলম লইয়া একখান পরোয়ানা 
দ্বারা যমকে পদচ্যুত কারলাম। আত্মপক্ষ সমর্থনে হুজুরের নামাঁট জাল 
করিয়াছিলাম। অধঈীনের সে অপরাধ মানা করিতে হইবে। বিশেষ, ধায়ে- 
ল্বতং মহেশং রজত গাঁরানভং চার্চন্দ্রাবতংসং' ধ্যান কারতে কাঁরতে স্বাক্ষর 
নিদ্রাভভূত এবং পরে তারই 'নীদ্রতাবস্থায় যে কাহনী পাঠককে যমপুরী, 
স্বর্গ ও কৈলাসের বিচিত্র চারন্রের সঙ্গে পারাঁচিত করে সমস্ত গল্পের মধ্যে 
তাকে নাদ্ূত অবস্থায় পাওয়া যায় না। অথচ, 'কডরাম নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, 
লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর আটচালার পার্বস্থ কামরায় চারপায়ার উপব 
শয়ন কাঁরয়া আছেন'-এ-কথা বলে গল্প শেষ করেছেন লেখক। তখনই 
পাঠকের সৃপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হয়-_স্বস্নাবস্থার প্রারবেশ থেকে ফিবে আসে 
বাস্তবে, আর পুরাণ-সদ্ধ-চারন্রগুলির সমস্ত অসঙ্গাঁত যেন আরো মধুর 
হয়ে ওঠে। বাস্তবে যমের দুঃখ-কথা কল্পনা করা শল্ত, কিন্তু স্বপ্নে সম্ভবতঃ 
“তা নয়। নি 

কুড়রাম চাঁরন্র বাংলা সাঁহত্যে নতুন নয়। চণ্ডনমগ্গলের 'ভাঁড়্‌দত্ত' কিংবা 
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আলালের ঘরের দুলাল-এর ঠকচাচা তার পূর্বপুরুষ । কিন্তু যমালয়ে জীয়ন্ত 
মান্ষ গল্পাটর কাহনী, পাঁরাস্থাতি ও চারন্র চণ্ডমঙ্গলের বা আলালের 
ঘরের দুলালের সহধমাঁ নয়, তা তার আবির্ভাবকালে স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়েই 
প্রকাঁশত হয়েছে। বাংলা কথা-সাহিত্যের ছোট-বড় গল্পধারায় 'যমালয়ে জীয়ন্ত 
মানুষ' গলপাঁটর একটি বিশেষ এীতিহাসিক মূল্য আছে। উনাবংশশতক থেকে 
সরু করে নিতান্ত আধানক কাল পর্যন্ত যে কথা-সাহতোর উদ্ভব বিকাশ 
ও ক্লমপাঁরণাঁত, সেখানে যে ধরনের লেখগীলর প্রাচুর্য তা আঁধকাংশ সময়েই 
করুণ রসকে প্রাধান্য দিয়েছে। বড্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং এদের 
সমকালের লেখায় একথার পাঁরিচয় পাওয়া যাবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 
ব্যতিক্রম সম্ভবতঃ উনিশশতকে ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আধুনিক- 
কালে রাজগশেখর বসূর মধ্যে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভিন্ন অর্থে 0821০ 
সাঁহত্যের বিপরণতধমর্টঁ। ব্রেলোক্যনাথের যে স্বতন্ত্র পাঁরচয় তাঁর গল্পে, উপ- 
নাসে, তা স্মত হাঁসতে উজ্জবল, স্নিগ্ধ কৌতৃকে মধূর। জীবনের যে 
অসঙ্গাত অন্য লেখককে গভীর দুঃখের সঙ্গে পাঁরচিত করেছে, ন্েলোক্যনাথের 
কাছে সেই অসঙ্গাঁতই সমস্ত জবালাকে সাঁরয়ে স্নিগ্ধ ও স্মিত কৌতুকের 
দব্যচ্ছটায় বিকশিত। ব্যঙ্ঞ-বিদ্রুপও যেন গভীর আভিজ্ঞতার সূত্রে বাঁধা 
পড়ে: রোধের পরিবর্তে কৌতুকের রসে উত্জব্ল হয়ে ওঠে অসঙ্গাঁত। 
ব্রেলোকানাথ সেই জীবন আভজ্ঞতার রচয়িতা এবং এই অর্থে দীনবন্ধূরও 
উত্তরাঁধকারণ। যমালয়ে জয়ন্ত মানুষ গলপাঁট যে ব্েলোক্যনাথকে অনেকখাঁন 
প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ এই গল্পাঁটকেই একট ভিন্ন উপকরণে সাজিয়ে 
একই পাঁরবেশে বর্ণনা করা।১ সেখানেও যমপুরীর বর্ণনা, যমের পদচ্যুতি, 
পাপীতাপিদের উদ্ধার, পাঁরশেষে দেবতাদের দর্শন এবং মর্তেয ফিরে আসার 
পারিয় আছে। কৌতুহলণর দাঁষ্টতে দীনবন্ধু ও ব্ৈিলোক্যনাথের এই কাহনা 
দুটির অভিন্নতা চাপা থাকে না। 'িমালয়ে জীয়ন্ত মানূষ' গল্পটির এই 
বোঁশিষ্ট্য আলেচনার পর তাকে শুধু প্রথম ছোট গল্প নয়, হাসারসাত্মক 
গল্পধারার প্রথম গল্প বলেও স্বীকার করতে হয়। 


১। ত্রিলোকানাথ মুখোপাধ্যায়, নয়নচাঁদের ব্যবসা, পণ্টম-অস্টম পাঁরচ্ছেদ। 
প্‌ প্‌ ৬৮-৬৫। 

প্রথম প্রকাশ জন্মভূমি ১৩০১-১৩০২, পরে ভূত ও মানুষ (১৮৯৭) গ্রন্থে 
সংকলিত। 

বসৃমতন সাহত্য মন্দির, ১১২৯। 


নীলদর্পণ নাটকের পটভূমি 


' শীসপাহাী বিদ্রোহের ঠিক তিনবছর পরে নীলদর্পণ নাটকের প্রকাশ ১। 
এই নাটকের পটভূমিতে বাংলাদেশের এক বিরাট বিদ্রোহ আত্মগোপন করে 
আছে। আধুনিক কালে নীলদর্পণ নাটককে সাময়িক উত্তেজনাপ্রসৃত শিল্প 
বলে মনে হতে পারে ২_ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাটক এক বিশেষ সময়ের 
বাংলাদেশকে পটভূঁম হিসেবে গ্রহণ করেছে, তা শুধুমাত্র উত্তেজনা বা উদ্দেশ্য 
সাদ্ধর জন্যে নয়। কর্ম উপলক্ষে বাংলা ও বৃহৎ বাংলার নীলকর অধ্যাঁষত 
'স্থানগাঁলর সঙ্গে দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ পারচয় ছিল এবং এই অগ্লগ্ঁলর চাঁষ 
রায়ত সম্প্রদায়ের অসহায় অবস্থাকেও তান উপলাব্ধি করোছিলেন। মহৎ 
নাট্যকারের দৃম্টিতে নীল-চাষের পরিনামকে নীলদর্পণ নাটকে রূপ দেওয়ার 
যে চেষ্টা তা প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির অখণ্ড জীবনকে তুলে ধরেছে। তাই 
নীলদর্পণ নাটকের গভীর যন্ত্রণা গোলক বসুর পাঁরবারের মধ্যে সংহত হয়ে 
নেই তা ব্যাপ্ত হয়েছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। এ নাটকের জীবন স্পন্দন 
অনুভব করার জন্যে নাটকের পটভূমির প্রাত দৃম্টিপাত করা যায় এবং বলা 
বাহুল্য তা ইতিহাস সমার্থত। 

ইতিহাস জাতির জীবন বিচ্ছিন্ন কোন সত্য নয়। ব্যাস্ত ও সমাজের 
অন্কূল ও প্রাতক্‌ল ঘাত-প্রাতঘাত, আশা-আকাঙ্ার অন্তরালে ইতিহাস 
আপন পথ নির্ণয় করে নেয়। যখনই জাতির প্রাণশীন্ত এই 'িয়া- 
প্রতিক্রিয়াশীল আবরত চণ্জল ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে নিজের সঙ্গাঁত 
হারায় তখনই দেখা দেয় অব্যবস্থা। রাজনীতি বা দেশ শাসনের 
ক্ষেত্রে তা মাংসন্যায় এবং নীতি ও জীবন-চর্চার ক্ষেত্রে তা অবক্ষয়। 
ইংরেজ রাজত্বের সূচনা থেকেই এই অবক্ষয় দেশের সবর ব্যাপ্ত 
হয়োছল। পলাশশর যুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজরা দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতি 
তেমন মনোযোগণী হননি যতখাঁন মনোযোগ হয়েছিলেন বাঁণাজ্যক বৃদ্ধিতে । 
ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর চুন্তি মত প্রাপ্য টাকা ছাড়াও ১৭৫৭ খজ্টাব্দে 


১। ইরা আশ্বিন, ১৭৮২ শকাব্দ (১৮৬০ খু) ঢাকা, রামচন্দ্র ভোৌমিকের 
যন্তালয়ে মদ্রুত। 

২। ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সাাবিখ্যাত 'নীলদর্পণ” নাটক 
প্রকাঁশত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুিয়া- 
ছিল, কোন গ্রল্থবিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত কাঁরতে পারে তাহা অগ্রে 
আগরা জানতাম না। 'নীলদর্পণ, কে লাখল, তাহা জানিতে পারা গেল না, কিন্তু 
বাসাতে বাসাতে 'য়রানী লো সই নীল গেজেছ কই' ইত্যাঁদ দৃশ্যের আঁভনয় চলিল। 

[শিবনাথ শাস্তী, রামতনয লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, ২য় সং ১৯৫৭। 
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-ক্লুইভের ব্যন্তুগত উপাজজনের কয়েক কোট টাকা ইংরেজ বাঁণকের যে পাঁরচয় 
বৃহন করে সেই নির্মম ধনাকাত্ক্ষা নীলকরদের মধ্যে আরো তীব্র রূপে প্রকাশ 
'পেয়েছে। রেভারেন্ড জেমস লংয়ের বিবৃতিতে, ইণ্ডিগো কাঁমশনের সাক্ষ্য 
এবং অনেক 'বাঁশম্ট মানুষের চিাঠপন্নে এর যথেষ্ট পাঁরচয় আছে ১। লক্ষ্য 
করতে হয় সপাহন বিদ্রোহ আকস্মিক হলেও তার প্রস্তুতি ছল অনেক বোঁশ 
অথচ 1সপাহ-ীবদ্রোহের আভজ্ঞতা ব্যাপকভাবে ইংরেজ রাজপুরূষদের তেমন 
সচেতন করেনি । তার প্রমাণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সাঁওতাল ও নীল শবদ্রোহ । 
অবশ্য নীলাবিদ্রোহ অন্য দুটির চেয়ে গভীর ও ব্যাপক। আর নীলদর্পণ 
নাটককে সম্পর্ণ অনুভব করার জন্যে নীলকর পশীড়ত বাঙ্গাল সমাজের 
নম্ভুরতার চিনত্রও। অপ্রাসঙ্গিক হওয়া সত্তেও এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ 
করা যেতে পারে। উইলিয়াম হিকির (১৭৭৭--১৮০৮) স্মৃতিকথায় এর 
উল্লেখ আছে । কলকাতায় ডক তৈয়ারীর জন্যে (0২৪৫90016 'খাঁদরপুর) কর্ণেল 
ওয়াটসনের সঙ্গে কোম্পানীর চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বাংলাদেশে এসে- 
ছিলেন মেজর আঁকবজ্ড ক্যাম্পবেল । গবর্ণমেন্ট ডক তৈরীর জন্যে জাম দান 
করলেও তাতে এ নিদেশি ছিল স্থানীয় মানুষদের জামির ন্যাধ্য ক্ষাতপূরণ 
যেন দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক বাঙ্গালনই তাদের বসতভূমি বা ভিটের মায়া 
পাঁরত্যাগ করতে পারোন। “অবশেষে ওয়াটসন সাহেব একদিন একদল 
দসপাই পাঠিয়ে তাদের ভিটে-মাঁটি থেকে উচ্ছেদ করে দিলেন। তারপর 
রাতারাতি সেই জায়গা চষে একেবারে মাটির সঙ্গে এমনভাবে সমান করে 
শদলেন যে, দেখে সেখানে কোনাদন লোকের বসবাস ছিল বলে চেনাই 
যেত না।২ এ সম্পর্কে হিকি আরো বলেছেন যে, এ বিষয়ে একাঁট কাঁমাঁটি 
গঠিত হওয়া সত্তেও “যারা উংখাত হয়েছিল, তারা আর পৈতৃক ভিটেতে 


১। শা, 07. 70919260072 009]. 07511৬951507866 01 172110007, 5910 
7601016 1110 17101650 (00111015510) : [1616 19 0116 00108 10016 ] ৮191) 
10 ৪79 ১ [181 0017510679016 041] 1199 10901 0010৮] 01) 01017115510 
1701109 10] 59105 0726 706 ৪. 00956 (012?) 1100100 15801100 15271019100 
৬/101000 001116 51811060 10) 11919) 01000. 10179117125 0৫০0) 5086০৭ 
(০ 69 210 817900065, 11119 95007555109. 19 1111116 2110 1 2000 10 1 
079 [01199 2170 010950656 591056 01 165 106210170, 

[1010 21010627০01 7২5, 0. 73017775501, 09600 25.1.1760 10 0০ 
[01101, 17012071610. 17219001910) 90011 1) 00118018601) ৬7100) ১০1. 
€০71008, 5811691), 1৬11 1)271707. 

২। 'বনয় ঘোষ,সতান্টি সমাচার, ১৯৬২, পৃঃ ৪৯। 


১১২ দীনবন্ধু ত্র ও কাঁৰ ও নাট্যকার 


ফিরে আসতে পারেনি, এই পধন্ত জাঁন। ক্ষাতপূরণ তারা পেয়োছল 
অথবা আদৌ পেয়োছল কিনা তা জানিনা।”১ খাদরপুরের গোকুল ঘোষের 
সঙ্গে জমি সংকান্ত মোকদ্দমা কোম্পানীর সঙ্জে হয়োছল। এই সমস্ত ঘটনা 
নাল বিদ্রোহের বত পূর্বে হলেও জোর করে জমি গ্রহণ করার মধ্যে ইংরেজ 
বাঁণকের স্বার্থ সম্বন্ধই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নীলকরদেব 
সঙ্গে এই মনোভাবের কোন পার্থক্য নেই। 

“১০৭৮৯ অব্দের ২৯শে অক্টোবরের সরকারী ঘোষণাপন্র থেকে জানা যায় 
যে [0015 20110 েরাসীয়) ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম ইউরোপ 
নীলবর।”২ 1-091৭ 80117800৩ সম্পর্কে প্রমোদ সেনগুস্ত তাঁর গ্রন্থে 
[লিখেছেন- বাংলা দেশে ১৭৭৭ সালে লহ বলো 0০815 8011)800) নামক 
একন বকা বরমান প্রণালপতে প্রথম নঈজ গ্রস্তত কবা আরম্ভ করেন। এই 
ফরাসী নাঁণকাঁট ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে এসে চন্দননগরের নিকট তালডাঙ্গা 
ও গোন্দলপাড়ম দাটি নীলকুঁট স্থাপন করেন। নীলের ব্যবসায়ে বনো 
প্রচুর এশবর্ষের মালিক হন। আরো অনেক স্থানে তিনি নীলকৃঠি স্থাপন 
বরেন"”"৭ ঢকাদ ইতিহাস থেকে লনা যাঘ ১৮০১ খ্টান্দে ঢাকা জেলাম্‌ 
নীলের কি ছল মান দুঁটি। নীলেব ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হওয়ার ফলে 
তা রুমশই প্রসাবত হতে থাকে। বিশেষ কবে রাজ্গানগর, সরাজাবাদ, ইচ্ছা- 
পাশা, সাভার প্রভাতি অণ্চলে নীলচাষ এত বাদ্ধি পেল যে, ১৮৩৩ খম্টাব্দে 
ঢাকায় মোট ৩১১ নীলেব কুঠি সংস্থাঁপত হল।€& যতন্দ্রমোহন রায় তাঁর 
ঢকার ইতিহাসে নীলকবদের ব্যবসাব এবং নিম্ভুর অত্যাচারের কথা বলেছেন। 
সতীশচন্দ গিরের যশোহর খুলনাব ইঠিহন্স নীলকুঠিগতীলর বিস্তৃত পাঁরিচয় 
আছে। [00190 00101719101 1২210011, 02910115 96৪80501081 1২০101 
বা 01215 1511701১-এ ফাঁরদপুর, যশোর ও নদণয়ায় উৎপন্ন নীলকে পাঁথবীর 


১। পুবোন্ত। 
২। হারসাধন মুখোপাধ্যায়, কাঁলকাতা পেকালের ও একালের, ৬৭৬। 


৩। এ সম্পর্কে বিশেষ দুষ্টনা গ্রন্থ__1২291100, 17. 7. 13292791771061 51510 
0) 17:52 71756 1712720 71677127 17 17017, £১51911. 1৬2101) 18, 189. 


৪। প্রমোদ সেনগুপ্ত, নীল-বিদ্রোহ ও বাঙ্গাল সমাজ, ১৯৬০, &। 


€&। 101, 12101-এর [00051817 ০0 102008 তে এই বিবরণ আছে। 
্রম্টব্য ঃ যতীন্দ্রমোহন রায়; ঢাকার হীতিহাস, ১ম খণ্ড ১৯২২, ১৪০। 


নগলদর্পণ নাটকের পটড়ামি ১১৩ 


শ্রেম্ঠতা দেওয়া হয়েছে ।১ সতশশচন্দ্র মিত্র তাঁর ইতিহাসে 7390891 1170150 
০০.-র উল্লেখ করেছেন। 7310891 100160 0০০. নদীয়া-যশোহরের সবচেয়ে 
বড় 'কানসরন' ছিল এবং এর অধনঈনে চারটি প্রধান কানসরন' ছিল । মোল্লাহাট 
কানসরনের কুঠির সংখ্যা ছিল ১৭ট। বেঙ্গল ইশ্ডিগো কোম্পান৭র প্রবল 
প্রতাপান্বিত 1 হি [থা০এ মোল্লাহাটিতে থাকতেন। ১৮৬০ খম্টাব্দের 
প্রথম দিকে জেমস ফরলঙ এ. 7011908) মোল্লাহাট কানসরনের প্রধান হয়ে 
আসেন এবং এই কুঠির অত্যাচারকে লক্ষ্য করেই দীনবন্ধু নীলদর্পণ রচনা 
করোছলেন।২ দ্বিতীয় প্রধান কানসরেনের নাম ছিল কাঠগড়া কানসরন। 
কপোতাক্ষ নদীর পশ্চিম পারে ও মোল্লাহাটির উত্তর দিকে এর অবস্থান ছিল। 
এখানেই প্রথম নীল বিদ্রোহ হয়।৩ কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর নদীয়া কাহনশতে 
এই ধর্মঘটের উল্লেখ করেছেন। স্যার জন পণষ্টার গ্রান্ট ১৮৫৯ খন্টাব্দ 


চি 


বাংলা দেশের 19707160081 0০৮০100 হলেন। «এ সময়ে নদীয়া ও যশোহর 
জেলায় বহ প্রজা ও জাঁমদারবর্গের সাহত অনেক অত্যাচারী নীলকরের প্রকাশ্য- 
ভাবে বিবাদ বাধিয়া উঠে এবং লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞার্ঢ্ন হয় 
যে, নীলের দাদন লইবে না বা নীলের চাষ কাঁরবেন না”।৪ প্রকৃত পক্ষে বাংলা 
দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের এই ধর্মঘটের অন্তরালে নলচাষজাঁনত দীর্ঘ 'দনের 
বেদনা জমে হিল।& ১৮১৯ খৃন্টাব্দের অস্টম আইন (২6818600৮. ৬1] 0£ 


১।11)0 1170150 1021701901011৩0: 17 015 5106 0111070121১ 01 1011170 
00011052100 17586 01 105০1 13010021, 50901211% ৬1101) 19 10170900000 17 
11109 01910106501 04092, 0710 70950170915 [01701991019 011০ ৬০] ঠ7091 11) 076 
৬/11012 50110. 170120 09/7777715519/ 1317011, 00772, 21. আরো দুণ্টব্য ও 
7710 07951 1110100 0700 070 ৬/01]0 [0100009519১ 1 1706115৬9, 66170198115 ৪৫- 
17100 (0 10196 01130170981) 000 5000170 (0 10179 19 (10 1170190 01 ]955015 
2110. 171715000010. 074517511551717511001 /৩917075, 1868, হা. 

২। সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার হাঁতহাসঃ ২য় খণ্ডঃ ১৯২২ (১৩২৯) 
পৃঃ ৭৫৮-৭৯০। ৩। সতীশচন্দ্র মিত্র, পুবোৌন্ত। 

৪ কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী, ২য় সং, ১৯২২ (১৩১৯)।' 

চে। 16 ৬29 211 0101101950116 5996], 00 10100 /০06 01) 10)- 
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[70৮০0 210 011707 [01000065 0909070 111010 01059621016, [179 11913 101 
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৮ 


১১৪ দখনবন্ধ; মিত্র ঃ কাব ও নাট্যকার 


1819) অনুযায়ী জমিদারদের পত্তনী তালুক বন্দোবস্ত করার আঁধকার 
দেওয়া হল। ফলে অসংখ্য তালুকের সাঁষ্ট হল এক একটি পরগণায়। নীল- 
করেরা পত্তনী নিলেন অনেক তালুকের। এমন কি দেশীয় বিত্তশালশরাও 
যোগ দিলেন নীলের ব্যবসায়ে। সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, “সাহেবাদগের 
প্রীতিদ্বন্দ্িতা কাঁরয়া কল চালাইবার জন্য উহারা সাহেব ম্যানেজার রাঁখয়া- 
[ছিলেন”। ১৮২৩ খক্টাব্দের ষ্ঠ আইন (২০৪০1৪0০৫ ৬] 0 1823) 
নলকরদের পক্ষে অনুকূলতার সৃন্টি করলো। কেননা এই আইনের বলে 
“নীলকর যে সব চাষীদের টাকা বা নঈ্ল বীজ দাদন দয়েছে তাদের জামর 
উপর একটা [শেষ স্বত্ব ও আধকার (৪. 11017. 200. 17691950 1, 070 12104) 
পেল।”» কিন্তু এই আইনের আঁধকারে নীলকরেরা খ্বাশ হয়ান। তাদের 
নতুন দাবীর ভিত্তিতে তৈরী হল ১৮৩০ সালের পণ্চম আইন (7২০18010] 
৬ ০0 1830) । এই আইনে বলা হল দাদন গ্রহণকারন কৃষকের পক্ষে নীলের 
চাষ না করা আইনসঙ্গত নয়_অতএব এই আইন অনযায়শ নীল চাষে অসম্মত 
দাদন গ্রহণকারী কোন কৃষকের বিরুদ্ধে ফৌজদাঁরর অভিযোগ আনা যায় 
এবং আঁভযোগ সত্য প্রমাণত হলে কৃষককে কারাবাস করতে হবে ।১ 

এই আইনগ্ণাল নীল্করদের ধনাকাজ্ক্ষা তৃপ্ত করতে প্রকৃতপক্ষে সহায়তা 
করেছে। বাংলা দেশের আঁধকাংশ গ্রামের প্রান্তে নীলকরদের এই লোভ 
ব্যাপ্ত হয়োছল দীর্ঘকাল ধরে। নল আন্দোলনের এই পটভূমিকে কেউ 
কেউ অনুভবও করোছলেন। নীীলকরদের অত্যাচারের পাঁরণাম সম্পর্কে 
আশঙ্কা ব্ন্ত করেছেন 14010 (91001) একাঁট চাঠিতে-_ 

“] 255016 %00 0726 001 20086 ৪ 5৪০11 080960 100 17010 21751609 
[11817 1 100৬০ 1100 51009 60০ ৫955 01 1091101, 8170 101) 026 0295 1? 1610 
11796 92 51101 250 11, 21001 01 09217501079 1001191) [01010601 11917 
[706 ০৮০] 190601% 1] 1:0৬/67 1301591 17. 181065.”২ 

'বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার হাতিহাসে নীলকরদের অত্যাচার কাঁহনন 
যত স্পম্ট তার চেয়ে তা অনেক স্পম্ট সমসামায়ক পত্র-পান্রকায়। ঘটনার 
িাবরণে ইতিহাস ঘত বোঁশ মনোযোগী, তার চেয়েও বোঁশ সত্য সন্ধানে । 
কন্তু সাময়িক পত্র-পান্রকাতে এতিহাসিক দৃস্টির দুরপ্রসারণ গভীরতা না 
থাকলেও প্রাত্যাহক ঘটনাগ্‌লিল স্থান পায়। আর তা যাঁদ গুণের দিক থেকে 
বাঁলষ্ঠ হয় তখন সেই ঘটনাও ইতিহাসে স্থান করে নেয়। নীলকরদের ভয়াবহ 


১। এই আইন বিধিবদ্ধ. হবার দ্‌ বছর পরে মে মাসে একমান্র যশোহর জেলাতেই 
১৬২ জন চাষী নলের ব্যাপ্পারে জেলে রয়েছে। 
২। প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃবোন্ত, পৃ ১৭। 


নশলদর্পপ নাটকের পটড়াম ১১৫ 


অত্যাচারে বাংলা দেশের সমগ্র কৃষক-জীবন এত বেশি আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত 
হয়োছল যে, তা সামায়ক উত্তেজনা বা বিদ্রোহের সত্যে থেমে থাকোঁনি, তা 
বস্তুত এতিহাঁসক সত্যের মর্যাদা পেয়েছে । সমসামাঁয়ক পন্র-পান্রকায় প্রকাঁশত 
নীলচাষ ও নীলকর সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্ব অসাধারণ। হরকরা, সংবাদ 
প্রভাকর, 111000 72106 বা 11701) [1910 ইত্যাঁদ পাত্রকায় নীলচাষ ও 
নীলকরদের অত্যাচার প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে ?বাভন্ন সময়ে। দাঁরদ্র কৃষককে 
জোর করে নীলচাষে বাধ্য করা, পাঁরশ্রামক থেকে বাঁণ্ঠত করা ছাড়াও আরো 
হান অপরাধে নীলকরেরা দুষ্ট ছিলেন। এই সময়ের 'বাঁভন্ন লেখকদের 
লেখায় চাণ্িপন্রে এ সম্পর্কে বারংবার উল্লোখত হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত 
(১৮২০--১৮৬৬) তত্ববোধনী পাল্রকায় নীলচাষের কুফল সম্পর্কে একাঁট 
দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধে লেখক অত্যাচারের ও কৃষকদের গভনর 
যন্ত্রণার বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ করোছিলেন।১ আলালের ঘরের দুলালেও 
নীলকরদের এই অত্যাচারের কথা চিত্রিত হয়েছে ।২ নীল-বিদ্রোহকে যারা 


১। এক্ষণে চতুর্দিক হইতে এই কথাই শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে, নীলকরাদগের 
অত্যাচার তদপেক্ষায় ভেস্বামীদিগের) ভয়ানক, তাদের দৌঁরাত্ত্যে প্রজাকুল নির্মল 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । বাস্তবিক যেমন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দুই ভিন্ন 
ভিন্ন সমুদ্র দৃম্টি করিলে, সহসা তাহাদের পাঁরমাণ নিরূপণ ও পরস্পর তারতম্য 
[নিশ্চয় করা যায় না, কারণ তাহাদের উভয়কেই অসনমপ্রায় বোধ হয়। সেইরূপ ভূদ্বামণ 
ও নাঁলকরদিগের অশেষ প্রকার উপদ্রবের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া পরস্পর তারতম্য 
করা দুদ্কর। কারণ, উভয়ৌরই অত্যাচারজনিত দুঃসহ দুঃখরাশির সীমা দৃম্টিপথের 
বাহর্ভতি ও বাক্যপথের অতীত। নঈীলকরাদগের কার্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা 
কারয়া দৌখলে, স্পন্ট প্রতীত হয় যে; কেবল প্রজা পাঁড়ন কাঁরিয়া স্বকার্য উদ্ধার 
করাই তাঁহাদের সংকল্প। 

অক্ষয়কুমার দত্ত, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদগের দনব্লবপ্থা, তত্ববোধিনী পান্তরকা ৪, 
৮৪, ১৮৫০ ৃ 

২। যশোহরে নীলকরের জুলুম আতশয় বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রজারা নীল বুনিতে 
ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদ বোনাতে অধিকলাভ, আর 'যাঁন নীলকরের কুঠিতে 
ধাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে 
নীল আবদ্ধ কাঁরয়া দাদনের টাকা পাঁরশোধ করে বটে, কন্তু হমারের লাঙ্গুল বংসর 
বাদ্ধ হয় ও কুঠেলের গোমস্তা ও অন্যান্য কার পরদার্জের পেট অল্পে পুরে না। 
এইজন্য যে, প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে, সে আর 
প্রাণান্তে কুঠির মুখো হইতে চায় না, কিন্তু নলকরের নীল না তৈয়ার হইলে 
ভার বপাত্ত। 

টেকচাঁদ ঠাকুর, আলালের ঘরের দ;লাল। (বস£মতনীর বসন্ত উপহার) (১৩১৩) 
১৯০৯, ১৫১। 


১১৬ দীনবন্ধু মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


আন্তারকভাবে গ্রহণ করে প্রজাদের সমর্থন করোছিলেন, শিশিরকুমার ঘোষ 
(১৮৪০-১৯১১) তাঁদের অন্যতম। অনাথনাথ বসু শিশিরকুমার ঘোষের 
জীবনীতে লিখেছেন, “নদীয়া ও যশোহর জেলায় নীলকরাঁদগের অত্যাচারের 
মান্রা অন্যান্য জেলা অপেক্ষা আঁতরিস্ত। নশল উৎপাদন উপলক্ষে নরহত্যা, 
গো-হত্যা, গৃহদাহ, সতীর সতীত্ব নাশ প্রভাতি কত পাপকর্মই যে সম্পাঁদত 
হইয়াছে তাহার ইয়ন্তা নাই। প্রাতকারের আশায় রাইতগণ 'বিচারালয়ে উপাস্থিত 
হইত বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফলপ্রাপ্ত হইত না। কারণ তদানীন্তন 
ইংরেজ রাজপারুষেরা নশীলকরাদিগের প্রাতি বড়ই অনগগ্রহ প্রদর্শন কারতেন এবং 
সময়ে সময়ে তাহাঁদগকে ভয়ও করিতেন” ১ 700180 (0170111155101-এ 
সাক্ষীর বিবৃতিতে 911 45110% 7:00) বলোছলেন-_ 

4111615 06110911019 ৮523 1911010 01 1050109, ৮710101) 11) 10 010110101), 
1025, (0 2; 01691 25%661/1) 0০ 9100600 1০ 000 91107 0195) 10101) 00০ 
20%910101 2100 1718119 01 0109 00915 01 1116 (00৬01001001 1195 21৬23 
0৫191019700. 11 19৬00] 01 (0)09509 0115900 11 11715 10911100181 ০0111৮2- 
(1010. .] 001051001 11100 16 105 16011011119 0০01) 1110 0036 009 00 
(90৮01711701) 01001915 172,509 980110000 10051010060 1200] (19 [01917601. 
1 ৮111 009 10016121710 32 11790, 83 2 90811] £১551510100, [ 00170059, 1 
11259 [9৮00100 19 ০0৬1 0000)01) 10 99৮০19] 1091210095- 


সংবাদ প্রভাকরে নীলকরদের প্রাত জেলা বচারকদের এই পক্ষপাতত্বের 
পাঁরচয় মাদ্ূত হয়েছে। বাংলার লেফেটনাণ্ট গভর্নর “অনারেবল' হালিডে 
সাহেব সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকরে স্পম্ট ভাষায় এ কথা লেখা হয়েছে যে, 
কৃষকদের দূর্গাতর সম্পূর্ণ বিবরণ জানা সত্তেও গভরননমেন্টের কাছে রিপোর্ট 
পেশ করার সময় তান তার উল্লেখ করেন না। এবং “মফঃস্বলে যে সমস্ত 
খোদাবল্দ ধর্মাবতারেরা অসংখ্য প্রজার ধন-প্রাণের উপর বাধ্য, জিলার অবস্থা 
দর্শন অথবা শিকারে গমন করিলে নীলকৃঠিতেই ভোজন, শয়ন ও ননীলকর 
সাহেবাদগের কন্যাপূত্র ও প্রেয়পীর সাঁহত আমোদ-প্রমোদ ও নীলকরের 
হাস্ততেই আরোহণপূর্বক ব্যাঘ, হরিণ, মাহষ, শকরাদি পশু হনন কাঁরয়া 
থাকেন, সৃতরাং নশলকরের মোকদ্দমায় পক্ষপাত কাঁরতে হইলেও অনায়াসে 
কাঁরয়া বসেন”।২ এ সম্পর্কে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক নীল- 


১। অনাথনাথ বস্‌, মহাত্বা শিশিরক্মার (১৩২৭) ১৯২৩ 
২। গবনয় ঘোষ, সামাঘক পত্রে বাংলার সমাজ "ত্র, ১৯৬২ 


নীলদর্পণ নাটকেনন পটু ১১৭ 


করদের সঙ্গে বিচারকদের আত্মীয়তা ছিল। এম্যাঁজস্ট্রেট সাহেবাঁদগের নিকট 
নঈলকর সাহেবদের অত্যাচারঘাঁটত কোন মোকদ্দমা উপাঁষ্থত হইলে সুবিচার 
হর না, যেহেতু প্রজারা হুজুরকে জুজুর অপেক্ষা আঁধক ভয় করে, সুতরাং 
তাহার সমনপস্থ হইয়া সকল বিষয় জ্ঞাত কাঁরতে অক্ষম হয়, কেবল আমলা- 
দগেই হতণকর্তা বোধ করে, কিন্তু নীলকরাদগের মধ্যে অনেকেই ম্যাজিস্ট্রেট 
বিশেষের হস্ত ধাঁরয়া সেকহ্যান্ড করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটাদগের সাহত কোন 
কোন নীলকরের আলাপ ও কুটম্বতা আছে”।১ 

'নদশয়ার হাসখাল (79175101911) থেকে ৬.1 77010101050) 
73০1581 া0া1ঞাদ। পাত্রকার সম্পাদকের কাছে একটি দীর্ঘ চিঠিতে সেই 
সময়ের নীলকর ও রাইয়তদের মনোভাব পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। এ 
চিঠিতে নীলকর ও নীলকর পক্ষীয়দের প্রতি তীর ব্যঙ্গ আছে। 'তনি 
[লখেছেন_“৬/০ 1921 016] (নীলকররা) ০0101)1910176 858109 019 15015, 
৪110 0211110 0101] 10095, 101000155 110175 2170 1)0170160 51101197 
6101001915. 11 005 15003 21০ ৪০ 620১ ৮5105 1700 25010 00170 1005111933 
10) 00610? 7009 1100 91759800 (7০11), 1101 [02100 90210099 101 [10100 
1521, 


এ চিঠিরই শেষ অংশে লেখক স্পম্টকরে বলেছেন যে, নশলকরেরা তাদের 
নিজেদের স্বার্থেই রাইতদের মুক্তি দিচ্ছে না 13 1116 1019116610020 29 
01350009 (09 118৬9 (10 15015 00 3০0, 101 16 19 1633 9200217319. । 

নঁলচাষের চুক্তিপত্র (০09002০) যে কত নির্মম ছিল তার উদাহরণ আছে 


বিভিন্ন পত্র-পাঁন্রকায়। একট চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ উদ্ধার করা যাক। 
"70০ র 
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১। বিনয় ঘোষ, পর্বোন্ত। 


১১৮ দখনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার ' 
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হুগাঁল জেলার কোন এক নলকুঠির থেকে উপার উদ্ধৃত চুন্তিপন্ত্ তুলে ধরে 
সম্পাদক প্রশ্ন করেছেন--“ড1)60001 10 19 1706 ৪. 100010. 01 1:210195 210 
010107595101, 07 170197010 8170 1015006171100110 27 

এই 'নম্ঠুর অত্যাচার নীলচাষ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই প্রকাশিত । দাদন 
দেওয়ার যে নির্মম ইতিহাস নীলদর্পণ নাটকে দেখা গেছে তা সমকালের পান্রকা- 
গুঁলতে আরো তীব্রভাবে ফ্‌টে উঠেছে। বলপ্রয়োগে চুন্তিপত্রে স্বাক্ষর করানোর 
জন্য অসংখ্য কৃষককে যেমন বন্দ থাকতে হয়েছে আলোবাতাসহীন গুদাম ঘরে 
তেমাঁন সেই সঞ্চেগে অনাহার ও শ্যামচাঁদ প্রয়োগে মত্যুর সংখ্যাও কম নয়। আর 
শুধ্‌ চাষই নয়, সেই সঙ্গে তদানীন্তন কালের অনেক জাঁমদারদের অবস্থাও 
হয়োছল অনুরূপ । 77170090 7৪0০ পাঁত্রকায় এই দাদন দেওয়ার ব্যাপারকে 
5197)010% 0 £১৫৪1)0106 বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। নীলমামদো না নীল- 


৬. 7717000 7990001, 4৯1] 79 1860. 52120109715 27077 7271)975 
001 1712120 (০4167701707 212 1,07/61 13277201116 ০72 17100001191 2714 
44727 1965 &) 4. 20০৫ 1860, 22 


নগলদর্পণ নাটকের পটভূমি ১১৯ 


দানবের দাদন দেওয়ার প্রণালীর সামনে দাঁড়য়ে মৃতপ্রায় কৃষক সম্প্রদায় রুদ্ধ 
কণ্ঠে আর্তনাদ করার চেম্টাই করেছে । আর এর পাঁরবর্তে মিথ্যা জালিয়াতির 
আঁভযোগে আঁভযুন্ত হতে হয়েছে তাদের। দাদন দেওয়ার আড়ম্বরপূর্ণ 
বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হলে নীলদর্পণ নাটকের কৃষক-জশবনের হাহাকারকে 
সম্পূর্ণভাবে অনুভব করা যাবে। পান্রকা থেকে সমস্ত অংশটুকু উদ্ধার করার 
প্ররোজন আছে। 
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১২০ দীনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 
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নীলদর্পণ নাটকের পটভূমি ১২১ 
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সহায় সম্পদহশীন পুত্র শোকাতুর রাইতের প্রাতি এই নিষ্ঠুর আচরণের 
পাঁরণাম সহজেই অনুমেয় । এর দুঃখ এত গভীর যে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
রাখেনা । মনে রাখতে হবে, নীলকরদের এই অত্যাচারের অন্তরালে কখনো 


১। হ710000 [১8107010 79101), 31) 1860, 55120607907 22017273 
717 1772)20 ০0৮11৮01077 611 10427 13971201717) 271 17767020107. 0712 
01757 70165 0) 4. 701, 1860১ 19-2,1 - 


১২২ দীনবন্ধয মিত্র কাব ও নাট্যকার 


কখনো প্রকাশ্যে এদেশীয় কর্মচারীরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করোছল। নীল- 
দর্পণ নাটকের আমিন বা গোমস্তা সম্প্রদায়ই সোঁদন সাধারণ মানুষের জীবন 
'বিপন্নই নয় বিপর্যস্তও করেছিল। সামান্যতম কারণেও তারা গ্রামের প্রধান 
কৃষককেও আঘাত করতে 'পাঁছয়ে আসোন। 171090909 ৮9010 পান্রকায় নদীয়া 
জেলার শ্যামনগরের গরপোতা অণ্লের এক কুটীর গোমস্তার বিবরণ প্রকাশিত 
হয়োছল। গোমস্তা এ অণ্চলের নীল চাষীদের এই মর্মে আদেশ দেয় যে, 
নল চাষের জমিতে কোথাও যেন কোনরকমের ঘাস বা আগাছা না থাকে! 
সাধারণতঃ জমি পাঁরত্কারের জন্যে আগাছা বা ঘাস কেটে ফেলে সেই জমির 
ওপর পশু চরানো হত। অথচ যে আদেশ এল তা একেবারেই নতুন 410 
00091 ৬0109, 100100 6105 112৬6 100০1 10961 1000৬] (0 1600116 
(1781 [09110100121 17000 01 %/090106 0১ 10101) 4৯০5 0800 10 
৮৪০72 ০1621,” রাইতরা অন্য শস্যের ক্ষাতির কথা বিবেচনা করে গোমস্তাকে 
টাকা দিয়ে আপোষ-মীমাংসা করলো । ৩০০- টাকায় এ মীমাংসা হল এবং 
[ঠিক হল গ্রামের প্রধান এ টাকা তোলার দাঁয়ত্ব নেবে। শ্যামনগরের প্রধান 
মোড়ল আমীর মণ্ডলের অনুপাঁস্থাতির জন্যে তার ভাই কালু মণ্ডলের ওপব 
এই ভার পড়লো । কিন্তু কালু গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের কাছ থেকে টাকা 
তোলার দায়িত্ব গ্রহণ না করে নিজের অংশটুকু কুঠির 4[:85108০০ কাছে ?দয়ে 
জের জমির কাজে যুক্ত হল। কালু মণ্ডলের এই অবাধ্যতার কথা শুনে 
গোমস্তা দু'জন শরকিওয়ালার সঙ্গে তাগিদগণীরকে পাঠালো. কালকে ধরে 
আনার জন্যে--7112 ৩170110/211215 103 170 11019 11) 10700660110 (0 
(21099:5 100]006, 8985০  [া। 2 99০1০ 069801)9) ০০100. 115 1091)03 
0160019 00111001715 09010 2170 ০16 70101 11] 10 019 190601. 


গরপোতা 'দয়ে যাওয়ার সময় কুঠির লোকেরা মুজদীন মণ্ডল বলে একজন 
বৃদ্ধ কৃষককে ঘরে বসে থাকতে দেখে সে কেন ননীলচাষের জমি পাঁরিম্কার 
করতে যায়ান এই প্রশ্ন করে,_ 


11002069010, 10 2ো05আ০ো 08৬০ 1017) 10 071067512070 0021 19 1090 
817620 10910 119 91910 (0 016 17620 হাথগা। 01 016 ৮111860, ৬1110 1015 
01002005011 119 ০০011906101] 5 2170 11 01001 10 [010৮6 1015 25901101015 
061০0 109 ০0170101 (1)10 (0,016 10716921106 01 016 10680 [121 ; 0000] 
ড/10101) 0119 01 002 700109 110101051) 51)99]1 ভ211010109555 021000]0 17010 
04 1015 06210, 2170 76691 01955119 ৪৪৮ 98106 4০0116 ০010 1105, 
1007 81104 09 016 ৪ 10 9001 11111015, 1৬101000015. 11100 010 1121) 
1101 06170 2016 10 50502177 016 ৮1015706, 161] 0, হি) 2, 3000 ডা] 


নীলদর্পণ নাটকের পটভূমি ১২৩ 


115 1900 017 (179 61010, 0016 1019 [09195000015 11790090. 01 1910101110, 
(69660. 17111) 10) 99৬01911010 01 101৩ 0207.৬ 


নলকর ও তার অনুচরদের এই নৃশংস অত্যাচার সে সময়ের সমস্ত সং 
মান্বকে আঁত্মক ক্ষেত্রে বিপনন করোছল। প্রকৃতপক্ষে এই অতাচুরর গভী- 
রতা ও ব্যাপ্তির ফলে 'বাভন্ন সমাজ ও ধর্মের মানুষ নীলকরদের 'বরুদ্ধে 
প্রীতবাদ করতে এগিয়ে আসেন। শুধুই যে মহাত্মা শীশরকুমার বা হারচন্দ্র 
নলকরদের £বরুদ্ধে লেখনী ধারণ করোৌছলেন এমন নয়। বস্ততঃ 
বহ্‌ ইংরেজ রাজপুরুষ, উচ্চ পদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী ও জামদারদে; 
পাশে ইংরেজ মিশনারিরা নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রাতবাদ জানয়ে- 
[ছিলেন।২ অনেক সময় িশনারদের রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে 
রাজশান্তর। অবশ্য রাজশান্ত নর্লকরদের যত অবজ্ঞা করেছে তার চেয়েও বোৌশ 
ঘণা করেছে মিশনারিদের।৩ নীলদরপ্পণের ইংরাজী অনুবাদকে কেন্দ্র করে 


১। £1170090 £70710, 32100155145 1860, £10177. £2917615 07 
17101120 (0০1511501107 77 1,071)91 13671261 7৮011% 071 1711709011011011 710 ৫ 
151৮ 1০০5 0) 44. 2২০97, 1860, 106. 


২। 4৯ ৪. 1৬1155101191% 01119161106 ৬1110) 05 0180 ৩৪7 (1356) 


1010, 0181 17২0৬. 0. 0 00000110200 1116 10119170 70177119013 
51260]00]0 : 


“176 120 11560 10 211 1170160 [70101 101 601০ 17701101510 0৩ 
[11517179591 01501061079 190 1001010 076 [019176919 17105 17031119013 
2170 10100 ১ ০০ 91] 0190 10 59 062০ 101) 06 000100017 0196 005 555 
(610) 15 2 1017090 55900101, 2170 19 5(81060 100) 01001593101 8110 01061.” 


[10 1170150 13109 17300107776 0০০01071616 16127), 1010, 1860, 363. 


৩।170%% 10170 ৮/0010 116 17155101121195 170109711 17 11019, 1 (109 
4019 110 0901060. 27 [10165069005 731101911 1925017903? 1116 [0191- 
(679, 19116 10 0950160 17 [11056 10 1:10. 72500665 2. 016] 
00110117210) 216 29 2. 1718160] 0% ০001759,) 0010৬, 1070 109 0০0৬/91 01 
৪. 11090191906 170 11260 01%11191) 1015510701% 2110 01211601117 6001 


0967:96, 01 709117909 [10 10155801081 106 11050 2100 006 0121166107৩ 
16251. 


[319111011 2100 17১01191199) 000. 69-70, ০]. 1901121, 50011 2070 
১61) 00019, 9911991), 1৬711077772, 17117020707, ৃ 


১২৪ দীনবন্ধ; মিত্র ঃ কাব ও নার্টাকার 


রেভারেণ্ড জেমস লংয়ের কারাদণ্ড ও জারমানার পেছনে বিচারক সম্প্রদায়ের 
এই মনোভাব কাজ করেছে এমন অনুমান অসঞ্গত নয়। 


রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নীল চাষকে সমর্থন করে- 
ছিলেন এবং রাম মোহনের নীলচাষ সংক্রান্ত মনোভাব নগলকরদের সহায়তাও 
করেছে। রামমোহন লর্ড বোণ্টকের সময়ে একথা প্রকাশ করোছলেন যে 
বাংলাদেশের নীলচাষের অণ্ুলগঁল দেখে তাঁর এ-কথাই মনে হয়েছে যে 
নশলচাষীরা অন্যান্য চাষীর তুলনায় বৌশ বিস্তবান। রামমোহনের এই মনো- 
ভাব এবং তার সত্যতা কতখাঁন এ সম্পর্কে পান্রকায় আলোচনা হয়েছে। 
তা উদ্ধার করা যেতে পারে_- 


“1106 26৪6 8009011 01008010480 10 ০011069 012109১ 
80117500100 001701175 55560] 19 [২2171170119], [২0০১ ৬1110 09018716011) 
[176 10116 01 1.010 ৬. 13010110001 01801) 1120 190619 (2109 1001 0010001) 
13211521, 2100 010 17016 11060106086 1019 1015 11) 1110150 015001069 610 
$/0150 ০0 1021) 1100 163 0 1010 [0601019. 116 ০৬০1 0)000017 0061) 
০০৫০ 0101)90 0701) 070 60170198115 01 016 10901৮05. 130 ৮108 01 
[২৪101001101] 1২0 1000 0 (11০ 1091666] 2 01) & 00630101001 01010210217 
00901111705 ৮৮০ 00 17091 0009 11791; 116 ৮85 ৪ 268 20101701169, 0 106 
[06৬০7 195 11) 2 10991101017 (0 30291 ৮510) 900)011ি 85 19 006 ০0010010102 
0076 1[0001019 1] 10010 01511100219 19006 2 1)07160 (001 (1110061) 
89618] 0190101 11) 13010081 2100 1715 161712115 210 110 17010 00010190 
(0 1991090 17) 110 [90০ 01 016 1105 0010081 ০৬1091)06, 0001 (109 
1600015 10 0110 [11755 91 10190 17709 11010010119 11100050010, ৬/100109৬০ 
00010) 011 006 58079 50190. 1%1010091, [7২211017101001775 9৬102106 
85 51৮61) (111 9215 220১ 1191685 ০ 51681 02019 ০01 01০ ০01701- 
(1011 [1181 010 [0901016 11) 079 701656106 0176. 111015 001050510 29901211) 
010 015 70001016 11) 11)6 1110160 015110 216 09161 0 0081 00 11)959 
1০০ 01501009, 200 006,058] 09000101, (16160100008 100169 
(00165200015 01096019160 0০ 090019, 13 009 ০01 025 1005 €9119- 
01005 21010706019 (191 11950. 2$610 0961] [06 101/810 10 09091000 ০01 
016 [019116019 3 1615 1175.195016 01 009 11096 60801019215 ০0100039101 
06 08056 200 629০1) 079 80 19 0) 076 018110579 210 10 (11956 015- 


নলদর্পণ নাটকের পটড়াম ১২৫ 


01069 0908056 0169 279 1101১ 1006 0796 009 01501065 216 001 0০81139 
0 ০ 1017176015৬ 


১৮৫৬ খন্টাব্দে নীলকরদের অত্যাচার এত তীর হয় যে তার প্রাতাক্রিয়ার 
ফলে গভর্ণমেণ্ট একটি 17010 01000015510) ২ তদন্তের জন্যে নিযুত্ত করে। 
১৮ই মে কৃফনগরে কমিশনের প্রথম অধিবেশন ৩ বসে এবং প্রকাশ্যে নীলকর 
ও চাষ সংক্রান্ত বাপারে তদন্ত সুরু করে। তিন মাস ব্যাপী কাঁমশন 
সর্বসমেত ১৩৪ জনের সাথ্য গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ১৪ জন গবর্ণমেন্ট 
কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন মিশনারি, ১৩ জন জমিদার এবং ৭৭ জন 
রায়ত বা প্রজা ।৪ স্যার এসাল ইডেনের সাক্ষ্যের কথা পূেই উল্লেখিত হয়েছে। 
রাণাঘাটের জমিদার জয়চদি পাল চৌধুরীর সাক্ষ্যকে বঙ্গেশ্বর বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। জয়চাদি পাল চোৌধূরও একজন বিখ্যাত 
নীলকর ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হবেছে যে 

13900 5099০011010 [091 (07055010015 2 6921 21111002100 
15 01 789 2 07০01 11701090 101917101 (12176 1790. (71 ৮৮০9 ০00001079 
11 1019 93900 2110 81121:09 111 10100 01110 00110917119) 19 25109, 1 1179 
[15019 120 101701০1851 (৮/0176% %০2175 1001. 0:7৮5111102 0) 50৮ 1120100, 


১1 [70100 7101, [00102া%, 1860, 9০160010105 চাটা, [১205 0৭ 
[70100 00161596017 1 [0৬০07301052] ডি) 40 10107900100107 0109 
4৯ হতে 0109 75 4৯. [২5০6 1860. 

২। [10190 (00017155101) : ৬. 9. 99210) চুথাও ০50-191051061) ; 
ঢং. [07]10, 950, 0. 9. 17৬10177001 7 1৪৬. 3. 2106? 60 1601090101 ১ 
11060901090 100 10 170 ০0101716560, 0010 0130 100195101091105. ি. 
ঢল. 70105500, 950, 110101179600 [9 070 10150 191917605 48590019010) 
(01610109011 07০ 11601096 01.1170 ৮০0 2110. 73900 €(0091701917%101020) 
00079027106 17017109190 1 07০13110191) 11018] £533090180101 00767 
[707050থ 076 12110 11010019 110661051. 

৩1 4৯, (00101015510 01 01000175101 10509116901 1000 0116 ০1509 
0 1100100 01501693 %/25179005060. 16 ঠা 591 2৮ 09100100- 11 
55100 ৪ 110606 0? 81009219106. 1170 1770100 712101015, 115:7:211011)- 
0219, (16 171155101021199, 070 01101915, 2110 1017-0701915, 9170 0100 
19805 0£ 070 1২০69, 2০000101176] 0095০ 109 91101100175. "115 ৬4219 
0019 65210160210 (1611 : 00009101009 (81010. 90159010170 019 
[10719019 0116 1060 079 1170100 70150:00 10) ৪. 516%৮ (0 0011000 
0117 ০00010765 0 ৪, 71097 5০819. 73059, ঢুলো00 13617211, 1১:.120 
1710701541772 411 4091 276271১1903, 9. 

৪ কুম্দদনাথ মল্লিক, পোস্ত । 


১২৬ দশনবন্ধ; মিত্র  কাৰ ও নাট্যকার 


30৬ 016]) 17955 0099 20109 0 ০0101801076 015 012106 01900 005 
[01650100 (106 ?? 10 015 16 21055/0160, 139 10010910015 9069 01 
01010155101 210 ৮109161709১, 0% 10010115 (1001) 0) 11) 2০000৬1115১ 10010001)5 
(7617 11000565, 09290106116] ০0০১ 17০ ড71)019 ০ 11015 £0106191702173 
0৬1061)00 19 ড61% 11751100016 25 70109969016 01 2 01626 7217110021 
210 10180010281 11811৮0 1770150 [01910601,11115 01100000 1760 09001001070 
9110191 171100200, ] 0110 60 709 007০ 00170105101) 01 1100 (00171015910) 
2110 16 19 001911019 07০ 10095169019 010000101) [0] 075 ৬/17016 ০০৫৬ 
01 ০%1৫01000.১ 

কমিশনের অন্যান্য সাক্ষ্যগ্ীলও কম মূল্যবান নয়। প্রকৃতপক্ষে কৃষক 
রাইতদের সাক্ষাই নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রকৃত স্বরূপকে যেমন স্পচ্ট 
করেছে তেমন আর কেউ নয়। 

' স্যার এসাল ইডেন যখন বারাসাতের ম্যাঁজন্ট্রেটে ছিলেন, তখন তান এই 
মর্মে একটি পরয়ানা দেন যে, নিজের জমিতে নশলচাষ করা না করা কৃষকদের 
ইচ্ছাধীন। তাতে আশ্বস্ত হয়ে ১৮৫৯ সালে প্রায় পণ্টাশ লক্ষ দারিদ্র কৃষক 
নীলধর্মঘট করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করোছলেন যশোহর 
চোগাছার বিষুচরণ ও 'দগম্বর বিশ্বাস নামে গ্রামের মানূষ। একে নীল 
হাঙ্গামা বলে আভহিত করার চেস্টা হয়েছে । হারশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও 
শিশিরবগার ঘোষ এই ধর্মঘটে চাষীদের সহায়তা করোছিলেন। এই ধর্মঘটের 
একাঁট বিবরণ ব. ৮. 0োঘ দিয়েছেন। কাঁমশন যখন সাক্ষ্য গ্রহণে ব্যস্ত ছিল 
তখন গ্রাণ্ট নদীয়া ও যশোহরের মধ্যবতর্ঁ কুমার ও কালনগঙ্গা 'দয়ে 
যাঁচ্ছলেন। তান লিখেছেন 2 400 205 96017) 5৪. 16৬7 0959 20691৬12105 
21010 106 52100 0%%0 11০19) [টো] ৫250, €0 00510 95 [ 509211790 
11659 (৬০ 11619 101: ৪0176 90 0170 1701105, 00101) 01010 ৮0619 
111619115 111700 ৮৮10) 00005 01 ৮11190019 01981177177 10191100 11 0015 
1196667. 12011 016 10200911 01 079 ড1118293 01 1179 02101 ০19 
001160600 117 6100199 17 076107591০3 ; 006 17210 া1)0 569০৫ ৪ 270 
70০6/601) 0179 11%915100 ৮1119095 10] 11016 ০1005 17013 10959 ০0116০0 
(60 10]) 211 0176 ড1119055 26 2, 26580 015121)09 0] 916191 9106. 7 ৫০ 
[201 1070৬ 1191 16 6৮০1 1011 (0 000 101 01 2109 1[110121 008001 60 50920) 
(01 14 10075 0110051), 2 00101170190. 00010199099 01 58001191015 01 


১।211066 01 0)011,001. 0০09৬617701 01) 076 7২61016 01 006 [100159 
: (000101551017, 7818 40. কুমুদনাথ মাল্পক, পৃরোন্ত। 


নগলদর্পণপ নাটকের পটড়ুমি ১২৭ 


19560106721] 916 10050 1690060] ৪10 0106119 6 2150 01 
[0171101% 1]. 92117631.10 ৮0010 6০ 10119 (0 5110096 09 50101) ৪. 015- 
[0195 01 (9 70810 0 (91) 11190321109 01 1901016, 1161), 70119] 810 
০0101101010 1105 100 09619 10621010, 1]170 01591015900) 270 ০2201 
[01 00170011060 2100 51700162190115 2001010 11) 1115 ০8139, ড1)101) 01115 
19172712016 ৫60)0115018010]) ০0৮61 9০9 1810 0 9101 06 ০00101 
[070৮60, 210 9101900 ৮5০10]29 06 17001) ০0109100190010.৮+১ নীল 
বিপ্লবের সময়ে কতকগুলি নীলকরের বিরুদ্ধে আদালতে যে মামলা উপ্পাস্থত 
হয়, তার মধ্যে তে 0০9000105 0950, এ, ৬৬1010০5 0859, 1৬1. 10213 
০850, 1৬7. 17190 40015 0856 ২”-এইগ্াীল আভিযোগ এবং গুরুত্বের 
[দক থেকে উল্লেখযোগ্য । বলপ্রয়োগে নীলকুঠিতে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং 
কৃঠির অন্ধকার গুদামঘরে অনাহারে আটক রাখা ছাড়াও আরো নির্মম অত্যা- 
চারের কাহিনী এই সব মামলাগুঁলর মধ্যে আছে, হাঁসখালির শীতল তরফদার 
সম্পর্কে বলা হয়েছে-“১০9০91 70100091৮25 0811190 60 175 739115- 
(817191) 17801015011. ৬1015, 2170 01191700০6০ 90119601191) 2170 
01101 19801017195 00101010000 52000 90061017721) ; 81070. 19505, 
৬1101) 5601:00% 11) 11121 10211 01 0০6 ০০100/ 09021076 11010951016, 189 
৬৮09 01255৩0 €0 17০ 91110001909 12,060] 1] 211171 3595019+ ৬1059 
112118011৬7, 06010010219, 19 ভ০]] 1070 2]1 2107010 29 1109 
410171019 01210601527 ৬10, ০ 00110৮০১152 10279190159 01 1৬1, 
[12720101. এ. চা2170000] 1000501000৬ 01 93909] "11010102175 0921, 
5/12101) 15550710 1170 91900৬01001, 1001 01209 ৪ 51110090109.৩ 
এই শোচনীয় মৃত্যু আরো নির্মমভাবে নিম্ন বাংলার প্রায় সমস্ত অণ্চলে 
ঘটেছে ।, নশলকরেরা প্রয়োজনমত সশস্ত লাঠিযাল ও শড়াঁকওয়ালা পাঠিয়েছে 
কষকদের কাছ থেকে জোর করে লাঙগল এবং গর কেড়ে নেবার জন্যে। 
৬]. 00০10115-এর মামলায় এর কলাঁঙকত রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। 
এখানেও জম ও সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে একটি কষককে। 


১। 9 5. 1. 01210651৮10005 ০ 170) 9০016101927 1860, 
২। 77. 718০ 41019. এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের বিবরণ। 


দষ্টব্যঃ 776 09104616 136/21/, 0109, 18609, 351. 
এই আভযোগ 17216771616, ]0]5, 9, 1859 প্রথম প্রকাশিত হয়। 
৩। 7710000 ১80100 70902100691 31) 1859, 4৯ [২9০০ 7, 8১. 


১২৮ দীনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও. নাট্যকার 
সামায়ক পান্রকায় এর বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,_470075 ০0০ ০01 


1106 50:011595 070015 0 0)6 9111 0 019 0119195 01 12/1055 ড101- 
109 2100 00010165510], 0126 ০ 17959 50 01091 0960. ০0101091190 100 
069. 201115 10119 1[170160 17১19170919, 21704 01 0119 ০0120101965 11011001111 
10) 10108 0099 0210, 10061 076 61501701215 001 1091 ০01 
70101098175 001011016 (116 17056 11010101005 00917005, 19 (0 ০০ 10000 
10 016 0856 01 009৬0100101 2190 20096 1305১ ৮01915, 1৬19] 4১11 
11217 2100 0611615, 0601050 117) 1176 00016 01 12] 40910 017 
(179 161]. 90100100097. ৬/6 989 10 15 0109 01 0০ 50.0100091 [01900 
(720 00910 0০ ০৮691150, 1700 0908050 006 0890 15 019 910]া) 
0136 (0120. 31711101 00595 1010) 0৪ 09 09 ০০০] 17) ০৬০ 01967101 
1 12560110 [3017091 111 ৮1710) 1170150 ০0101520101) 19 ০917160 00; ০0৫ 
51110101% 060201১০ 05 01001100 07০ 07906 1703 0017)0 17061010 (11০ ৫151710$ 
0011115) 2170 006 0512] 00101151%0 ড702100105 01 101£০1%, [091] 270 
০0117710610) 12৮0 17 01015 1115121109 110 06০11 21000011761 50000১101] 11) 
1৮1020110% 10৩0100.১ 


নীলকরদের উদগ্র অর্থলোভই ষে কৃষকদেব জীবন নপন্ন কর্পো ছু এমন 
নয়। তাদের ধনলোভের সঞ্চে মুক্ত হয়েছিল নীতিশনা ইন্দ্রষাপন২ক্ষা। 
নীলকরদের মিখ্যা মোকদ্দমার সামনে বাঙ্গালী কৃষক তাব অসহায় ত্গ্থাকে 
সোঁদন প্রত্যক্ষ করেই মুন্ডি পায়নি, তাদের গৃহজীবনের পাঁবন্রতাকে কলশাদভ 
হতে দেখেছে । নীলদর্পণ নাটকের নবীন, মাধব ও বিন্দমাববের কট্ণে 
নদীয়ার চোগাছা গ্রামের বিষ্চরণ ও দগন্বর বশ্নাসের অত্যাচাঁক* এীবনেন 
মাল আছে ২। নদীয়ার কৃষক পাঁরবারের কন্যা সুন্দরী হরমাঁণকে হরণ কব 
প্রসঙ্গ নাটকে ক্ষেত্রমণির রূপে প্রত্যক্ষ হয়েছে । হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ 
সম্পর্কে  লখেছেন।” 


[10590 16110018109101 00 070 019172 ড/59 1101710 1708 চ271727101, 
2, 706852101 511] 01 2019 17 1651) 270 01090 10170%0 23 0170 01 019 
০০911005 ০0 17151710262 170 ৮125 ০0211190০01 10 076 [01017119108 


১। 11101077121, 130৬6170091 19, 1859, 59120110915 17077 17017215 
01 1110120 07112501207 21 10791" 1367201 7%717 271 1121702106077 971৫ 
0167 78095 0) 2 7০৫, 4860১ 61. 


২। 70985070712) 176107)610017 200, 7715 1727127151786, [], 1956, 92. 


নশলদর্পশ নাটকের পটভূমি ১২৯ 


19010979111 0189770 01 4৯101010210 171115, 01০ 0069, 9281)6৮, 1216 05 
£1]1 505 10606 110 1015 ০০৫10011011 1816 1)0015 ০% 016 1011) 2100 005 
[0100 1108190906 01 £৯1121779527 ড23 100 01001 [09750111099] 1. ভি. 
3. 11615018615 9181705010 01 006 27626 2311010017)01”১ 

নল কাঁমশন বাঙ্গাল কৃষকদের মনে আশার সণ্ণার করলেও এর ফল 
কৃষকদের পক্ষে সন্তোষজনক হতে পারেনি । কেননা, নীলকামশন নীলচাষের 
প্রয়োজনয়তা প্রাতিপন্ন করলো। অবশ্য এই সময় থেকে বিচার ব্যবস্থার 
সবিধের জন্যে গভর্ণমেণ্ট জেলাগুিকে বেশি সংখ্যক মহকুমায় বিভন্ত করে 
সর্বত্র আদালত স্থাঁপিত করলো । পাঁলশের সংখ্যা বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে 'বাভন্ন 
স্থানে সৈন্যও রাখা হল যাতে কোন রকম অব্যবস্থার সৃষ্টি না হয়। ফলে 
নীলকরদের অত্যচার অনেকটা কমে আসতে থাকে, যাঁদও নীল-কাঁমশন নীল- 
করদের অত্যাচার 'নবারণের জন্যে সাক্ষাংভাবে কোন নিয়ম বেণধে দেয়ান। 
অবশা এই সময় চুন্তি-ভঙ্গের অজুহাতে নীলকরেরা বহ্‌ প্রজাকে সবস্বান্ত 
করেছিল। অবশেষে ১৮৬৮ সনের অম্টম আইনের বলে নল-চুন্তি আইন রদ 
করা হল। এবং ১৮৯২ সালে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নীল প্রস্তুত হবার পর বাংলা- 
দেশের চাষীরা নবলকরদের হাত থেকে সম্পূর্ণ মীন্ত পেল। 

এ হল সবধীক্ষপ্তভাবে বাংলাদেশের নঈলচাষ ও নীলকরদের অত্যাচারের 
ইতিহাস। এই অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীনবন্ধূর প্রত্যক্ষ পাঁরচয় 
ছিল বলেই নলদর্পণ নাটকে তার চিত্র এত বাস্তবরূপে ফুটে উঠেছে। নীল 
আন্দোলনের মধ্যে বাংলাদেশের াবপন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজক জনবনের 
ইতিহাস লুকিয়ে জাছে। ইংরেজ নীীলকরদের ষে উদগ্র ও নিষ্ঠুর লোভের 
সঙ্গে কৃষকদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে তার শান্ত কৃষকদের তৃলনায় 
অনেক বোশ ছিল। অথচ সমস্ত দুঃখ-কম্টকে বরণ করে বাংলাদেশের কৃষক 
সম্প্রদায় ষে নীলকরদের বিরোধিতা করেছে, সেখানে একটি কি দুটি বাঙ্গালন 
নয়, সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের একটি একত্রিত রূপের পাঁরিচয় বড় হয়ে ওঠে। 
দীনবন্ধূর বহু দেশদর্শিতা ও অসাধারণ সহানুভাত এই সামাঁজক, বিপ্লবকে 
শিল্পে রূপদান করেছে। মার তা যেহেতু সমাজ-বিচ্ছন্ন কোন সত্যে বদ্ধ নয় 
তাই এই নাটকের কয়েকাঁট চাঁরন্রের অন্তরালে অসংখা মানুষের পদধবাঁন ও 
অসংখ্য মানুষের আর্তকণ্ঠ থেকে আছে । বস্তৃতঃ দীনবন্ধ 'মন্লের নীলদর্পণ 
নাটকের পটভূমি তাই আরো বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 


১) 10859700602) 17011611015 ৪0, 1271৫, 71, 92. 
৪) 


দীনবন্ধ্-পূর্ব বাংলা লঘ;নাটকের ধারা 


আধ্বানক বাংলা নাটকের জন্ম উনবিংশশতকে এবং তা পাশ্চাত্য প্রভাবে 
পাঁরপুষ্ট। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ অবশ্য সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন 'কন্তু বাঙ্গালী জনসাধারণের রসবোধ তৃপ্ত করার মত কোন নাটক 
মধূস্‌দন দীনবন্ধ্‌ পূর্কালে ছিলনা । ১৭৯৫ খজ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর 
কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটক আঁভনীত হয়েছিল ১। রুশদেশবাসী হেরাঁসিম 
'লেবেডক ২- তাঁর হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের (১৭০১) ভাঁমিকায় বাংলা নাট্যশালা 
প্রতিষ্ঠার কথা, বাঙ্গাল্শী জনসাধারণের রসবোধ এবং 776 1)1521156 ও 10৮2 
15 1116 1325 19909 নাটকদ্বয়ের অনুবাদ সম্পাক্তি মন্তব্য করেছেন! 
বাঙ্গাল জনসাধারণের রসবোধের উল্লেখ করেছেন লেবেডক এইভাবে 

%. ১] 11955 [21059060 (০ 12101151) 12079110 [01600$, 10210915 
11015500199, 210 1,0৬০ 1৭ 115 83956 1)00601 11760 00 13010091 
11080985 ; 210 109176 010901%90 01091 010 11101215 [076167160 1071101- 
গে 210 00110 10 71911 09৮০ 50110 901796, 110৬/0%01 [010] ০%- 
70765560---] (01001761010 7060 00 01058 01905, 8110 ড117101) 61০ 0705 
[01695911019 11160 00 10) 2 9100] 06 ড810111090) 011016)-075 : 


১। 05 0010$60 10% 720017950, 8170 21:01003 (0 0%011016,1 901 
81906 00110100 ৪. 00171001005 71168116, 0) ৪ 0012 010 ০0৬), 
11 10017-10]1]91) (]001076 ]1,01070) 1] 010 0010000 01 021011012, ; 200 17 
(170 11601191115 2111010960 17 1176015 €0 0100016 17801৮০ 201015 
0 0901] 5০১৮৪৩১২11 0106 1101011)9 0০001 111710200 2100 4৯06015 ৬/616 
1680 101" 160165017620101) 01 010 101520150, ৬1010) ] 800010100619 010- 
01060 10 170 [00110 11 [019 7301221 121100179, 01) 07০ 271) 01 
₹0৮০]])1)01, 1795 ; 20 2917 010 176 2150 01 18101) 1796. 


ঢ১০০০0০ 00951], 4 07071177161 01 176 12076 0710 14172012051 
177:07 10101600180, 1) 60. 92178, 1710119200৬ 7912980) 17110040107 
1963. 


২। [09500019) 1২. 1.১ 07974 512/0/10 707675, ০]. ৬]. 
আরো দ্রষ্টব্যঃ রবীন্দ্রকুমার, দাশগুপ্ত__গেরাঁসম স্টেপানোভিচ লেবোঁদিয়েত”, 
দেশ, বৈশাখ, ১৩৬২। 'লেবেডেফ চর্চায় নূতন পর্ব দেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮। 


দ্বীনবন্ধু-পূর্ব বাংলা লঘনাটক ১৩১ 


58৮09210395 ০810618 2 0019৬69, £77০091%%2) 12/9215১  ঠ0170902, ; 2100 
91100911596 (16 16950 ৪, 01019 01 106119 [91011001015.2, 

লেবেডক তাঁর এই দুটি নাটক বাঙ্গালী আঁভনেতা, আভনেত্রীর সাহায্যে 
আভনয় করিয়েছিলেন এবং বাঙ্গালী পাণ্ডিতেরা তাঁর অনুবাদ-কর্ম সমর্থনও 
করোছলেন। লেবেডক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় সাধারণভাবে ভারতবাসঈদের 
(100380১') উল্লেখ করলেও অনুমান করা সঙ্গত যে, বাঙ্গালী জনসাধারণের 
রুচি বা রসবোধ সম্পকেই'তাঁন এই কথাগুলি বলেছেন। 'বশুদ্ধ ভঙ্গীতে 
প্রকাশিত হলেও গভীর উপদেশমূলক কথার চেয়ে এদেশীয় লোক যে অনু- 
করণ ও হাঁস-তামাসা বোঁশ পছন্দ করে লেবেডফের এই মন্তব্যাট ইতিহাস 
সমার্থত। 

লক্ষ্য করতে হয় কাবওয়ালাদের গানে, তরজা, আখড়াই ইত্যাদর মধ্যে 
আসরের স্থূল উত্তেজনা তৃপ্ত হয়েছে এবং তা নতুন কলকাতার ধাঁনক সম্প্র- 
কাল পরে বাত্গালীর নট্যশালা প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮১৭ খজ্টাব্দে হিল্দু 
কলেজের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে ইংরেজী শিক্ষিত 
বাঙ্গালী সম্প্রদায় বিদেশ কাব্য-নাটকের সঙ্গে পারাঁচিত হয়োছলেন। শাক্ষিত 
সম্প্রদায়ের বিদেশী কাব্য-নাটক চর্চার পাশাপাঁশ গ্রামীন সংস্কাতির যান্রা, 
পাঁচালণ, কাবগান, হাফ-আখড়াই ইত্যাঁদ দীর্ঘকাল থেকেই প্রচালত ছল । 
ঈশবর গুপ্তের 'মায়া' কাঁবতায় সমকালের যাত্রার বর্ণনা আছে। কিন্তু গ্রামীন 
সংস্কৃতির এই 'বাভন্ন রীতিগলকে ইংরেজ শাক্ষত বাঙ্গাল? সম্প্রদায় গ্রহণ 
করেন নি। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ কাব্য-নাটকের সঙ্গে পাঁরাচত হবার ফলে 
তাঁদের রুচিবোধ বিপর্যস্ত হয়ৌছল। ইংরেজী শাক্ষত নব্য-বঙ্গীয় সম্প্রদায় 
যে যাত্রা, কাবগান ইত্যাঁদকে অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে করেছেন, তার 'ববরণ রাজেন্দ্র- 
লাল মিন্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে আছে। *.....খেস্উড় ও কাব যে কি প্যন্তি 
জঘন্য ছিল তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণনা করাও দুজ্কর; যাহারা তাহাতে 
মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই ।......... ইহা অনায়াসেই অনুভূত 
হইতে পারে যে, কবি ও খেস্উড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাঁপ বহুকাল 
ভদ্র সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না, কাল সহকারে অবশ্যই তাহার হাস হয়। 
দেশের কোন অত্যন্ত ধনন ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির দৃজ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার 
প্রচলিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার খ্যাতি হাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিং 
মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই ব্যবহার দৃষ্যবোধে পরিত্যন্ত হইয়া থাকে । গত চাঁর 
বৎসরাবাঁধ কাঁলকাতা নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের আঁভনয় সম্পন্ন 


১৩২ দশনবম্ধ্‌ মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনণ সম্ভ্রান্ত শবদ্যানূরাগী সকলেই একক্র হইয়া থাকেন ও 
আঁভনয়ের নির্মল রসে পাঁরতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত 
হয়-প্রৃতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়, ইহার প্রাদুভণবে যাত্রা, কবি, খেপ্উড় 
প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনশীতর উচ্ছেদ ও 
নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাই আমাঁদগের 'নতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং 
তদর্থে আমরা দেশাহতৈষাদিগকে একান্ত চিত্তে অনুরোধ কাঁরতোঁছি।১ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমকালে এই প্রাতীক্লিয়া অস্বাভাঁবক নয়। কিন্তু 
উনবিংশ শতকের প্রথমে ১৮২৬ খ্জ্টাব্দে বাঙ্গালীদের জন্য ইংরেজন ধরণের 
একটি নট্যশালা প্রাতিষ্ার প্রয়োজন সম্পর্কে সমাচার চান্দ্রকার (১৮২২) 
সম্পাদকীয়তে একাঁট মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই মন্তব্যের ইংরেজী অনুবাদ 
এঁসয়াঁটক জর্নালে প্রকাশিত হয়োছল। বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাসে এই 
ইংরেজী মন্তব্যের অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে।২ এই মন্তব্যে আভিনয়, সুললিত 
কাব্য, ও অঙ্গভঙ্গী সম্পর্কে উল্লেখ আছে এবং এগাঁল যে সাধারণের মনোরঞ্জন 
করতো সে বিষয়েও লেখক সচেতন। বস্তুতঃ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার 
পূর্ব পষন্তি বিভিন্ন ধনবানের গৃহে নাটক মণ্চস্থ হত এবং তা সংখ্যার দিক 
থেকে নিতান্ত নগন্য । এই ধনবানদের গৃহে সাধারণের প্রবেশাধিকারও ছিল না। 
স্বভাবতঃই গ্রাম ও নগর বাংলার আভিনয় তৃষ্কার নিবৃত্তি হত যান্রা, কাবগান, 
খেন্উড় ইত্যাঁদর সাহায্যে। অনুমান করার স্বপক্ষে যুন্ডি আছে যে, ইংরেজী 


১। রাজেন্দ্রলাল মিন্র, বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৮০ শক, পৃঃ ২৩৪-৩৫। ব্ুজেন্দু- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গনীয় নাট্যশালার ইতিহাস, (১৩৫৩) ১৯৪৬, পৃঃ ১৭। 


২। এই বিস্তীর্ণ নগরের নগরবাসশীদগের উপকার ও উৎকর্ষের 'নামত্ত নানা- 
িধ জনহিতকর ও অিভনব প্রাতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের চিত্ত- 
বিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, এক ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ- 
প্রমোদের সাধারণ স্থান নাই। পূর্কালে ভারতবষঁয় রাজাঁদগের সভায় নটনট+ 
থাকিত, তাহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং সুললিত সঙ্গীত ও অঞ্গভঙ্গা 
দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রীতি আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত 
হইয়াছে। এগুলি সর্বাঙ্গ সুন্দর না হইলেও লোকের আনন্দ বর্ধন কারিয়াছিল। 
গকন্তু সখের যাল্লাও কদাঁচং হুয়। সৃতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তরা যাহাতে এক 
হইয়া ইংরেজদের মত শেয়ার গ্রহণ করিয়া একটি' নাট্যশালা প্াতম্ঠা করে এবং 
তাহাতে একজন কর্মাধ্ক্ষের অধীনে বেতনভোগশ যোগ্য ব্যন্তি নিষুন্ত কাঁরযা 
এতদর্থে বিরাচত গাঁতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন আঁভনয় করেন, তাহা 
নিতান্তই বাঞ্চনীয় । এইরূপে শ্রেণী নার্বশেষে সকলেরই আনন্দ বদ্ধ হইবে। 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৩৫৩) ১৯৪৬ 
পুঃ ১৭-১৮। | 


দগনবন্ধ্-পূর্ব বাংলা লঘনাটক ১৩৩ 


শিক্ষিত সম্প্রদায় এই চিত্তাবনোদনের প্রয়াসকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনাঁন 
আবার নাটক আভনয়ের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা বোধ করোঁছলেন। এই 'শক্ষত 
সম্প্রদায় ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের আভনয় দেখতে যেতেন এবং 
এদের অনেকেই ইংরেজী ধরণে বাংলা নাটক আভনয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন। 
এই বোধ থেকেই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দ থিয়েটার প্রততচ্ঠিত হয়েছিল । 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ১৮৩১ খজ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁরখের 
সমাচার-দর্পণ থেকে এ বিষয়ে উদ্ধৃত হয়েছে--এঁ নর্তনশালা ইংলন্ডীয়দের 
রাত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের কড়া হইবে সে 
সকাল ইংলন্ডীয় ভাষায়। ১৮৩১ খ্টাব্দের ২৮শে 1ডসেম্বর এই নাট্যশালায় 
প্রথম অভিনয় হয়। জ-লিয়াস সিজর নাটকের অংশাবিশেষও উইলসন কর্তৃক 
অন্নাদত ভবভুতির উদ্ভব রামচরিত। এই আভিনয় সম্পাকত মন্তব্য সমাচার 
দর্শনে প্রকাশিত হয়েছে। 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচ্ন আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে যে বিরুপ মন্তব্য 
করেছেন তারই প্রাতিফলন ভিন্ন ভাবে নতুন ধরনের যাত্রায় ও বাংলা নাটক 
মণ্ুস্থ করার মধ্যে দেখা গেছে। বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে িলখে- 
ছেন, “বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উপাত্ত ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালগ 
দবারা বিদেশ আদর্শে, একথাঁটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন 
বাত্রার সাহত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাংলা 
নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘাঁটয়া- 
ছিল”।১ :“নতুন ধরনের যাত্রার দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৮২১ খ্জ্টাব্দে প্রকাশিত 
'কাঁলরাজার যাত্রার উল্লেখ করা যায়। ১৮২২ খুষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী 
তাঁরখে সমাচার দর্পণে এ বিষয়ে একটি পন্র প্রকাশিত হয়। ১৮২২ খম্টাব্দের 
১৩ই জুলাই তারিখে সমাচার দর্পনে নিল দময়ন্ত+' যাত্রার কথা উল্লেখিত 
হয়েছে। এই নতুন ধরনের যাত্রা সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৯ খ্টান্দে 
মন্তব্য করেছেন. গত 'িংশাঁত বংসরের মধ্যে কাবর হাস হইয়াছে । তাহার 
শব্রংসং বংসর পূর্ব হইতে যাল্লা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আঁসতেছিল। শিশু- 
রাম আধকারণ নামা এক ব্যান্ত কে'দেলশ গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্ণ তাহার গৌরব 
সম্পাদন করে। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভাত 
অনেকে যান্রার পারবধধনে নিষুন্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে” ।২ 


১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃর্বোন্ত পৃঃ ১৮ 


২। রাজেন্দ্রলাল মিন্র, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ ১৭৮০ শকাব্দ, পৃঃ ২৩৫ 
বঙ্গণয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃঃ ১৯। 


১৩৪ দশনবন্ধ্‌ মিত্র $ কাব ও.নাট্কার 


১৮৪৯ খজ্টাব্দের মার্চ মাসে 'নন্দাবদায় যাত্রার আভনয় সম্পর্কে এ 
বছরের ৩০শে মার্চ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রশংসাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। 
এই যান্রাগুলির পাশাপাঁশ বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের আভনয় হয়েছে। 
১৮৩৫ খজ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে দ্যা 
সুন্দরের আঁভনয় হয়। হিন্দু পাইয়োনিয়ার পান্রকায় এই আঁভনয় সম্পকে 
দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়োছিল এবং আলোচনা প্রশংসামূলক হলেও 
অন্যান্য পান্রকাতে রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। 


নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালার পর নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর সখের থিয়েটার 
পাঁরচালনা করোছিলেন। 77০ 80009] ৪67 পন্রনে এর উল্লেখ আছে। 
১৮৪৮ খম্টাব্দের ২১শে আগম্ট তারিখের সংবাদ প্রভাকরে সাঁসুস নাট্য- 
শালায় এক বাঙ্গালীর অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। এই আঁভনেতার নাম 
বৈষবচরণ আনঢ্য। ইনি আঁভনয় করোছলেন 00:911০ চরিন্রে। ১৮৪৮ 
খুষ্টাব্দে ১২ইই সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদ প্রভাকরে বৈষ্বচরণ আট্যের 
আভনয়ের কথা পনর্বার প্রকাশিত হয়। ১৮৩৭ খজ্টাব্দের ২৯শে মার্ট 
কলকাতার গবর্ণমেন্ট হাউসে হিন্দ কলেজের বার্ধক পুরস্কার বতরণ উপ- 
লক্ষে ছান্রেরা শেকসপাীয়র থেকে অনেক অংশ আবাত্ত করে এমন সংবাদ 
পাওয়া যায়। ডেবিড হেয়ার একাডেমঈীর (৭ই আগম্ট, ১৮৫১) ছাত্ররা ১৮৫৩ 
খুন্টাব্দের ১৬ই ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মাস্ট অব ভেনিস আঁভনয় 
করে। ১৮৫৩ খস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী সংবাদ প্রভাকরে এ সম্পর্কে 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ডোঁভড হেয়ার একাডেমীর প্রাতিদ্বন্দী বিদ্যালয় 
ওরয়েন্টাল সৌমনারীও আঁভনয় সুর করে। ১৮৫৩ খন্টাব্দের ২৬শে 
সেপ্টেম্বর এই বিদ্যালয়ের নাট্যমণ্টে ওথেলো নাটকের আঁভনয় হয়। বেঙ্গল 
হরকরা পত্রে এর পরিচয় আছে। নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুজ্পূত্র প্যারীমোহন বসু 
তাঁর জোড়াসাঁকোর বাসভবনের নাট্যশালায় শেকসপীয়র-এর নাটক আঁভনয় 
করেন। ১৮৫৫ খজ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে জুলিয়াস সাঁজার অভিনীত 
হয়। সংবাদ প্রভাকর ও 'হন্দু পৌন্টয়ট পত্রে এই আঁভনয়ের বিবরণ প্রকাশিত 
হয়োছল। 


বস্তুত ১৮৫৭ খকজ্টাব্দের আগে বাংলা নাটকের আভনয়গলি স্থায়ী হতে 
গারেন। অনমান করা যায় নাটকের প্রাত শাক্ষিত বাঙ্গালরই তৃষ্ণা ছিল 
এক সাধারণ রঙ্গমণ্ড প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভালো নাটকের সংখ্যা ছিল নিতান্ত 
কম। প্রচলিত যাত্রা, খেষ্উড় কবিগান ইত্যাদির পাশে বাংলা নাটক তার 
বকাশের পথকে খনুজছিল। এই সন্ধানপর্ব বস্তুতঃ সংস্কৃত ও ইংরেজী 


দশনবন্ধ;-পূর্ব বাংলা লঘ;নাটক ১৩৫ 


নাটকের অনুবাদে নিবদ্ধ ছিল।১' অথচ শাক্ষত বাঙ্গালীরা অনুভব করে- 
ছিলেন একথা, যে বাংলা নাটক না হলে বাংলা রঙ্গমণ্থ স্থায়শ হতে পারে না। 
তারই প্রাথীমক স্তর অনুবাদ কর্মে ও পরবতর্ঁ স্তর মৌদলক নাটক রুচনায় 
ফলবত? হয়েছে। 

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অনেকগ্যাঁল সম্ভ্রান্ত ও ধনী পাঁরবারের আনুকুল্যে 
তাঁদেরই রঙ্গমণ্ে বাংলা নাটক আঁভনত হয়েছে । এই বছরের ৩০শে 
জানুয়ারী তাঁরখে রঙ্গমণ্ডে আশুতোষ দেবের বাড়তে নন্দকুমার রায়ের 
আভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক ও মার্চ মাসে রামজয় বসাকের গৃহে রামনারায়ণ 
তকরিত্রের কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক আভনীত হয়েছে। একই বছরে কালস- 
প্রসন্ন সিংহের গৃহে বিদ্যোসাহিনী সভার রঙ্গমণ্ডে আভিনশত হল কালন- 
প্রসন্ন সিংহের বিবমোবশন ও রামনারায়ণ তকররত্রের বেণীসংহার। ১৮৮- 
৯ খঙ্টাব্দে পাইকপাড়ার রাজেদের বেলগাছয়াস্থত বাগানবাড়িতে প্রাতিষ্তিত 
নাট্যশালায় রামনারায়ণের রত্বাবলী ও মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা আভনীত হয়েছে। 
উমেশচন্দ্রু মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটকের আঁভনয় হয় ১৮৫৯ খৃজ্টাব্দে মেট্রো 
পাঁলটান কলেজ গৃহে । ১৮৬৫ খন্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পাথ্ারয়াঘাটা বঙ্গ 
নাট্যালয়ে বিদ্যাস্ন্দরের আঁভনয় ও একই বছরের ১৮ই জুলাই তাঁরখে 
শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটারক্যাল সোসাইটিতে একেই ক বলে সভতার 
আঁভনয় হয়। ১৮৬৭ খন্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় এই 
রঙ্গালয়েই হয়োছল। এ বছরেই জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারী ও 
একেই কি বলে সভ্যতার আঁভনয় হয়। এই রঙ্গালয়েই রামনারায়ণের নব- 
নাটক অভিনীত হয় ১৮৬৭ খম্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী । ১৮৬৮ খ্টাব্দ 
বহুবাজার রঙ্গ নাট্যলয়ে মনোমোহন বসূর রামাঁভষেক নাটক আঁভনাত হয়। 
১৮৭২ খষ্টাব্দে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়২ প্রাতীষ্ঠত হল। অবশা ইতি- 


১। বাংলা নাট্য সাহত্য সম্বন্ধে ১৮৫১৯ খন্টাব্দে লং সাহেব (২০৮. এ. 1010) 
বাংলা সরকারকে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে 'তাঁন লেখেন, “4৯ 08306 101 1018009- 
110 150171011101) 1099 17161515190. 2010116 ০2000102160. 17117005, ৮5110 
ডা0 11096 02115191101)9 01 /11016170 17100] [0127199 216 17019 ৬৪112015 
91) (580751271010105 [ি0]) চ705]19] [01855.১ 

মল্মঘমোহন বসু, বাংলা নাটকের উৎপাত্ত ও ব্লমবিকাশ, ১৮৪৮, ৯২। 

২। 402 07০ 70 106০0617001, 1872 0)০ 5 000110 075216 117 
02510012 ৮495 01519160 1000 6য15061700 10) 006 00100177)2105 ০01 
11 10217020. 

৬102, [2116 0090019১7215101) 01 1770120 17025600)01206, 11 
76712217771 21411 17321007101 1712 121 10771707) 0859, 1903, 83. 


১৩৬ দীনবন্ধ; মিন্ন £ কাব ও নাট্যকার 


পূর্বে কলকাতা মফঃস্বলে 'বাভন্ন নাটক আঁভনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। এই 
সমস্ত নাট্যশালাগ্দলির আঁধকাংশই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। অবশ্য বাগ- 
বাজার এমেচার থিয়েটারের নাম একথার ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখযোগ্য । 
হেরাঁসম লেবেডফের নাটক আঁভনয়ের কাল থেকে ১৮৭২ খন্টাব্দ পর্যন্ত 
এই সাতাত্তর বছরের ইতিহাস বিচিত্র। লেবেডেফের নাটক অভিনয়ের কালে 
(১৭১৫-৯৬) অবশা বাঙ্গালীর যে নট্যবোধ ছিল তা পাঁরবর্তিত হয়োছল 
মধুসূদন দীনবন্ধুর কালে। মধ্সৃদন ও দীনবন্ধুর প্রথম নাটক প্রকাশিত 
হয়েছে যথান্রমে ১৮৫৯ ও ১৮৬০ খজ্টাব্দে। মধুসূদন শার্ম্ঠা লিখেছেন 
যে মনোভাব থেকে দীনবন্ধুর মনোভাব তার থেকে ভিন্ন । এই দুটি নাটকের 
ভূমিকায় সেই মনোভাবের পাঁরচয় আছে । লক্ষ্য করতে হয়, মধুসূদন-দখীনবন্ধু 
পূর্বকালে যে নাটকগুূলি প্রকাশিত হয়েছে তাদের কয়েক শ্রেণীতে 'বিভন্ত 
করা চলে। কে) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ (খে) ইংরাজী নাটকের অনুবাদ 
(গ) মৌলিক নাটক। এই তিন শ্রেণীর শেষ দুটি ধারা বিশেষ করে পাশ্চাত্য 


ভাবনা ও রূপের সঙ্গে যুন্ত। 

১৮১৭ খজ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রাতিষ্ঠা এবং বলা যেতে পারে বাঙ্গালীর 
নাট্যাচন্তা এই সময় থেকেই 'ববার্তত হতে সুরু করেছে। লেবেডেফের 
71০ 01210117181 0 005 7016 2110 7৬115601295 11001911 101919009. 
(১৮০১) এর ভূমিকায়, রাজেন্দ্রলাল 'িন্রের 'বাবধার্থ সংগ্রহে বাঙ্গালীর নাট্য- 
রসবোধের যে পাঁরচয় তা মধুসূদনের শাঁমষ্ঠার ভামিকাতেও ডীল্লাখত। 
জি, স, গুপ্তের কীর্তিবলাস ও তারাচরণ শিকদারের ভদ্রাজ্কন প্রকাশিত 
হয়েছে ১৮৫২ খম্টাব্দে। হরচন্দ্র ঘোষ 1618110 0£ ৬০1০০ ও £২০10609 
৪10 011০0 (ভানুমতন চিত্তবিলাস ও চার্মুখ চিত্তহরা)-এর অনূবাদ প্রকাশ 
করেছেন যথারুমে ১৮৫২ ও ১৮৬৪ খন্টাব্দে। ১৮৫৬ খ্টাব্দে শামাচরণ দত্ত 
[₹০৬-এর [176 1917 76710506এর অনুবাদ করেছেন “অনতাপিন নব 
'কাহিন?' নাটক নামে । 0%7009117 নাটক অবলম্বনে ১৮৬৭ খন্টাব্দে সত্ন্দ্র- 
নাথ ঠাকুরের সুশীলা বীরাঁসংহ নাটক ও ১৮৬৮ খম্টাব্দে চন্দ্রকাল ঘোষের 
কুস্মকুমারী প্রকাশিত হয়েছে । এই বছরেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 1077009 
নাটকের অনুবাদ করেছেন, 'নাঁলনন বসন্ত" নামে । 1116 00760 01 10015 
এর অনুবাদ '্রমকৌতুক' প্রকাশ করেছেন বেণীমাধব ঘোষ ১৮৭৩ খঙ্টাব্দে। 
তাঁরণশচরণ পালের 0৫)০119' নাটকের অনূবাদ 'ভীমাঁসংহ” প্রকাশিত হল 
পরের বছর। এ&ঁ বছরেই হরলাল রায়ের ?/৪8০৮০% অবলম্বনে লেখা 'রিদ্রপাল, 
নাটকের প্রকাশ । ইংরেজী নাটকগূলির অনুবাদের পাশে মৌলিক নাট্যরচনার 
প্রচেন্টাও লক্ষণীয়। কশীতীবলাস ও ভদ্রা্জন নাটকের কথা পৃবেহি ভীল্লখিত 


দশীনবন্ধ;-পূর্ব বাংলা লঘুনাটক ১৩৭ 


হয়েছে। এই ধারারই বাঁলন্ঠ প্রকাশ রামনারায়ণ তকররত্রের কুলনকুলসর্বদ্ব, 
(১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা 1ববাহ নাটক (১৮৫৬), তারকচন্দ্র চূড়া- 
মাঁণর সপত্রী নাটক (১৮৫৮), মধুসূদন দত্তের একেই টি বলে সভ্যতা ও বুড়ো 
শাঁলকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), নফরচন্দ্র পালের কন্যা ?বরুয় নাটক (১৮৬৩) 
ইত্যাদিতে । এই মৌলিক ধারার এক বৃহৎ অংশ পৌরাণিক কাঁহন ও চরিন্রকে 
কেন্দ্র করে গাঁঠত হয়েছে । এদেরই পাশাপাঁশ দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত নাটকের 
অনুবাদ হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকগুঁল নাটক শান্তর পাঁরচায়ক। 
১৮৭২ খজ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় প্রাতষ্ঠার পূর্বে বস্তুতঃ অনেক নাটক 
রাঁচত ও প্রকাশিত হলেও তাদের সমস্ত নাটকগ্ীল যেমন আঁভনীত হয়ান, 
তেগাঁন সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হবার পূর্বে অন্যান্য রঙ্গমণ্গুজিও স্থায়ী 
হতে পারেনি, অথচ সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের আভনয় হয়েছে যথেষ্ট। 
মধ্সূদন, দীনবন্ধুর নাটকগদ্লিকে কেন্দ্র করেই যে বাঙ্গালীর নাট্যরস-পিপাসা 
তৃপ্ত হয়েছে তার পাঁরচয় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে আছে এবং 
দীনবন্ধুর নাটককে কেন্দ্র করেই যে সাধারণ রঙ্গালয় প্রাতীম্ভঠত হতে পেরেছে 
সে সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এরীতহাঁসক মন্তব্য করে গেছেন। ১৮১৭ 
খজ্টাব্দ থেকে বাঙ্গালীর যে রুচি ও নাট্যবোধ পাঁরবার্তত হয়োছল তা 
সংস্কত ও ইংরেজী অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণেই ক্ষান্ত হয়ান। সমকালীন 
জীবন-চিন্তা বোশাদন অনবাদ কাজের মধ্যে তৃপ্তি পায়ান-তাকে নিজের 
নার্রন্ট পথাঁটি খুজে নিতেই হয়েছে। তারই বিশিষ্ট প্রকাশ মধুসূদন ও 
দীনবন্ধূর নাটকে । প্রকৃতপক্ষে এরা উভয়েই অনুভব করোছিলেন যে, বাংলা 
নাকরচনার 'ভাত্ত দৃঢ় করতে হলে সংস্কৃত বা ইংরেজী নাটক অনুবাদ করা 
ঠিক নয় বরং তা সম্ভব হতে পারে দেশজ আচার-আচরণ, কাহনণ, চাঁরন্র ও 
অন্যান্য উপকরণের সাহাষ্যে। শুধু যে এরাই অনুভব করোছিলেন এমন নয়, 
প্রকৃতপক্ষে মধ্সূদন, দীনবন্ধূর সমকালে বহু মানুষই এ সত্য অনুভব করে- 
ছিলেন। অবশা এদের অনেকেরই দৃম্টিভঙ্গশ নাটক রচনা এবং প্রকাশে 
'ভিন্নধমর্শ। কুলশনকুলসর্বস্ব নাটকের বিজ্াপনে রামনারায়ণ শর্মা এই নাটক 
রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এই ভাষায়_“পুরাকালে বল্লাল ভূপাল 
আবহমান প্রচলিত জাত-মর্ধাদা মধ্যে, স্বকপোল কঁিপিত কৃল-মর্যাদা প্রচাৰ 
কারয়া যান্‌, ততপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলশ যেরুপ দুরবস্থা গ্রস্থ হইয়াছে 
'পতিবরতোপাখ্যানে' প্রসঙ্গর্ূমে কিং উল্লেখ করা গিয়াছে, পরে রঙ্গ-পুরস্থ 
ভূম্যধিকারণ শ্রীল শ্রীষুক্ত বাব কালীচন্দ্র চতৃর্ধরীণ মহাশয় ভাস্করাদি পন্রে 
এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তাহার মর্ম এই যে, বিল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা! 


১৩৮ দশনবন্ধ্‌; িন্ন £ কাব ও নাট্যকার 


প্রচালত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যের্প দুর্শা ঘাঁটতেছে, 
তাঁদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত কুলনকুলসর্বস্ব নামে এক নবীন নাটক 'যাঁন 
রচনা কাঁরয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোতকৃষ্টতা দর্শাইতে পারবেন তানি তাঁহাকে 
৫০. টাকা পাঁরতোষিক দবেন'। ......এই নাটক ফড়ভাগে বিভন্ত। প্রথমে 
কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়গণের বিবাহানৃষ্ঠান। 'দ্বিতীয়ে ঘটকের কপট ব্যবহার- 
সচিক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতঈয়ে, কুলকামিনগণের আচার-ব্যবহার। 
চতুথে” শক্রোবর্লায়র দোষাদঘোষন। পণ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহী পণ্টাননের 
বিয়োগ পারদেবন। ষচ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ ও গ্রন্থ সমাপ্তি । এই রীতিক্মে এই 
নাটক রাঁচিত হইয়াছে । ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পাঁরপূর্ণ বটে। ?কল্তু 
আদ্যোপান্ত সমস্ত পাণ্ত করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কীন্রম কৌলীন্য প্রথায় 
বঙ্গ দেশের যে দুরবস্থা ঘঁটয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে”।১ 
কুলশনকুলসর্বস্ব নাটকে কুলীন কন্যাদের একটি করুণ চিত্র উদ্ঘাঁটত হয়েছে। 
অনুরূপ পরিচয় তারকচন্দ্র চূড়ামাণির “সপত্ৰী' নাটকেও প্রকাঁশত। এই 
নাটকের বিজ্ঞাপনে লেখক সতক্তার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন--“বর্তমানকালে 
বাংলাদেশে যে সকল কদাচার ও কুব্যবহার চাঁলতেছে, বিশেষতঃ বহুবিবাহ 
সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার ঘাঁটতেছে, নট্যচ্ছলে সেই সমস্ত প্রকাশিত করাই 


এই সপত্রী নাটকের মুলোদ্দেশ্য......১ ২ 
প্রকৃতপক্ষে উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সামাঁজক 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রচুর সংখ্যক সাহত্য রচনা হয়েছিল। এদের 


হঁধকাংশেরই লক্ষ্য ছিল উদ্দেশ্যমূলক। রক্ষণশঈীল 'হন্দু সমাজ ও প্রগাঁতি- 
শণল পাশ্চাত্য ভাবনাশ্রয়ী হিন্দ সমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। এই দুই সমাজের মধ্যবতর্শ সম্প্রদায়ও নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী 
প্রতিক্রিয়াশীল হয়োছিলেন। মধুসূদন, দীনবন্ধু, বাঁঙ্কম সমকালে ষে অজস্র 
পুস্তক-পুস্তিকা ও বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই এই 
উপাঁরউন্ত তন সমাজের প্রীতফলন। ব্যান্তিত্বশালী প্রাতভাবান লেখকেরাও 
এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন রচনার মাধ্যমে । বিধবা-ীববাহ সংক্রান্ত 
আলোচনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একক প্রচেম্টা বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রথম 
ও 'দ্বত"য় প্রস্তাব 'আতি অল্প হইল" ও “আবার আতি অল্প হইল" ইত্যাঁদর পাশে 


১। রামনারায়ণ শর্মা, কুলঈনকুলপর্বস্ব নাটক, বিজ্ঞাপন, (েম্বৎ ১৯১১ 
১৮৫৪1 : 


২। তাঁরকচন্দ্র চূড়ামাঁণ, -সপত্নী নাটক, ১ম ভাগ, বিজ্ঞাপন, সেংবং ১৯১৪) 
১৮৫৭। * 


দশীনবম্ধ-পূর্ব বাংলা লঘুনাটক ১৩১ 


১৮৫৬ খজ্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্রের "বধবা-ববাহ নাটক' ও রাধামাধব মিনের 
ণবধবা মনোরঞ্জন” ১৮৬৩ খুঙ্টাব্দে শিমুয়েল পিরবকসের শীবধবা বিরহ নাটক, 
ও ১৮৬৭ খৃজ্টাব্দে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "বধবাদ্বাহ নাটক". প্রকাঁশত 
হয়েছে। বাল্য-বিবাহ সম্পাঁকত প্রাতিক্রিয়ার প্রাতিফলন শ্রীপাঁত মুখোপাধ্যায়ের 
'বালা-বিবাহ নাটক" শ্যামাচরণ শ্রীমানীর চতুরঙ্ক 'বাল্যোদ্বাহ নাটক" প্রকাঁশত 
হয়েছে ১৮৬০ খ্টাব্দে। ১৮৬৭ খ্টাব্দে এই বিষয়ে 'কুলীন বোদক কুল- 
কৌলনীন্য করবাল ভূতং সম্বন্ধ-সমাধ নাটকম' বা সংক্ষেপে সম্বন্ধ-স্মাঁধ 
নাটক" প্রকাশিত হয়েছে। সামাঁজক অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলার প্রকাশকেও এই 
সময় উপকরণ 'হসেবে গ্রহণ করা হয়েছে নাটকে । সুকুমার সেন তাঁর বাংলা- 
সাঁহত্যের ইতিহাসে হেয় খন্ড) ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ খন্টাব্দের নঘটকের 
ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে এ সময়ের বাংলা নাটক সম্পর্কে লিখেছেন, 
“ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সক্রিয় ফল সমাজ সংস্কারে দেখা দিয়াছিল। পূর্ব 
হইতেই যাত্রাশালায় কবিতায় ও নকশায় সমাজ অথবা শ্রেণী বিশেষের ব্যঙ্গ- 
চিত্র জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের একা প্রধান উপকরণ যোগাইয়া আঁসিয়া- 
ছিল। সাধূবেশন পাষন্ডের ভণ্ডামি, মুখের ধনগর্ব ও কুলাভিমান, পাঁণ্ডিতের 
বিদ্যামদ, মাতালের লাঞ্থনা, ধননর লাম্পট্য, কুট্টনর ছলনা, অসতার বড়ম্বন। 
এবং সতীর দূদ্শা ইহাই ছিল সাধারণ যাত্রার সঙের এবং নকশা-চিত্রের 
প্রধান বিষয়। বাংলা নাটকের আঁবভ্নবের সময়ে কোন কোন সহদয় ব্যান্তর 
মনে হইয়াঁছল নাটকে এইভাবে সপারিণাম সমাজ কলঙগ্কচিত্র দেখাইতে পারিলে 
সাধারণের চোখ সহজে ফুটিতে পারে” ১ বস্তৃতঃ মধুসূদন দীনবন্ধু সম- 
কালের অধিকাংশ শ্রেন্ঠ নাটকগুঁল সমাজচিত্রণমূলক এবং এই নাটকগুলির 
প্রত্যক্ষ প্রেরণা সামাঁজক জাবনের প্রাতীক্কয়া। 

[কন্তু উপকরণ দেশজ হলেও তার প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ দে*: ছিল না। 
সংস্কৃত নাটকের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ বা ইংরেজী নাটকের বাংলা 
'আনুবাদ স্থায়ী হতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ এর প্রকাশভঙ্গী নয়_ 
সংক্ষেপে জীবন শীবমুখতা। আবার ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গাল সম্প্রদায় যে 
নিজস্ব চিন্তাকে নতুন পথে চাঁলত করোঁছল সেই পথই তাকে ইংরেজন শিক্ষা 
সংস্কারের অনেক কাছে এনে থাময়ে রাখোন। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তার 
প্রাতলন ঘটেছে এবং গর্কের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী লেখকেরা তাঁদের 
রচনা-শন্তি ও প্রাতভার সাহায্যে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন বিদেশ ভাবনা 


১। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (১৩৭০) ১৯৬৩, 
৫২। 
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ও আদর্শকে । বলা বাহুল্য উনাঁবংশ শতাব্দীর সমস্ত বাঙ্গালী প্রাতভাবান- 
দের জীবনে দেশ ও বিদেশের শিক্ষা শুধু একত্রই নয় সাঙ্গীকৃত হতে 
পেরেছিল। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাই একালেই প্রথম দ্রাজেড, কমোড এবং 
প্রহসন লেখার চেষ্টা, যেমন কাঁবিতায়, উপন্যাসে তার নতুন প্রয়াস। 
লেবেডফের গ্রন্থের ভূমিকায়, রাজেন্দ্রলাল মিন্রের ডীন্তুতে ও শার্মন্ঠার 
ভাঁমকায় অলীক কৃনাট্য রঙ্গের প্রাতি ইঙ্গিত আছে। এই হীঁঞঙ্গত 'বাভন্ন 
ট্য-কাব্যের রচনায় বিভিন্ন রুপে দেখা গেছে। তারাচরণ শিকদার তাঁর 
ভদ্রাজুন নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, “এতদ্দেশীয় কাবগণ প্রণীত অসংখ্য 
নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গ ভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের 
অনুবাদও হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের ক্রিয়া 
সকল রচনার শৃঙ্খলানসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভীমিতে 
আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যন্ত করে এবং মধ্যে 
মধ্যে অপ্রয়োজনারহ্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডাঁম করিয়া থাকে । বোধহয়, কেবল 
উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আঁদ- 
পর্ব হইতে সভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সগ্কলন কাঁরয়া এই নাটক রচনা 
কাঁরলাম।” তারাচরণ শিকদারের নাটক শিল্প হিসেবে যত ছোটই হোক না 
কেন তিনি অন্ততঃ নিজের রচনা সম্পর্কে সচেতন । জি, দস, গুপ্তের কীর্তি 
[বিলাস নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারের সচেতনতা অনেক বোশ স্পম্ট। ভারতীয় 
সাহত্ে £৪০0৮ নেই অথচ কীর্তিবলাস বিষাদান্ত নাটক। নাট্যকার তাই 
(72895 রসের উল্লেখ করে তার সমর্থন করেছেন। “অনেকের এইর্‌প ভ্রান্তি 
জল্মাইতে পারে যে, যে আঁভনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক 
উপস্থিত হয়. সে আঁভনয় দর্শন কারতে রূপে মানবগণ স্বভাবতঃ আঁভ- 
লাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা কাঁরিলে স্পম্ট প্রতত হইবে যে শোকজনক 
ঘটনা আন্দোলন করলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ 
সেক্সাঁপয়ার নামা ইংলণ্ডয় মহাকাঁব 'লাখয়াছেন--আমার অন্তকরণ শোকা- 
নলে দহন হইতেছে, তথাপি আমার মন আবরত এ শোক প্রয়াসী।৮” এই 
ভূমিকায় যাত্রা সম্পাঁকতি মন্তব্যাটও মূল্যবান। তাঁর সমকালে প্রচলিত যা্রা- 
গাঁলর রুচহীনতার উল্লেখ করেছেন তারাচরণ 'শকদার। প্রকৃত পক্ষে 
মধ্সূদন দীনবন্ধ কালে রচিত 'বাভন্ন নাটকগুলর ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান, 
এই ভুঁমকাগৃলিতে শুধু লেখকের নিজস্ব বন্তব্ই নয় সমকালনীন সাহিত্য 
চন্তাও প্রকাশ পায়। ইংরেজী সাঁহত্যের 'বাভন্ন যুগে ভন্ন ভিন্ন গ্রন্থের 
উৎসর্গপত্র ও ভূমিকাগীলতে বিশিষ্ট লেখকের সাহিত্য চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। 
প্রসঙ্গত ইংরেজশী [০5101800। যুগের নাট্যকারদের কথা স্মরণ করা যেতে 
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পারে । ৬1119] 000219০-এর 1,0৮6 101 [9৮9১ 01)6 ৬০ 01 0১6 ৬/০110, 
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যুগের অসংখ্য উল্লেখযোগ্য নাটকের কয়েকাট। এই নাটকগ্যালর ভূঁমকা ও 
উৎসর্গপন্রে কমোঁডর চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। আবার এই যুগেরই বিভিন্ন 
নাটকের ভূমিকায় ও উৎসর্গ পন্রে প্রকাশ ঘটেছে ট্রাজেডি চিন্তার। সাহত্য 
চিন্তার ইতিহাসে এই ভূমিকাগ্ঁলির গুরুত্ব ষথেম্ট-কেননা, এই চিন্তাগ্াীল 
বিশেষ বিশেষ লেখকের হয়েও এক একাঁটি ১০৮০০! বা মতবাদের সাম্টতে 
সক্ষম হয়োছল। এই জাতীয় সাহিত্য চিন্তা বাংলা নাটকের ভূমিকা এবং 
উৎসর্গ পত্রে বিরল। প্রধানতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রচারধমর্ঁ হওয়ার ফলে 
মধ্সৃদন-দীনবন্ধু পূর্বকালে সাহিত্য চিন্তার চেয়ে সমাজ চিন্তাই বোঁশ 
দেখা গেছে। অবশ্য তারাচরণ শিকদার, জে, সি, গুপ্ত, মাইকেল মধ্সূদন 
দত্ত এ কথার ব্যতিক্রম। কিন্তু তা সত্তেও মুন্টিমেয় কয়েকটি ভীমকা ও 
উৎসর্গ পন্র অবলম্বনে কোন তত্ব গঠন দীনবন্ধু মিত্র পূর্বকালের নাটকে 
করা কঠিন। 

উনাবংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর রুচিতে যে পাঁরবর্তন সুচিত হয়োছিল 
নাট রুচিতেও তার প্রভাব যথেম্ট পড়োছিল। লেবেডফ বাঙ্গালীর ভাঁড়ামী- 
প্রয়তার উল্লেখ করেছিলেন। কিন্ত পরবতর্ঁ কয়েক দশকের মধ্যে সেখানেও 
কতকটা লক্ষণীয় পারবর্তন দেখা দিল তা দীনবন্ধু পূর্বকালে হাস্যরসাত্মক 
নাটক এবং অন্যান্য নাটকের হাস্যরসাত্মক উপাদানগুলি আলোচনা করলে এ 
সম্পর্কে আরো স্থির ধারণায় পেশছোনোয় যাবে। 

রামনারায়ণ তরকলঙ্কারের কুলীন কুলসর্বস্ব সামাঁজক উদ্দেশ্যে রাঁচত 
হলেও এই নাটকেই প্রথম হাস্যরসের অবতারণা হয়েছে। অবশ্য ১৮২২ 
থন্টাব্দে রচিত হাস্যার্ণব ও ১৮২৮ খষ্টাব্দে কৌতুক সবস্ব প্রকাশিত হয্ন। 
এই দুটি নাটক সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল শিন্র তাঁর বাবিধার্থ সংগ্রহে উল্লেখ 
করেছেন। হাস্যার্ণবে” নাটকছলে কাম পরবশ মূর্খ রাজা, লোভন মন্ত্রী, 
করা হইয়াছে! যাঁদচ তাহা সম্যক হাসাজনক ও সূতীক্ষ হইয়াছে বটে তথাঁপ 
তাহা অশলগলতা দোষে দূষিত হওয়াতে অনেকের পক্ষে আদরণীয় নহে। 
তৎকালজাত কৌতুক সর্বস্ব নাটক তদপেক্ষা শ্রেন্ঠ বালয়া মানিতে হইবে ।”১ 





১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূবোন্ত, পঙ ৩৩। 
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১৮৫৪ খষ্টাব্দে কালণপ্রসন্ন [সিংহের 'বাব? নাটক প্রকাশিত হয়। রুজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যার তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ীলখেছেন_-“খুব সম্ভব ইহা 
একটি ক্ষদদ্র কলেবর প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই নয়।” এই বছরেই 'কুলণন 
কুলসর্বস্ব' নাটকের প্রকাশ । হাস্যার্নব, কৌতুক সর্বস্ব ও বাবু নাটকের 
পাঁরচয় এখন প্রায় অজ্ঞাত, নাটক হিসেবেও সম্ভবতঃ এগুলি শান্তশালশ ছিল 
না। বস্তুত এই নাটকগ্ীলর বিশদ পরিচয় পাওয়া গেলে অনমান করা 
সম্ভব হত তে রামনারায়ণ এই নাটকগ্াীল থেকে আদৌ প্রভাঁবত হয়োছলেন 
কিনা । কুলীন কুলসর্বদ্ব নাটকের উদ্দেশ্যের কথা পৃবেই উল্লোখত হয়েছে। 
কৌলনন্যপ্রথার ফলে সামাঁজক অব্যবস্থার ও নির্যাতিত কুলীন কন্যাদের "ত্র 
এখানে আছে। এই নাটকেই প্রথম “স্বাশাক্ষিতা কুলীন কন্যা" মাধবী চারন্রেব 
আঁবর্ভাব হয়েছে। পরবতরঁ কালে দীনবন্ধূর 'ললাবতী' নাটকের লীলা- 
বত চাঁরন্র তার দ্বিতীয় নিদ্শন। কুলখন কন্যাদের ও কোৌলনীন্য প্রথার 
পাঁরচয় 'দতে গিয়ে প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণেরা ও ঘটকেরা এই নাটকে উপাস্থত 
হয়েছেন। কৃলীন ব্রাহ্মণদের প্রাতীনাধ স্থানীয় কুলপালক, কুলধন অধর্ম- 
রুচি, বিবাহ বাঁণক ইত্যাদ চারত্র দেখা গেছে। সেই সঙ্গে শুভাচার্য সুধীর 
ও অনূতাচার্য প্রভীতি ঘটকেরা ও বোঁদক ব্রাহ্মণ “উদর পরায়ণ' চারন্রগাঁলর 
সাহায্যে হাস্যরস প্রকাটিত হয়েছে। এই নাটকের কুলপালক ও কুলধন চাঁরন্রের 
একটি সংলাপ তৃলে দেওয়া যাক-_ 

কুলধন। হাঃ রেখে দেও তুমি দেশের কথা, এদেশে কেবল দ্বেষ বৈ নেই, 

কুলপালক। বয়সের কথা কি বালব ভাই, বয়স কোথা, বড় কন্যার অদ্যা- 
বাঁধ সকল দন্ত পাঁতিত হয় নাই, মধ্যমাঁটর সকল কেশও পরু হয় নাই, তৃতীয় 
কন্যাও প্রায় মধ্যমাটর মত, আর আমার যে কাঁনম্ঠা কন্যা সে আত শিশু, 
বোধ হয় গাত্রে সুতিকা গন্ধও থাকলে থাকতে পারে, বাছা এই গত পৌষ 
মাসে সবে পণচশ বৎসরে পাঁড়য়াছে। 

কুলধন। বিলক্ষণ, এত অল্প বয়সে তুমি তাদের বে দিও না, 

দেশেল্লোকের কথায় ?ক করে, আমারে অমাঁন নিন্দে কর্চে, আমার একাট মেয়ে, 
বে হয়নি বলে কতো কথাই বলচে, বলুক বেটারা ক কর্বে। 

কুলপালক। তোমার মেয়ের বয়স কত ভাই। 

কুলধন। বয়েস বড় অধিক নয়, সোঁদন ঠিকুঁজ খালয়া দোখলাম বাল 
দেখ দেখি মেয়েটির বয়েস কত, তা ভাই বাঁঝিতে পারলাম না, ঠিকুজিখানা 
জনর্ণ হয়েছে, আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে এই বড় পিসীর বইসী। 

কুলধন ও কুলপালকের কন্যাদের বয়স বর্ণনার যে 'নর্দেষ ভঙ্গী তা 
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সমস্ত দর্শক ও পাঠক চিত্তকে হান্যরসে উচ্ছল করে তোলে এবং এই হাঁস 
ব্যঙ্ণবদ্রুপের নয়। সামাঁজক এই নশীতির ফলে কুলীন কন্যারা যে কত- 
খান নির্যাতিত সে পাঁরচয় অন্তরালেই থেকেছে, কিন্তু তার আভাস এই 
সংলাপের মধ্যে অশ্রুত নয়। প্রকৃত পক্ষে এই নাটকে কুলীন কন্যাদের যে 
যন্ত্রণান্ত পাঁরচয় তা আরো গভীর মর্যাদায় আসীন হতে পারতো যাঁদ এই 
নাটকের জাহবী, শাম্ভবী, কামিনী, কিশোরী ও মাধবী এই প্রথার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামশ নল হয়ে অবক্ষয়িত হত। এ নাটকের মর্মে তাই করুণ যন্ত্রণা থাকায় 
এর হাঁসও বেদনা 'মাশ্রত। কুলধন ও কুলপালকের সংলাপে তার পারচয়। 

অন্য ধরনের হাস্যরসও এই নাটকে আছে। ঘটকের কথাবার্তায় এই 
হাস্যরসের প্রকাশ। কন্তু এ হাসির সঙ্গে বেদনার সংমিশ্রণ না থাকার ফলে 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্থল ও কোথাও কোথাও ব্যাঙ্গাত্মক। কুলণীন ব্রাহ্মণ 
সমাজই এই ব্যত্গের লক্ষ্য। নাটকে অনৃতাচার্ের সংলাপে স্থল হাস্য ও 
বাঙ্ঞগরস দেখা গেছে। 


“অনতাচার্য। হাঁ বাপুহে পথে আইস, আমার নিকট শনিবে, শুন। 
প্রব্ণনা পরায়ণ মুখে প্রিয় আলাপন 


ধর্মীধ্মে নাই বিচারন। 


না পাইলে বলে কটু, স্বোদর পূরণে পট;, 
দৃম্টি মান্র করে সম্ভাষণ। 


দুষ্টমতি, সূর্যের প্রবর। 


বিবাদে নারদ সম, মূর্তিমান যেন তম, 
হয় নয় বল সুধীবর। 


বোল্লক পুরাণে মাতলামি খন্ডে ঘটকের এই লক্ষণ াঁখিত আছে, তা 
বাপৃহে, এ সকল জানতে হয়, এ সকল শশল্তে হয়, পেটে থেকে পাঁড়িয়াই ঘটক 
হইলে হয় না। আমি এ সকল শিখিয়া ও এ সকল গুণে ভূষিত হইয়াই প্ঘটক 
চূড়ামাঁণ' নামে খ্যাত আছ। আমার গুণের কথা কতো কহিব_আঁম 
সাবর্ণ গৃহে কত শত কৈবর্ত কন্যা চালান্রাছ, শুদ্ধ শোত্রিয় বরে ক্ষান্য় কন্যা, 
বধু ঠাকুরের বংশে বৈষব কন্যা, শিব চক্রবর্তির সন্তানে পদ্মরাজ দুহিত। 
ঘটায়োছ, আর কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এ সমস্ত তো আমার শরীরের 
আভরণ। এই ১৪ই মাঘে খাড়ী বাটীর কাঁচরাম চক্রবার্তর কন্যাকে এক 
উন্মাদ 1দগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের 'কাঁণিদ্দাক্ষিণ পাইয়া মাসাবাধ 
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শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরুপ অপরূপ চাতুর্ধ যে এতাদৃশ ব্যবহারেও 
আম কখন কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে ক ঘটকালি দেখাও” । 


“শুভঙ্কর- যাহার কুল আছে তাঁহাকেই কুলীন কহে, কুলের লক্ষণ শ.নুন, 
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রাতষ্ঠা তীর্থ দর্শনং। 
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥ 
অনৃতাচার্য। আঃ ক আপদ, না বাপু, আর তোমার বিদ্যা প্রকাশে কাষ 
বরং এটাও একাদন বাঁললে বলিতে পার যথা- 
বলদো লাঙ্গলং যৌলঃ কর্দমং মই কর্ষণং। 
ছ্যাঁচা ক্ষেত্রং কোদাল নবধা কাস্তে লক্ষণং। 
এই ব্য্গাত্রক স্থুলহাস্য অন্যত্র কৌতুকরসে পারণত। উদরসর্বস্ব ব্রাহ্মণ 
সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে এই হাস্যরস ফুটে উঠেছে। বোঁদক ব্রাহ্মণ “উদরপরায়ণ' 
তার স্ত্রী 'সৃমতি' ও এদের পুত্র ণশশহ" চরিত্রকে কেন্দ্র করে রামনারায়ণ একাঁট 
কৌতুক শমীশ্রত দৃশ্য সন্নিবৌশত করেছেন-__ 
দঁশাশু। ওমা, কাকে ডাকব? কে নে যাবে? 
সমাতি। সেই িনসেকে ডাকৃ_ থাকে থাকে নিউদ্দেশ হয়। 
শিশু । কোন ীনসেকে মাঃ যে আমাদের ঘর ছেয়োছিল ? 
সমাতি। নানা তাকে কেন? 
শিশ্‌। তবে আবার কোন মিনসেকে ডাকবো ? 
সুমাতি। সেই কন্তাকে রে কত্তাকে, ছেলেটাও তেম্নি! 
শিশ্‌। কোত্তাকে, তাই বলনা কেন? আয় তু তু তৃ__ 
সুমতি। (সরোধে) না রে পোড়াকপালে ছেলে, কুকুরকে কেন? 
ণশশ্‌। সেরোদনে) আঁ আ তুই যে বাল্য কোত্তাকে ডাক, তবে আবার 
কোন কোত্তাকে ? 
সূমতি। সেই তোদের তাকে। 
[শশু। (সাভিলাষে) ওমা আমাদের তাকে কি আছে মা, বলনা, মা বল। 


উদর পরায়ণ। (সূমতির প্রাতি সক্রোধে) কি! এমন যোগ্যতা একেবারে রাস্তার 
উপর! লজ্জা নাই! ভাদ্র মাসের তালের মত কঈীল না পেলে বাঁঝ হবে নাঃ 
এই চাঁর ঈদকে পুরুষ এখনে আসা, দেকাঁব একবার” ? 
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“সুমাতি। (সভয়ে) ফলারের কথা বলতে এসৌছ। 

উদরপরায়ণ। (সানন্দে) আঁ, কি বাল্য। িনকটে আয় আয়, এখানে কেহই 
নাই, এতো লঙ্জাই কি ভালঃ তুই তো আর নবধবাগমনের বৌ নোস, 
(সমমাতির নিকটে আসিয়া) কি বল দৌখ, ফলার জুটেছে, বাঁলস ?ক! নিমন্ত্রণ 
না অনিমন্ত্রণ।” 

সূমতির সঙ্গে শিশুর কথোপকথনে কৌতুকরসের সাঁন্ট হয়েছে। 
সুমাতির প্রতি যে উদরপরায়ণ ক্লোধে ভাদ্র মাসের তালের মত কল বর্ষণে 
উদ্যত সেই-ই হঠাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করে। বস্তুতঃ রামনারায়ণ 
হাস্যরসের প্রকৃত কারণ অবাঁহত 'ছলেন। যে অসঙ্গাঁতি আমাদের সামাঁজক 
আচার-আচরণে, বৃক্তিতে বা কথাবার্তার মধ্যে আছে তাকে উপযুুস্তভাবে প্রকাশ 
করলে যে হাস্যরসের স্যাম্ট হয় তাকেই গ্রহণ করেছেন রামনারায়ণ। রাম- 
নারায়ণের পরবতর্ঁ লেখায় বিশেষ করে যেমন কর্ম তেমন ফল' ১ প্রহসন 
অনেক বোশ সূপাঁরকল্পিত ও গণঠিত। 


রামনারায়ণের সমকালে মধুসূদনের নাটক প্রকাশিত হয়েছে। একেই কি 
বলে সভ্যতা" ও “বিড় শাঁলকের ঘাড়ে রো” এই দুটি প্রহসনের পূর্বে 
শার্মন্ঠা' প্রকাশিত হয়েছে । 'শামন্ঠা' ও পদ্মাবতী” উভয় নাটকেই 'বদূষক 
চারন্র আছে। সংস্কৃত নাটকের বিদুষক চরিন্রগঁলর২ মত এই দুটি নাটকের 
বিদূষক চরিত্র রাজার প্রণয় কার্ধের অবলম্বনস্বরূপ। এদের চরিত্রে গতানু- 
গাঁতক হাস্যকরতার প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে মধূসূদনের প্রহসন দুটি 
হাস্যরসের ক্ষেত্রে বাংলা সাহত্যে নতুন। রামনারায়ণ তকরিত্ব প্রাচীন 'হন্দু- 
সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর নাটক প্রনয়ণ করেছিলেন। কোঁলীন্য প্রথার 
উচ্ছেদ কামনা তাঁর নাটকের মূল প্রেরণা । কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা” বা 


১। যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৮৭২) প্রহসনের কাহিনীটির সঙ্গে নবীন- 
তপস্বনশর জলধর চাঁরন্রের নিগ্রহ দৃশ্যের এক্য আছে। 

২। সংস্কৃত নাটকের হাস্যরসের প্রধান পান্র হইতেছে বিদূষক। এই 'বিদূষক 
সর্বরই একজন ওদাঁরক স্থূল বাদ্ধি ব্রাহ্গণ হইত। সে রাজার বয়স্য হইয়া রাজ- 
সভায় রাজা ও পরিষদবর্গের হাস্য কৌতুক উদ্রেক করিত। চেটিকা প্রভাত নিম্ন 
শ্রেণীর স্লোকের সাঁহত তাহার কলহও খুব উপভোগ্য হইত তাহার অস্বাভাবক 
ওদারকতা ও স্থূল রসিকতা সকলের মনেই কৌতুক ও প্রীতি উৎপাদন কাঁরত, 
বদূবকের আর একটি কাজ 'ছিল। সে রাজার প্রেম ব্যাপারে সহায়ক ও উপদেষ্টা 1ছল। 
প্রেমাসন্ত রাজা বিদূষকের কাছেই নিজের প্রণয় জবালার কথা ব্যন্ত কাঁরতেন। [িদূষক 
পাশ্চাত্য দেশের প্রান রাজাদের ০০1 অথবা 36506-এর সাঁহত সম্পূর্ণ সম- 
গোত্রায় ছিল। 

অদজতকুমাত। ঘোষ, বঙ্গ স্হোভেচ হাসিলের হাব, ১৯৬০, ৫৪1 

১০ 


১৪৬ দীনবষ্ধ; মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


বড় শালকের ঘাড়ে রো” প্রহসনে মধুসূদনের শিঁজ্প-চত্ত বিশেষ কোন 
উদ্দেশ্যমূলক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এমন অণুমান বিতরক্কমূলক। একেই 
কি বলে সভ্যতার পান্র-পান্রী মধূস্দন কালেরই প্রাতবিম্বন। ইংরেজ শিক্ষিত 
বা অর্ধইংরেজ শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মদ্যপান ও চারীন্রক 
উচ্ছঙ্খলতার রূপ এই প্রহসনে দেখা গেছে। বস্তুতঃ “একেই কি বলে 
সভ্যতা'তেই বাংলা প্রহসনের রীতি নার্দ্ট হল। মধুস্দনই প্রথম ইয়ং 
বেঙ্গল সম্প্রদায়ের নৌতিক অধঃপতন ও আচার আচরণের "চনত কৌতুককর 
ব্যঙ্গরসের সাহায্যে উপপাস্থত করলেন।১ সমালোচকের ভাষায় “প্রহসন 
দ.খানি, বিশেষ “একেই কি বলে সভ্যতা” বাংলা প্রহসনের আদর্শ হইয়া আছে, 
যেমন পরবতর্ট শিক্ষিত মদ্যপ চারন্রের আদর্শ নববাবু। আর ইহার সংলাপের 
চটক, শ্লেষ প্রভতিও আজ পযন্ত অনুকরণযোগ্য, কিন্তু অননুকরনীয় হইয়া 
বিরাজ করিতেছে । মত্ত নববাবকে দোৌঁখয়া কর্তা গৃঁহণনীকে বাঁলতেছেন,_ 
ওকে যখন প্রসব করোছিলে, তখন নূন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারান ৮ নব। 

“তখনকার অনেক নববাবুই নিশ্চয় নিজেদের অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে 
মনে কর্তার প্রস্তাব সমর্থন কারত। 'গাঁরশচন্দ্র উদ্ধৃত অংশটুকু পাঁড়য়া 
বিস্ময়ে নাঁক বাঁলয়াঁছলেন, মধ ক খাইয়া ইহা শীলাখিয়াছিল 2 মধ যে ক 
খাইয়া 'লাখিয়াছল, তাহা অনুমান করা কঠিন নয় এবং নববাবূ ?ি খাইয়া 
ইহা বাঁলয়াছিল, তাহাতো দেখাই যাইতেছে । কিন্তু ইহার 1905 অত্যন্ত 
িদারুণ। ইহা %1এর স্তর হইতে 101100-এর স্তরে উন্নীত হইয়াছে। 
আন, নববাবুব বন্ধু কর্তার কাছে নিজের পাঁরিচষ 'দবাব উদ্দ্দেশ্যে ক 
বাঁলবে, তাহা ভাবিতেছে, সে বাঁলতেছে,_-তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে 
আমি বিত্ররের মখাঁট-_স্বকৃতভত্গ-7 এ ট7-এর তলনা বাংলা সাহত্যে 
নাই এ বোধ করি, কেবল পানশীল ব্যন্তির কল্পনাতেই আসতে পারিত।”২ 

“একেই কি বলে সভ্যতা” প্রহসনে কৌতুকরসের উচ্ছলতা তেমন তীর নয় 
কেননা এখানে ব্যজ্গের প্রকাশও যথেম্ট। অবশ্য 'বুড় শালকের ঘাড়ে রো 
প্রহসন কৌতিক ও ব্যঙ্গ উভয় রসেই সমৃদ্ধ । একেই কি বলে সভ্যতায় কোন 
ননার্দঘ্ট কাহিনী নেই অথবা এই প্রহসন কাহিনী অপেক্ষা চাঁরন্র ও ঘটনাকেই 


১1] 1860 08116 1০0 9860102] [01759 57710] 18900 ০0 111) 
€0081 ৮611917161006 207115 018 1০93 01 ড/০919101590. ৩ ০01)02] 2100 
017110900%. 010 1057099. 

590, /১1010 749125০7016 10271801 73277215507106, 19575 এ 


২। প্রমথনাথ বশব," বাংলা সাহিত্যের নরনারী (১৩৬০) ১৯৫৩, ৩৭। 
91011108170. | 


দীনবষ্ধ;-পূর্ব বাংলা লঘুনাটক ১৪৭ 


'বোঁশ আশ্রয় করেছে। কিন্তু 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রো” প্রহসনাটি একটি 
সুপরিকজিপত কাহনশর সাহায্যে ব্যস্ত হয়েছে। জমিদার ভন্তপ্রসাদের প্রকাশ্য 
ধার্মকতা ও গোপন লাম্পট্যের পারিচয় এই প্রহসনে ব্যজ্গাত্বক ও কৌতুককর 
শাস্তিতে নিবৃত্ত হয়েছে। “ভন্তপ্রসাদের বয়স, সামাঁজক মর্যাদা ও বাহ্য 
ধর্মীনষ্ঠার সাঁহত হীন্দ্রিয়পরায়ণতা ও মুসলমান রমণীর প্রাতি আসীন্তর এমন 
একাঁট গুরুতর অসঙ্গতি রহিয়াছে যে তাহাই কৌতুকরসের কারণ 
হইয়াছে” ।৯ 

রামনারায়ণ ও মধুসূদনের নাটক প্রহসনে গ্রাম ও শহর বাংলার রূপ 
চান্রত হয়েছে। রামনারায়ণের নাটকে বাংলাদেশের সামাঁজক কুপ্রথার "চন্রণ 
ও মধুস্‌দনে ইংরেজী শাক্ষত নব্যবঙ্গয়দের রূপায়ণ। 'বুড় শালিকের ঘাড়ে 
রোঁর 'ভন্তপ্রসাদ' গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে যুন্ত। কিন্তু সমাজ গ্রামীণ বা 
শাহরিক যাই হোক না কেন এই পটভূমিতে রামনারায়ণ মধুসূদন কতকগুলি 
শুশবন্ত চারত একেছেন। ভন্তপ্রসাদের সঙ্জো 911916579810০-এর [91518 বা 
1৬1911০7-এর 1411900 চরিব্রের সাদৃশ্য আছে_যাঁদও বৈসাদশ্যই বেশি। 
1419 লম্পট, অর্থলোভী ও বীরের ছদ্মবেশে কাপুরুষ । ভন্তপ্রসাদ 
কামূক, সাধুবোশি লম্পট জাঁমদার। 1100০ সমালোচকের ভাষায় 
“1710 01501555 07199 002116195, 2110 (10160 0101%--191101005 17910090119%. 
15501510715055, 2110 00০ 109৬০ 01 1০9৬6]; 8170 17016 15 1701 2 ০010 
1180 100 06615 10101) 15 1706 1701016510660 ৮/10) 0069 01 811 01 0095০.৯ 

মধ্সূদন দীনবন্ধু সমকালে ও পরবতর্ঁকালের আলোচকেরা বাংল! 
প্রহসনের আলোচনা করেছেন। ১৮৭১ খম্টাব্দের ০91০01, £২০51০*/ পান্রকায় 
বাঁঙঁকমচন্দ্রের নামে প্রচলিত বাঙ্গলা সাহত্য সম্পর্কে একটি দনর্ঘ প্রবন্ধ 
ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে বাংলা কাঁবতা. নাটক প্রহসন ও উপ 
ন্যাস সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য আছে। এ প্রবন্ধে রামনারায়ণ তকরিত্রের 
নাটকগুলিকে উৎকর্ষ দেওয়া হয়নি। লেখক মন্তব্য করেছেন-“আমাদের 
ধববেচনায় এই লেখকের যশোমাল্য জনসাধারণ কর্তক অপান্রে আর্পতি 
হইয়াছে”। মধুসৃদনের প্রহসন দুটির "একেই কি বলে সভ্যতা” প্রহসনাঁটর 
উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করে একে “বাংলা ভাষায় আঁদ্বত"য় গ্রন্থ” বলে গ্রহণ করা 
হয়েছে। «একেই ি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে যত পুস্তক রাঁচিত হইয়াছে, 
তত আর কোন গ্রন্থের আদর্শে রচিত হয় নাই। গ্রন্থখানি একটি বশেষ 


১। অজিতকৃমার ঘোষ, পূর্বোনস্ত ৪৬৪। 
২। 5008201%, 0. 1.১ 70772770715 02 7727107 1657016, 1923, 85. 


১৪৮ দীনবন্ধু মিত্র £ কাব ও নটট্যকার 


আঁভপ্রায়ে লিখিত প্রহসন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, আতারন্ত মদ্যপান ও 
তদানূষাঁঙ্গক দোষগনাল ব্যঙ্গ সহকারে প্রকাঁটিত করা। বটতলার ছাপাখানা 
ও পুস্তকের দোকানগুলিতে মদ্যপানের দোষ সম্বন্ধে এক আনা বা দুই 
আনা মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের রীতিমত বন্যা উপাঁস্থত হইয়াছে। একটু 
বৃহৎ আকারের প্রহসনও বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুঝলে কি না, 
নামক গ্র্থথানি জনসাধারণ কর্তৃক যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে এবং অনেকবান! 
ভদ্রমহোদয়গণের বাটীতে অভিন*ত হইয়াছে । উন্ত সমুদয় গ্রন্থই “একেই কি 
বলে সভ্যতার নকল মান্। সুতরাং এই ক্ষদ্র গ্রল্থখাঁন কেবল বাংলা ভাষায় 
[লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট দুইখান প্রহসনের অন্যতম বাঁলয়াই নহে, উহার অনুকরণে 
একগ্যাল পুস্তক রচিত হইয়াছে বাঁলয়াও, উহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে” ।১ 
পরবতর্ঁট উল্লেখযোগ্য আলোচনা রামগাঁতি ন্যায়রত্র তাঁর বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে করেছেন। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের প্রশংসা 
করে লিখেছেন, গগ্রল্থকার বড় পাঁরহাস রাঁসক._সে পাঁরহাস রাঁসকতা সর্ব 
স্থলেই প্রচুর পারমাণে বিস্তাঁরত করা হইয়াছে। বোধ হইতেছে কুলণীন 
কুলসর্বস্ব-এর বাংলা কোন নাটক রাঁচিত হয় নাই: ইহাই সর্বপ্রথম বাংলা 
নাটক।" এই গ্রন্থেই মধুসূদনের প্রহসন দাটর আলোচনা আছে। “একেই 'ি 
বলে সভ্যতা" সম্পর্কে রামগাঁতি 'লখেছেন.--ইহাদ্বারা কাঁলকাতাবাসঈ 
অনেক নববাবুর চারন্র ান্রত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগ্াল যে, কিরূপ 
যথাযথ ও হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছে তাহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া 
দৌখবেন। সরজন ও বাবাজীর বৃত্তান্ত, জ্ঞানতরাঁঙ্গণী সভায় বন্তৃতা, সুরা- 
পান ও খেমটার নাচ, কুলবালাঁদগের তাসখেলা, সরামত্ত নববাবূর প্রলাপ 
শ্রবনে জননীর শঙকা প্রভাতি বার্ণত সমস্ত ঘটনাগুলিই যেন আমাদের চক্ষুর 
উপর নৃত্য কারতেছে"।২ রামগাঁত অবশ্য মধ্স্‌দনের অন্য গ্রন্থটি সম্পকে 
রূপ মন্তব্য করেছেন,_“মাইকেল মধ্সৃদন দত্ত এমন সুসামাঁজিক লোক 
হইয়াও কি জন্য যে, এরূপ অসঙ্গত ও জঘন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
তাহা আমরা বাঁঝতে পারলাম না। আমাদের বোধ আছে, গোঁড়া হন্দুরা 
অপরাপর অপকর্মে রত হইলেও জাতিভংশকর যবনী সংসর্গে কখনই ওরুপ 
বাগ্র হননা”"। রামগাঁত ন্যায়রত্বের এই আলোচনার অনেকখানই নৈতিক 
বাঁদ্ধর দ্বারা নিয়ান্মত। 


১। বাঁঙকমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহত্য, অনঃ মল্মথনাথ ঘোষ, ১৩৩৫। 


২। রামগাত ন্যায়রত্ব, বাত্গালা ভাষা ও সাহত্য [বষক্বক প্রস্তাব, ১৭১৯৫ শকাব্দ 
(১৮৭২) ১৩৪২ পৃঃ ২৬১-৬২। 


দীনবম্ধ্-পূর্ব বাংলা লঘুনাটক ১৪৯ 


সামান্য বকছুকাল পরে “বান্ধব” পান্রকায় বাংলা নাটকের এক দীর্ঘ 
আলোচনা প্রকাশিত হয়। এখানে প্রথমে মধূস্দন ও পরে রামনারায়ণ আলো- 
চিত হয়েছে। বাংলা সাঁহত্যে ভালো নাটক না হবার কারণ নিদেশ করেছেন, 
আলোচক “আমাদের জাতটয় প্রকৃতির বৈগুন্য হেতু ৷” অবশ্য আমাদের দেশে 
যে উৎকৃম্ট প্রহসন রাঁচত হয়েছে সে সম্পর্কে তান প্রশংসমান। এই আলো- 
চনা উদ্ধার করা যাক__ 

“কাব মধুস্‌দনের কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবত+, শার্মন্ঠা নাটক গণনায় কোথায় 
স্থান পায় তাহা নির্দেশ করাও কঠিন: কিন্তু দত্তজ কৃত “একেই ক বলে 
সভ্যতা" ও 'বুড় শাঁলকের ঘাড়ে রোঁ” নামক ক্ষন্্র গ্রন্থদ্বয় প্রহসনের আদর্শ । 
আবেগপূর্ণ মানব-চারন্রের কিছুই তাহাতে নাই, কিন্তু যেরূপ গোরাজ্গের 
জীবসকল এখন বাংলায় ক্লীড়া কারতেছেন, সেই প্রহসনদ্বয়ে সুন্দর "চান্রত 
হইয়াছে ।” 

“তাহার পর পশ্ডিতবর রামনারায়ণ তকররত্ব। ীববেচনা করিতে গেলে 
[তান পণ্ডিতের পদ্ধাততে প্রহসনের কাব, নাটকের কেহ নহেন। তাঁহার 
কুলীন কুলসর্বস্ব' পাঠ কারলে, কুলীন কন্যাগণের কথাবার্তা শুনিলে 
সকলই গড়াপেটা বাঁলয়া বোধ হয়, মর্মকথা যেরূপ কর্ণে বাজে সেরুপ হয়না । 
তাঁহার নাঁয়কার মধ্যে একাঁট বিবাহের কথা শুনিয়া বাললেন,_ 

“জাহশীব যাইয়া বুঝি জাহীর ঘাট 
পাইবে সুন্দর বর সুন্দরীর কাণ্ঠ।৮ 
সৃতরাং তর্করত্বের নাটক 'বষাদ পাঁরণাম হইয়াও একর্‌প প্রহসন । তকরিত্রের 
নাঁপাতিন ভাল, যখন সে অলন্তক সঙ্জা লইয়া-- 
“বাড়ী মোর বংশীপুরে, দেখা যায় কছু দরে 
ঘেরা ঘোরা ঘর দুইখাঁন 1৮ 
ধাঁলয়া আত্মপারচয় দিতে 1দতে রত্গাঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাহাকে 
'যখন- “ঘয়ে ভাজা তগ্তলহুচি, দূচাঁর আদার কুঁচ 
বর্ণনা কারতে থাকেন, তখন তকরিত্রের সরস লেখনীর গুণে সত্য সত্যই 
আমাদের রসনা রসাল হইয়া উঠে, এবং পঁশ্ডিতবর রামনারায়ণকে বোদক কুল- 
চূড়ামাণ বালয়াই বোধ হয়। তকর্রত্বের 'নবনাটক'ও সেই নাটক নহে, প্রহসন। 
'নবনাটকে'র সকল বলা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গণেশবাবুকে ভুলি নাই” ।১ 


১। কালণপ্রসম্ন ঘোষ, বাম্ধৰ (১২৮৩) ১৮৭৬ প্রা ভা পৃঃ ১১৭। 


১৫০ দীনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও. নাট্যকার 


রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 146980016 ০ 89129] গ্রন্থে রামনারায়ণ ও মধুসূদন, 
সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কুলীনকুলসর্বস্বকে তান 
49150 0118019] 018119110 011 10 739108811” বলেছেন ।১ 

লক্ষ্য করতে হয় মধ্যসূদন সমকালের প্রহসন সংক্রান্ত আলোচনায় কেউই 
প্রহসন এই রূপবন্ধাটর নিন্দা করেননি। বিশেষ লেখকের প্রহসন উৎকৃষ্ট বা 
অপকৃম্ট মনে হয়েছে কিন্তু প্রহসন তথা বাংলা লঘু নাটকগ্যালকে প্রায় সকলেই 
আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। ইংরেজী সাহত্যের 7২০56078090 যুগে, 
1৪০৪ এর বিরুদ্ধে ত৭বর প্রাতীক্রয়া ও 'বরোধতা দেখা দিয়েছিল। এই 
বিরোধিতা প্রাতম্ঠিত নাট্যকারদের লেখায় পুঁজত। ৭775 0০0 ০01 10202 
17 (10 16310181101) 7১61100+ গ্রন্থে এর বিশদ উল্লেখ আছে। 47015001 
16581060 [9100 89 2, 10/ 2100 ৮0109] 10170. 01 6171011910100176 00101) 
02. 0016017650 2170 12010172] 21000101106. [72109 2100 01০ 0017850 0? 
[12101)615, 116 1100101)0, 1120 10011711611] 001110010, 12100 795 17610] 
[10152-0197%, ৮/17010856 1176 0011009 ০0৫ 10101011015 725 60০ 310112 10 
0০ 9805190 ৮510) 016 17019 12191100 01 12001)66. 4৯৩ 10161) ০0790, 
1! 17 1906 70105106042 10167570110 11296 ৮75 10010 10010167. 0710 0017909 
০1 11011710019 ৬/279, 01 ০001750, 2া। 21605011001 0161010 01911, 16 2 
০0916911115 116810110 12100 1] ৮211003 1991)2065. 1116 18709, 16 2150 
09816 চ/101) 10৮7 11. 165 01190120005 10০0 ৮০1০ 10৬7 01712170065 01 
109 2170. [0115৮ 25 [01900] ০91100 1707) 1 1013 10101706 01 12011080. 
1015 10170959৮29 11000001119 ঠাস 01 010 0100]0]7, 70110 10001070)1 
৪. 0017905 02021779 (0০ 410৬, 16 50101. 11060 18109. ৯ 


বস্তৃতঃ'ি1০৪-এর দুষ্ট অধঃপাঁতিত চাঁরব্র এবং হাঁসর স্থ্লতার বিরুদ্ধেই 
শুধ্‌ এই অভিযোগ নয়__আভিযোগ 181০6, এই রৃপবন্ধের বিরুদ্ধে । £150005 
কাঁথত ২101001005৩ উচ্ছল হাঁসতে পূর্ণ করে কিন্তু £99018010 যুগের, 
10701090010 গ.১আ 01791200515 01 ৮1০6 2100 1011” তাদের অট্রহাঁসর সঙ্গে 
শনর্দোষ আনন্দের যেমন অভাব তেমাঁন অভাব নৌতিকতার। 10 ০01195"র 
সঙ্গে £৪০০ এর মল দেখানোর চেম্টা করেছন 7015091 তাঁর 4৯0. 12010105৭ 
০৬০, এর ভূাঁমিকায়। 00106৭5 001151565+ 116 5810) 4100001) 01 10 


১। 70002) 1. 0০ 17415701415 ০1 1)271261, 1877. 
২। 9115) 99100, 772 77207 ০1 107271712. 27%11762. 13651971201 
৮270৫, 1963, 265." 


দীনবন্ধ;-পূর্ব বাংলা লঘ/নাটক ১৫১ 


106190105, 5০ 0 1780018] 20001152010. 01181806913 5 11762] 510) 
10111001795 20100601955 2100 0951505, 23 21০ 10 ৮৪ 100 2180 1061 
৬110) 1 [100 0110. 108, 01 006 00001 8106, 001151569 ০01 101০90 
1101)0019) 8110 01009100121 6605. 40010609 [0755010503১ 10 8009৫, 
11) 016 110000169000105 0 1017121) 10200010 2 172709 2100615105 0৩ 
৮10) 1191 [00107500119 8110 01710101109], 1300) ০271590. 19101661100 
008০৮ ০০ 0017905 010 5০ ৮ 016 11510 19101090170216101 01 (1)010217) 
10119 8170 00117019110] (01 1019101161:9)+ ড11101929 181০6 010 109 92109 
0া]াঠ 05105 ০50:2595911095”, 10150061 [7200 01501001101] ০৮০1) 1 (119 
1186019 01 17101)061 1710) 0765 181990 ৪. 00110 01 ৮0101) 116 501০- 
00765 5০6]75 10 2৬০1 2100 00019100 4010916 15 11010 01 88091800101), 


[ি। রি 17051)161 (01 ০0107005) 2100 11 (00810 0 18109) 
[77010 01 50017). 


[09091-এর এই বিরোধিতা 7২০96018001 যুগের অনেক নাট্যকারের 
লেখায় প্রাতাবাম্বত হয়েছে । 1]]120 001166৬০ 18106কে সম্পর্ণ বসন 
দিতে চেয়েছেন। (001700171176 [10000] 1 001060তে তান স্পম্ট করে 
উল্লেখ করেছেন যে, ৬10, 070155 1556002] চা0016 01 13095+, /১0০০0- 
(100) ইত্যাঁদকে কখনো কখনো 1ঘয0০আ বলে ভুল করা হয়। 011 সম্পর্কে 
তন লিখেছেন, 7017 2 00610110592 07777602700. 000 90983 
001101101001]0 2 01700197170 40901010105) 20. (9110176 10010911171600155, 
1021100 91000, 0100 1.2711)110 11117000186 0 6৬৪1 01: 18006] 
00001) 100 000851010, [15 19 ৫. 01191790001 01 10110]. . , *. 


901770117005 [১0130108] 10616015 216 1015010195911600 [01 17101001015. 


[10021], 50179117095 01101706015 219 72170210119] 5000959৫ 02 
106 51860, 17101001770 81081 10001101695, (085981 10619065 10) 019 
9011995, 8110 11117010193 01 4৯০. 5019 0০ 7১06 [705 000) ০০ ৬615 
[1]-790000 1011050]1, 2710 [01710 1015 £৯0101000 50, 1010 10 701000593 
05 9176%18 2 যো 10961011060, 01 17981 01 [31100 (0 215০ 10010 21) 
80021)10 120101691001001, 200 10003 60 18150 01611 1৬170) 65 ভ1110) 


১। 91061), 98700), 161, 266. 


৯১৫২ দীনবন্ধু মির £ কাব ও নাট্যকার 


89 পো 2 ০0190 0 00110102951011.৮১ 00716৬5 তাঁর ৬/৪% ০ 009 
৬/0110 এর 19901086001) অনুরুপ কথা বলেছেন।২ এই নাটকের 41০10806, 
এ তানি 78০6 কে 'বসরজন 'দয়েছেন।৩ 17২০5001811011 যুগের প্রধান 
লেখকদের মধ্যে মৃখ্যত 10060» 120%/810 1710214 এবং 71007085 
31820%/511, 1৪০০-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হয়োছিলেন। এদের মতগত 
ভিন্নতা থাকা সত্তেও সকলে একটি ক্ষেত্রে একমত হয়োছলেন যে 14:০5 
নিতান্তই স্থূল এবং ০017০05-র সঙ্গে তার পার্থক্য সব সময়েই স্পম্ট রাখা 
দরকার ও এ দুয়ের বিচার কখনই এক মানদণ্ডে সম্ভব নয়। 

ইংরেজী সাহিত্যের £২96০12001) যুগে 91০০-কে যে তীর বিরোধিতার 
সম্মুখীন হতে হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে তা হয়নি 
বরং আঁধকাংশ লেখকেরা প্রহসন তথা লঘু নাটকগুলিকে সমর্থন করেছেন। 
প্রকৃত পক্ষে নতুন নাটক সূম্টির সময়ে বাঙ্গালীর রুচি পাবিবার্তত হতে সুর 
করেছিল। পূবর্টে উল্লোখত লেবেডফের উীন্ততে, রাজেন্দ্রলাল 'মন্রের যাত্রা 
পম্পর্কত আলোচনায়, কাবগান, খেন্উড় ইত্যাদিকে মর্যাদা দেওয়া হয়ান বরং 
এই শতকের প্রথম কয়েকদশকের মধ্যে এগ্যাঁলর 'ীনন্দে সুরু হয়েছে । প্রচালত 
আমোদ-প্রমোদের স্থূলত্বের প্রাতিই এই িন্দাবাদ। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরাজী 
নাটক অনুবাদের পাশে মৌলিক নাট্যরচনা ও প্রহসনে সমসামায়ক সমাজ চিত্র 
বধৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচঈন লোকরঞ্জক কাবগান, হাফ আখড়াই ও যাত্রার 
প্রসার মন্দীভত হয়েছে । (01090 ০01 119177679 এর বা [1180 ০০10৭5-র 


১1 091076০, ৬/1]1181, 00110017116 17101100111) (01700, 1695 
10117791). 

ঘ. হল.) 07711021 12550/5 01 172 96/6/1125711/ 06711117), 1908 
111) 244-245. 


ই। “7705 01812009195 ৬1010) 9216 1009176 (0 0০0 110100160 11) 1709 
01 0] 0017160195, 210 70015 50 50995, (1191, 10 1005 11117171016 01011102, 
1760 910110. 190161 01910175 0817 01৮61 06 ৬/০11-0810100 910 1০060. 
(176 1081 01 21) 21101617063 11)69 216 ০019065 01 009115 01100 0010- 
76101) 2110 11796680 01 17)091106 00] 11011101)5 0799 01910 ৮০1৮ 0060 
10 6300166 001 00101953101). 

906505, 10910. [79111907) 7725 ০1 7271215/ 1074776) 1923. 


৩। 50776 0106 ৬৪ 01010 116 1795, 2100. 9009 100৬ 1110081)0 ; 
50186 আ]001 (১০, 10 158106, - * ** ০০ * ্ 


966%615, [09৬10 -7781119017, 1710. 


দশনবজ্ধ,-পূর্ব বাংলা লঘুনাটক ১৫৩ 


পাংলা দেশের কেউ কেউ। কিন্তু তা প্রহসনের বিরুদ্ধে নয় বরং প্রাচীন সমাজ 
ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হাস্য তামাসার 'িরুদ্ধে। কাঁবগান হাফ আখড়াই, যাত্রা 
পাঁচালর রঙ্গময় জগৎ থেকে নাট্যজগতে মস্ত খোঁজায় এই প্রাতাক্রয়া 
কাজ করেছে। 

[0605 20810 10981) 1100দ93 9090৬০]1, 1০০-এর বিরুদ্ধে 
প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সত্তেও 7২০56০৪1107 যুগে [91০৪ তার আঁস্তত্ব রক্ষায় 
সমর্থ হয়েছিল। অবশ্য £97০০-এর সমর্থকও ছিলেন কেউ কেউ । “2৫%/270 
1২861101016 10 1909109506 6০0 01০ 119147 745777 515005060 018 


[01০09 11116]1 9150 09 11701000090 111 (119 001)60170[001219 10691 01 & 11015090 
00177609 : 


10 1০99৫ 0০ 7398109 ৮50) 59109 15 ৮০1 6০9০৫, 
[1105০ 139095 1) ৬10 0817” 70681 5010318176191 100.7১ 


এই কথাটি 7402 সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান। যাঁরা £৪7০-এর বিরোধিতা 
করেছেন এর স্থ্‌লত্বের জন্যে তাঁরাও অজ্ঞাতে নিজেদের নাটকে অনেক সময় 
গ্রহণ করেছেন প্রহসনধমর্ণ স্থূল ঘটনা ও চাঁরন্র। প্রকৃত পক্ষে 1718. 001160%, 
(07060 ০1 [01001 বা [81০9 যাঁদ রূপবন্ধের ক্ষেত্রে নখত হয়, তখন 
সেখানে স্বাভাঁবক জীবনেরই প্রতিফলন ঘটে। প্রকৃত দাঁন্টিতে জীবনের 
ভালমন্দ, পাপপণ্য পাশাপাঁশ অবস্থান করে। 7২০30০780০0 যুগে নীচতা ও 
স্থুলত্বের প্রত ঘৃণা £1০০-এর বিরুদ্ধে যতই তীব্র হোক না যেখানেই এই 
যুগের শিল্পী কোন রসোত্তীর্ণ 00109 রচনা করেছেন, সেখানে যুগপৎ 
ভালমন্দের মশ্রণ ঘটেছে। 

“4 20]10100 ০101560. 00760” 210৬3 30116910600919 ০006 01 ৪ 
07020. 2100 1766/-8660 8000006 1০9 1106 %/1)1০1) 07010177085 076 11121) 2100 
016 10%/ 2170. ৮5710) 1610005 1000)17)6 11) 019 19100 ০06 50007101 
01০60110 01 190112]10100.২ 

বাংলা প্রহসন ও হাস্য রসাত্মক নাটকে এই 4? ও 1০" এর আশ্চর্য 
ধমশ্রণ হয়েছে এবং এ অনূমান অসঙ্গত নয় যে মধুসূদন দীনবন্ধু কালের হাস্য" 
রসাত্রক নাটক অন্তরঙ্গে এই 4১1০ 0০7160/-কে গ্রহণ করেছিল। 


১। 9110510, 99100, 1016, 264-65. 
ই। 91761), 92101, 167. 


দীনবন্ধ; ও [বিদেশী নাটক 


দীনবন্ধু মিত্র সাতটি নাটক লিখেছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণং নাম 
নাটকম' (১৮৬০) অন্যান্য নাটকগুলি থেকে স্বতন্ল। এই স্বাতন্ত্র্য বিষয়বস্তুর 
এবং রসপাঁরণাঁতির। বস্তুতঃ নীলঘ্র্পণই তাঁর একমান্র বিষাদান্তক নাটক এবং 
অন্যান্য নাটকগনলির সঙ্গে এই নাটকের পার্থক্য শহধ: সমকালীন ঘটনা বা রস 
পরিণতির ক্ষেত্রে নয় বড় পার্থক্য সম্ভবতঃ দীনবন্ধু নাট্যাশজ্পের ব্যাতিক্রম 
হিসেবে । নবীনতপাঁস্বনী (১৮৬৩), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), লশলাবতাঁ 
(১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২) ও কমলে কামিনী (১৮৭৩) এই নাটকগীলর 
উদ্দেশা ভিন্ন ভিন্ন হলেও আবেদনের ক্ষেত্রে এক। হাস্যরসের প্রাবল্য এই 
লাটকগ্যালকে একটি সূত্রে গ্রাথত করতে পারে। দীনবন্ধুর তৃতীয়, চতুর্থ ও 
পণ্চম নাটকে যথাক্রমে বৃদ্ধের বিবাহের ইচ্ছা, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্কি, কোলনন্য 
প্রথা, ধনবানের ঘরজামাই রাখার চিন্তন আছে। নবীনতপাঁস্বনী ও 
কমলেকামনীতে উনাঁবংশ শতাব্দীর কোন সামাঁজক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ 
প্রকাশ অন্য নাটকগাীলর মত প্রাতাবাম্বত হয়ান। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধু 
মিত্রের অধকাংশ নাটকে সমকালেরই প্রকাশ। সমকালীন জীবনের সঙ্গে 
নিবিড় পাঁরিচয় তাঁর ছিল। তাঁর বহু দেশদাশতা, সামাজিক অভিজ্ঞতা ও 
তীব্র সহানূভূাঁতির উল্লেখ করেছেন বাঁঙ্কমচন্দ্র। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে এই 
বহুদেশদর্শিতা, সাগাঁজক অভিজ্ঞতা ও তীর সহানুভাতির যে প্রকাশ তার 
আলোচনা বস্ততঃ নাট্যকারের সমকালের আলোচনা । আরো স্পম্টকরে বললে 
এই সম্পকালের গালেচনা নবজাগরণের । 

ইংরেজী 'শাক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদাষ নতন দন্টিভঙ্ঞগগীতে দেশজ সমাজ 
সংস্কার, ধর্ম, সংস্কৃতিতে অনুভব করোঁছল ডীনশ শতকে । সমাজ সংস্কারের 
পাশে সাহিত্য সংস্কারও আনিবার্ধ হয়েছিল। কবিতায় আমন্রাক্ষর ছন্দের 
পাশাপাঁশ নতুন কথাসাহত্যের প্রকাশ। মধুসূদন বা বাঁঙকমচন্দ্র যে রীতি 
গ্রহণ করেছিলেন তা বিদেশী 'কন্তু এদের উভয়েই উপকরণ সংগ্রহ করোছলেন 
দেশের। অবশ্য এই উপকরণ বিদেশশ ভাবনা ও রীতির সঙ্গে এমন একাত্ম 
ভাবে 'িজাঁড়ত যে এদের সম্পূর্ণ বাঙ্গালীত্ব চেনা কঠিন। প্রমীলা বা 
1চন্াঙ্গদা, সরমা বা সঁতা কতখানি রামায়ণ কাব্যের, সে সম্পর্কে সংশয়ী হওয়া 
স্বাভাবক। আবার সূর্যমুখী, কুন্দ, ভ্রমর, রোহিণী, শান্তি, শ্রী এদের প্রাতিও 
অনুরূপ সংশয় কাজ করে। প্রকৃত পক্ষে বিদেশী কাব্যনাটক আমাদেব 
সাঁহত্য-চন্তায় গভীর আলোড়ন উপাঁস্থিত করোছল। তারই প্রতিফলন 


দীনবন্ধু; ও বিদেশী নাটক ১৫ 


'এয,গের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে পড়েছে এবং তাঁরা সেই প্রাতফলনকে আত্মস্থ 
করে নিজের জের ক্ষেত্রে উপাঁস্থত করেছেন। দীনবন্ধু মিত্ও একথার! 
ব্যাতক্রম নয়। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু, কাহিন?, চারত্র এবং ঘটনা আঁধকাংশই 
দেশজ । সমকালের হইাতহাসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। টকন্তু সতর্কতার সঙ্গে 
তাঁর নাটক পাঠ করলে দেখা যায় বিদেশ" নাটকের প্রভাব তাঁর নাটকেও, 
বিরল নয়। 

দীনবন্ধূর আধকাংশ নাটকগ্ল হাস্যরসাত্ক। সক্ষযরভাবে ফোথাও হাস্য- 
কৌতুক, কোথাও ব্যগ্গাত্মক প্রহসনের রস, কোথাওবা করুণ ও. হাস্যের একন্র 
সহাবস্থান এগ্দালতে আছে। এই হাস্যরসকে সতর্কভাবে মধুসুদন-দীনবন্ধু 
পূর্বকালে আধকাংশেরাই গ্রহণ করেনান। 'কুলণন কুলসর্বস্ব' নাটকের কয়েকাঁট 
চরিত্রে এর সূচনা, মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে এর প্রাতিষ্ঠা ও দীনবন্ধূর নাটকে 
এই রস্রে পূর্ণতা । বস্তৃতঃ ইংরেজী কমেড ও ফার্সের সঙ্গে গভীর পারিচয় 
একালের সমস্ত ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গাল লেখকের ছিল। তাই হাস্যরসাত্মক 
বাংলা নাটক আলোচনায় ইংরেজী কমোঁভর রুপরীঁতিকে অস্বীকার করা যায় 
না। দীনবন্ধু মিত্রের ক্ষেত্রে ইংরেজী নাটকের প্রভাব কতখানি সেই পরিচয় 
নেওয়া যাক। 

নবীনতপাঁস্বিন*' নাটকের “জলধর জগদম্বা” সম্পর্কে বাঁঙমচন্দ্র মন্তব্য 
করেছেন যে “জলধর জগদম্বা “৬০9 ৬/1৮০5 01 ৬/1100501” হইতে নীতি 1” 
এই নাটকের রাঁতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী মালতীর প্রাতি রাজমন্ব জলধর আসক্ত 
হয়ে মালত)র প্রাতি অনুরাগ প্রকাশ করতে থাকে । মালতাঁ তার মামাতো 
বোন মাল্লকার সাহায্যে জলধরকে কৌশলে তার স্ব জগদম্বার কাছে লাঞ্থত ও 
নিগৃহীত করে। কিন্তু জলধর 'নরাশ হয় না বরং রাজার অপ্রকৃতিস্থতার 
সুযোগে রাতিকান্তকে নিশি পাঠানোর ব্যবস্থা করে মালতটীর সঙ্গে মালত 
হবার সযোগ করে নেয়। মালতা মল্লকা রাতিকান্তের সঙ্গে পরামর্শ কত্ে 
জলধরকে শাঁস্তর ব্যবস্থা করে। 'নাদ্দিন্ট দিনে রাঁতিকান্তের মিথ্যা বিদেশ 
যাত্রার পর জলধর এসে উপাস্থত হয়। কিন্তু পূর্ব নাদ্দ্টি সঙ্কেত মত 
উপাস্থিত হয় রতিকান্ত। ' 

“নেপথ্যে । ঘরে কথা কয় কেও, আঁম না যেতেই এই, তাম দোর খোলো, 
তোমাদের সকলকে কশচক বধ করছি। 

মালতাঁ। (গান্রোখান করিয়া) ফিরে এলে যে? যাঁদ কেউ দেখতে পায়, 
এখান মল্তীর কাছে বলে দেবে এখন। 

জলধর। মালাতিআমার মাথা খাও দোর খুলনা, আম লুকুই, দোহাই 
তোমার দোহাই তোমার, জগদম্বারে রাড় করো না। 


১৫৬ দশনবন্ধু মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


মল্লিকা। পালকের নীচে যেতে পার না? 

জলধর। দোঁখ (চিত হইয়া শয়ন করে পালঙ্কের নীচে যাইতে চেষ্টা) 
না পেট ঢোকে না, ভূশড়টে বাধে। 

মাল্পকা। মালতী এঁখানটা ছেটে দে। 

জলধর। এখন রঙ্গের সময় নয়, আজ যাঁদ বাঁচি তবে রঙ্গের অনেক 
সময় পাওয়া যাবে। 

মালতন। মাল্পকে এ কোনে ফরমাসে গামলায় কোতরা গুড় আছে তাইতে 


ডুবষে রাখ । মুখ যাঁদ ডুবতে না পারে, সেখানে একটা মুখোস আছে সেইটে 
মুখে বেধে দে। 


রাঁতকান্ত। কি হলো? 

মালতাঁ। গুড় আলকাতরায় আভষেক হয়েছে, মুখে মুখোস দেওয়া 
হয়েছে। এইবার তুলো শোন আর আঁবর দেওয়া হবে, তার পরেই হোদল- 
কুখকুতে ধরা পড়বে”।১ এই বিচিত্র বেশে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় জলধরকে 
কম কম্ট পেতে হয়ান। ০ ৬৬৬০৪ 01 ড1710501 থেকে অনুরূপ দৃশ্য 
গ্রহণ করা থাক। এই নাটকেন 19150 চতুব, কামুক, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক । 
অর্থলোভে যে কোনধরনের হীনকাজ সে করে। এই নাটকের 1. 500-এব 
মা প্রারাচনাষ সে বলে 

42101 17017৬150955 1070) 1৬195001 1310901 5 90৬. 81911 12170 18010, 

[51811 100 ৬/110 1161, [1702 1011 00, 09 1001 0৬/1]. 21190110176 ১ ০৮০1) 
৪5 9০৮. 08116 11000 [76 1061 2951969116, 01 £০-0০9৮৬০010, 79160 110) 
170; ] 52 ] 91011 1706 ৬1017 1)0ো 0০6৬/6917 161) 2110 06195012001 21 0091 
[1170 1179 102100৭ 1759081]1% 1072০, 10] 10115527170, ৮5111 109 00110). 00006 
0. 10 1006 80 10101), 900 5121] 1000৬ 1004 হ 90০60.২ 

নবীনতপাঁস্বন নাটকে জলধরকে শাস্তি দেওয়ার কৌশল রাঁতকান্তের 
জ্ঞাত সারেই হয়েছে কিন্তু 14০9 ৬1৬০৩ ০ ৬100501 নাটকে 15. 17010 
179138কে বিপর্যস্ত করার কৌশল তাঁব স্বামীকে জানানান। মালতনর 
গৃহে উপস্থিত হয়ে জলধর যেমন রাঁসকতা করার প্রয়াস পায় এই নাটকেও 
78159? অনুরূপ রাঁসকতা করে । এই নাটকের একটি দৃশ্যে 1751 7০1৫ 
7815ঞ7-এর শাস্তির উপযোগী উপকরণ তৈরী করে রেখেছেন। ভৃত্যের। 
একাঁট বাক্স বহন করে আনার পর- 


১। নবীন তপাস্বিনখ, ৪1 ৩। 
ই২। 7৫277) 7/725-৩1 77/1722507 1. 1. 


দশনবন্ধয ও বিদেশশ নাটক ১৫৭ 


1, 7010. গুহ, 85 10010 ০৮. 69001600101) 200 7২০০০ 
০ 1620 19679 800 10910 0 10 (006 019৬-00050 ; 8110 110 ] 500061]0 
০৪11 708, ০006 10775 200 ৮/101006 210 [02056 07 509090000, (819 
0115 629166 ০0. 901 88001975. 01086 0000, 000০ জা 10 10 211 
19506 2110 ০0201 16 20016 076 %/11050015 10 109601766 74090, 2170 
(11676 0101015 1 1] 0106 17) 076 17000 01001) ০1059 0 60০ "2095 
91৫০.১৮একই দৃশ্যে £815627-এর আবভাবের পর পূর্ব সঙ্কেত মত এসে 
উপাস্থিত হয়েছেন 1115. 7১88০. 

“419 7১259. [সাঃ 1625০) 1610০170050 1181 900 112৬6 900) ৪ 
[ওলা 10192 ০৪ %13 17090 061191. ০0101 10502010073 ০01001115, ৬10) 11011 
৬৬1110901 2 1)15 106215, 10 592101) 101 900) ৪ 016. []ু 0010 1091010 
(0 121] ৮00. [ 900. 1070৬ 500175616 01621, আয, 1 ঘা. 6190 017 ০৪ 
1 011 11256 2, [10110 11010, 0017৮, 00179 17177 ০01. 369 101 
21192000811 211 900] 50107569 60 900 ; 091010 ড0]- 10100910101) 01 
910 0916৬/01] 0 9০ 090৫ 1160 (01 ০৬০0. 


“1৬7৩. 7010. ৬19 5191] ] 009? 71010 15 2 60111107001), 1) 


0051 [10100 ; 010 [92111011019 0৬1) 90179 509 10001. 25 1015 [90101]. 
[1120 17091 07201 2. 07011598110 70070110110 ড/910 001 01 010 10030. 


715. 7700. 17017 51191105 100০%01 51210 ৮00 1780 17811191 2100 908 
1100. 1:20001 ! ০: 10050910079 150 90 12110 2 109001101 50৮. 01 901709 
00115081100 2 1] 01701700050 %010 ০8111011100 101]. €0, 1104 1185৩ 9011 
09091%90 710 1 [.0010, 10016 15 21709510912 10 110 170০ 01 2105 10950102019 
30500105106 1099 016০1 11) 17016 7 20. 010৬ 0001 11110] 01001) 10100, 25 
1 91০ 00176 60 7001016, 0116 15 %%101015 000--9600 05 ০] 
(০ 911 10 10960116017৬০80. 

75. 701. [০ 15 100 016 00 50 10 01010. ৬1786511811 1 ৫0? 

17919697ি (0011176 00177810). 196 [79 5607 16 1016 999 ও, 
190 710 59০ %1 [2] 10, 171] 107 10110 ০ [16005 ০0010561 : 


1] 07৮৯, ছথাগ্ী এর দুভোগ অবশ্য এখানেই শেষ হয়ান। পৰে 


১।71217) 77/71/25০1 [7/07507, 111, 111. 
২। 71277 7777/25 ০1 77/1772507, হা, 111. 


১৫৮ দশীনবন্ধ; মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


৬115. [010 ও 715. ০০ ইতিমধ্যে প্রকৃত ব্যাপার তাঁদের স্বামীদের জানিয়েছে 
এবং শেষ দৃশ্যে পরার ছদ্মবেশ গ্রহণ করে ও পরে স্বাভাবক বেশে সকলে 
উপাস্থিত হয়ে চ781528কে অপমানিত করেছে। 


1৬1০17ঠ ৬৬1০5 ০0 ৬/100501 নাটকের 459150 চারন্রের সঙ্গে 'জলধর' 
চাঁরন্রের 'মল ছাড়াও অন্য নাটকের সঙ্গে 'নবীন তপাঁস্বনর সাদৃশ্য আছে। 
'নবীন তপাস্বিনী নাটকের জলধর জগদম্বা উপকাহিনাঁটি হাস্যরসাতআ্ক। মূল 
কাঁহনী রাজা রমননমোহনের। নাটকের শেষে রাজা রমনীমোহন দশর্ঘকাল 
পূর্বে পারত্যন্ত বড় রানীকে তপাস্বনীর বেশে ও পত্র বিজয়কে ফিরে 
পেয়েছেন। কাহনন, পারাষ্থতি ও ঘটনা সংস্থাপনের দক থেকে ভিন্ন হলেও 
317919500816 এর (010609 ০1 70075 নাটকের ভাগ্যাবড়াম্বিত 4০86০ 
এর সঙ্গে তার স্ত্রী 4১০7011% ও পৃত্রদ্বয়ের মিলন নবীনতপাস্বিনন নাটকের 
ওপর ছায়াপাত কবেছে বলে মনে হয়। এই মল অবশ্য 117077250৮9) 
(1652-85) এর “৬০0100 7১1695975০0 ; 01 4৯ 7১106 101590%০1০” নাটকের 
446001০, চাঁরন্রের সঙ্গে 'জলপর' চাঁবত্রের বোশ | 4415047" এর চাঁরন্রহশীনতাৰ 
সঙ্গে জলধরের চরিব্রহীনতা সদৃশ । /000010'র লাম্পট্য 479159? বা 
'জলধবের' মত অন্যের স্তবীর প্রাত নয়। তার সংসর্গ পাঁতিতা 41108 ব 
সঙ্গে ।  40001710, ও 4৯001]]70র কথোপকথন, পাঁরাস্থাতি ও ছাটনা 
সংস্থানের একাট দৃশ্যে সজজো 'জলধর'-জগদম্বার' একাঁট দৃশ্যেব অন্তরঙ্গ 
দিল গীভশর। ৬০10100 1205017৬০0 ; 00 4& 19106 10150099180 নাটকের 
তৃতীয় অত্কের প্রথম দৃশ্যে বান্রবেলায় £000010, এসে উপাঁস্থত হয়েছে 
+800111ঞর গৃহে) 4১01119” তাকে বার বার ফিরে যেতে বলে কিন্তু 
+%010110, প্রায় জোব করে সেই ঘবে থাকতে চায়। অর্থ প্রাপ্তর পব 
10011172) ও 4১1010010'ৰ কগোপকগনচূকু তুলে ধরা যাক। 

54৯00111719. ুযা]ঠ হাগ 11101511105 3010960175 [100156 001655 080] 
10100] 19 2 [0165000170৭ 10000017019 61000016, 110900. 


/৯10601010, 01০ 611; ০0109 1705৬, 1505 510 00৬ 2100 00101 
01701) 20 2, 11006. 00105 516 1 589--916 0০00. ৮ 1006 ৪ 116010, 105 
10০ 901, 12917705165 00৬77) [চাঞারচ 0---2০০০ 101: 
1)011711 1” 


£৯001]109, ০ পয 5০০. 015256 [ ০2 1000ঘ/ 100 01968009 
12770 5121)0. 


দীনবন্ধ; ও বিদেশী নাটক ১৫১ 


41000010, 962001 ঘাওএ! 9০0 9], হাথ] 000? ৪9, 
1011১ 196 106 6018110 1100. (11 7০9০6 


9170৬ 106 2, 0299 11016 [010001 100 081 
4৯ 902110110 40110112110 2. 12111110121. 
[আাণণি 00119--001 91 ৫০জবা) !_-9০০ 0015, ০ ০9৫9._-০০ 012 
516 ৫0540 ? 
4৯0011102. ০১ ০, 
4৯10001710-11790 10901 900 105 9000059 17709 2. 00118 
1385580-001], 006 ৮০]1 0 9911, 0 219 0011. 71705 0 ] 56 200 
৬110) 10% 010৬9 0705 06176] 010০, ] 58 [ 0:00, ] 0100, 6700, 


০৪ 01৮ 51 00৮70, 11] 900 ?-] 010০৬---0899110৬৭ 110 2 0011, 
900 01163 1001 20090) 


£৯0011109. ড/০11, 917, ]100150 21000116 01015. (91109 515 00৬18) 
০৬ 9০] 10017011095 02610 2 0011, [025 ৮1179609896 1] 5০০] 
₹/0181710 [019৭9 109 09 18062 

410001010. ট0৬ 1711 1700 2. 90118001 26210, 0170. 079 10০1, 11009 
ব10গে ৪০1০1 (7০ 5105 0% 170) 410 00805 090, 0020, (090 £ 
91910 17 1) 0009 ৪ 11010, 901০ ৯016 1) 9 1809, 10710)09, 8016 10 
[10 905 116০] 50 11606. . . ৬1780, 5০৮. 010 9010 ৬111 500? 1106 
[11 90 2 00. 


/৯0011108, 4৯ 008) 9 1010 ! 

/&10001110, 4৯5০১ & 002--8110 1111 £1%০0 10016০90715 (০011 00159 
10 16 116 76 ৪ 00৮ 82100 10 059 1116 11106 2 005 2 11010... , 

£৯0011119. 1০11, 0 211 075 10681, 306 160 0)06 0959০01) 9০8 
00051010 00 00145 9০]: 01010 ০0৬০] 85 1856 5 500. 0817) 0081 00 1095 
0০ (01760 ০09 00 00013 25 50. 09599. 

/51010110. 4১৮০, 45০71090091 001 01900150076 265 011067 
1016 (8015) 5119179 [7059 116-11057 00061, 1221), 20055 00082, 
001 01211311006 ৪ 0০0), 

00111097010, 1010, 11010, 511] 669990 900 021 190 
0 9০9? [6 ০015 1166, 1890 12056 06 1001090, 917-7)০9 9০ 966 
10015 01703? | 


১৬০ দীনবন্ধু মিন্ত £ কাব ও নাট্যকার 


4৯11001010- 4৯56, 9910) 211 109 116981110০0 10010 10010 00১ 100৬ 
হু 210) 01106] 036 12019) 1101 28911) 10101 18106] 1)91061 5০. . - 

£১0111100 ৪95 0160, 1711 209 800090]861 ৬৪9 10 0] আ10) 5০. 
2110 1 00101. 15165 21) 11150111001) 06 101 006 10110956. (159601195 
2. /1710 2100 ০০11)-_-1720 0105 9০0০1 10150:559১ 5111921109৮ ০৪ 
01 09019, 500 ৫08, 10 10011018170 06 17910600100 ০01 101511695 
905 070 1655, 5০00 10011 (9170 ৮7111910117) ১ 

নবীন তপাস্বিনী'র 'জলধর-জগদম্বা'র কথোপকথনট:কু গ্রহণ করা যেতে 
পারে। 'জলধরে'র কোল গৃহে মালতাীর বেশে জগদম্বা তার স্বাম জলধরের 
প্রতীক্ষা করছে। তার ভাষায় 'যাঁদ ধত্তে পারি, আজ মালতাঁ মল্লিককে মা 
বাঁলয়ে নেবো, তবে ছাড়বো'। এই অবস্থায় জলধর তাকে মালতী ভেবে 
কথা বলছে-- 

'জেলধর। ...ষে জিনিস আনবের অনুমতি হয়েছে সে জিনিসও পাওয়া 
যাবে না. সদাগরও ফিরে আসবে না। সুতরাং তুমি ঘোমটা খুলে_ প্রেমসাগরে 
ডুব দিতে পারবে । তোমার সদাগর দেশান্তর হলেন, এখন আমার জগদম্বার 
যা হয়, একটা হলেই নির্ভয়ে তোমাব যৌবন নৌকার দাঁড়ী হই। (জগদম্বার 
কাছে হামাগুড় দিয়ে গিয়ে) 


মালত, মালতাঁ, মালতঁ ফুল। 
মজালে, মজালে, মজালে কুল ॥ 


জগদম্বা। (ধান্ধা দয়া ফেলিয়া দিয়া) জগদম্বা থাকতে আমার কপালে 
সুখ হবে না। 

জলধর। বাবা, এক ধাক্কা গেল। মালতী, আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া, 
যাঁদ_অনূমাঁত দেও, এক ঢদগুতে জগদম্বারে জলসই করি। আহা! তুমি 
হস্তগত হয়েছ, আর আমারে কে পায়, জগদম্বাকে বিয়ে করে এনিচি, একে- 
বারে বৈতরণণ পার কত্তে পারবোনা কিন্তু তা বেচে মরা, তোমার মল সাফ 
করবের দাস হয়ে থাকতে হবে। 

জগদম্বা। যাঁদ জগদম্বা আমার কথা না শোনে। 

জলধর। না শোনেন, সাঁড়াসী 'দয়ে একটি একটি কাঁচা মূলো তৃলবো। 

_আহা! জগদম্বা আবার সেই মূলো দাঁতে মাস দেন, লোকে জিজ্ঞাসা 
কল্যে বলেন, দাঁতের শলুনী হয়েছে। 
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দখনবম্ধু ও বিদেশশী নাটক ১৬১ 


জগদম্বা। (ঘোমটা খুলে) তবে রে আঁটকুড়ীর ব্যাটা, এমাঁন উন্মত্ত 
হয়েছে, মাকে বাছা বলচো, তোমার আদ হাত ছাড় যোটে না, যে গলায় দাও। 

জলধর। ওমা তূমি। ওমা তুমি! সর্বনাশ কাঁরচি। কেউটে সাপের 
ন্যাজ মাঁড়য়ে ধারচি।...... 

জগদম্বা। (ঝাঁটা প্রহার করিতে করিতে) গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, 
গোল্লায় যাও, এমন পোড়ার দশা আমার, আমায় কেন নূন খাইয়ে মারেনি।»১ 

দুটি নাটকের এই অংশ দুটি আপাতদ্ষ্টতে গভন্ন মনে হতে পারে_ 
যেহেতু ঘটনা, পারিস্থাতি ও কাঁহনী িন্ন। কিন্তু অন্তরঙ্গের দিক থেকেও 
দুটি অংশকে ালয়ে নেওয়া যায়। দুট নাটকেই পুরুষ চারন্র দুটির 
চারব্রহীনতার শাস্তি ও প্রহার ব্যবস্থায় একজন পদাঘাত ও চাবুকের অন্যজন 
প্রগমে ধাল্কা ও পরে সযাজনীর সাহায্য নিয়েছে । £১10001০র প্রথমে বৃযত্বপ্রার্তি 
ও কুকুরত্ববের উচ্চাকত প্রকাশ । “নবীন তপাঁস্বনন'র 'জলধর' নাটকের অন্য অংশে 
'হোঁদলকৃৎকতে' নামক বিচিত্র জীবে পরিণত হয়ে যে বিশেষ অঙ্গভঙ্গনণ ও 
শব্দ নর্গত করেছে তা মনূয্যকণ্ঠ থেকে নির্গত করা সহজ নয়। বস্তৃতঃ 
জলধর-জগদম্বা'র কাহনীকে কেন্দ্র করে 'নবীনতপাঁস্বনন' নাটকে যে হাস্যরস 
দেখা দিয়েছে তার উপাদান হসেবে দীনবন্ধূ যে চরিত্র ও কৌশল অবলম্বন 
করেছেন তা িবদেশী। গুযোঠ ৬/1৮০৩ 0 ৬100501” নাটকের 1721507 
4৬০17106 [১19016৫ ; 01 4৯ [১106 1701500501০ নাটকের +/৯:1001010, ও 
নবীনতপাস্বিনন' নাটকের জলধর' যথারুমে (10170 5০78001 ও রাজমন্রী। 
51785199081 বা '1710195 0085 যে শাসন-ব্যবস্থার মানুষ তা রাজশান্তির। 
রাজা, রাজন্যবর্গ ও সামন্তরাজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল। প্রকৃত পক্ষে 
[55007911017 7১011090 এর আঁধকাংশ শ্রেম্ত নাট্যকারেরা তাঁদের নাটক উৎসর্গ 
করেছেন বিভন্ন 107৭ বা 191€দের। উনাঁবংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে 
ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ ভক্তি থাকলেও 01211 5609601 বা রাজমল্নীর 
রূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংরেজী নাটকে সেই পাঁরচয় আছে। 
তারই প্রকাশ 'জলধর' চাঁরত্রে ঘটেছে । ১90901 সম্পর্কে 17007195 0৪5 
তাঁর “৬60100 17১165017৬60 ; 01 4৯ 1১101 1015০0০9160 নাটকের £101985 এ 
বাভন্ন সম্প্রদায়ের কথা দিয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন 

“63 15 9 99096010781 10969 ৪, ৮711019, 
ঘ। ড010106 110176 2. 1161)0 00000 70076 ১” 


রাজমন্ত্রী জলধরের চাঁরন্রে প্রায় এই হশীনতারই প্রকাশ ঘটেছে । তার বয়স 


১। নবীন তপাঁস্বনশী, ২।৩। 


৯১ 


১৬২ দীনবন্ধ মিত্র ৪ কবি ও নাট্যকার . 


পদমর্যাদা ও লাম্পট্যের শাস্তি ষে কৌতুককর অসঙ্গাঁত থেকে সৃষ্টি হয় তা 
শুধু হোদলকুৎকুতের রুপে নয়। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধু তাঁর নাটকগীলতে 
হাসারস সাঁম্টর জন্যে যে যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তার মধ্যে পোষাক: 
পারচ্ছদ, অঙ্গভঙ্গীঁ, বাচনভঙ্গী ও আকৃতির স্থান অনেকখানি। জলধরের 
'হোঁদলকুৎকুত' রূপে পরিণত হওয়ার কয়েকটি স্তর মাতিরম করতে হয়েছে। 
মালতীর ভাষায় গুড আলকাতরায় আভষেক হয়েছে, মুখে মুখোস দেওয়া 
হয়েছে, এইবার তুলো, শোন আর আবির দেওয়া হবে, তার পরেই হোঁদল- 
কুৎকুতে ধরা পড়বে”। কিন্তু জলধরের স্বাভাবিক আকৃতিও হাস্যজনক-- 
যেমন জগদম্বার আকাতি। জগদম্বা মারা গেলে জলধর কি করে বলায় তারই 
ভন্ষার“একতাল গোবর এনে. মুখের একটি ছাপ তুলে নিই--অমন কোটর 
চক্ষু, অমন মাঁণপুরী নাক, অমন হাবসির অধর, অমন মুলোদন্ত, জগদম্বা 
মলে আর নয়নগোচর হবে না”। লক্ষ্য করতে হয় £০9078000 যুগের হাস্য 
রসাজ্মক নাটকে আকৃতি, পাঁরচ্ছদ, ভাষা অঙ্গভঙ্গঈ ইত্যাঁদ হাস্যরস স্াম্টর 
জনে; ব্যবহৃত হয়েছে । 910011091। এর 1176 1)821008 নাটকের 112158151 
(07০ 1১0০779) চারিন্রের একটি প্রসঙ্গ স্মরণ করা যায়। এই নাটকে কৌশল করে 
7006]09র সঙ্গে [3990 1৬161010028 ীববাহ হয়েছে । যাঁদও 1588০ াববাহ 
করতে এসেছিল 1901 3670775 কন্যা [-০15গকে। িকন্তি 191602র 
সাহায্যে ০015 তার প্রণয়ী £0000র কাছে যায় ও 7001179 00158 
সেজে 1589০কে বিবাহ করে। বিবাহের পর নাটকের শেষ অংশে 1549০ প্রকৃত 
ঘটনা জানতে পেরে বিবাহ অস্বীকার করতে চায়। 7901. 39910০কে সে 
বলে 

“52280. 1 0018 ০21০--]91] 000 0100019 [0191 [001 01:01000, 
215 50 10৮6 000০ 0)1৩--90৮. 40010 ০০ 509 00590 [009101011 ৪9০৮৫ 
(76 09809 01 1701 500 10901060 0, 200 21] (0০ 6700 1 (010 50 9170 
65 25 010 1775 17100101217. 25 1119 9 2 0011. ... 

10061072. 70216 500) 2 00175 95 900 70196017060 (511 0 008010% ১ 
--0 4211010 10201620 1 -৪ 6০909 008 36915 (0 ০0৬/6 2] 165 00096- 
0061709 10 016 10105 1-2. [9917 01 95০3 11106 েখ0ে 0620. 09০0935 হা) 
৪ ৬৪] 0 1:05] 00081) 172. 69210 1116 210 81010110100, %510) রো, 
90100501100 12৬9 0090 0010 0151900 009 হা) 01 2. 0101010951১ 


১। 7772 104577716, 171, 1, 


দীনবন্ধ;, ও বিদেশশ নাটক ১৬৩ 


জলধর অবশ্য অন্যন্র বলেছে, “যেমন দেবা তেমনি দেবী-যেমন জলধর 
ভৈমাঁন জগদম্বা।» 

নবীনতপাস্বনা নাটকের শেষ দৃশ্যাটর সঙ্গে £২1017910 90991-এর 0106 
00115010903 1,9৮5 নাটকের একটি অংশের গভনর মিল আছে । নবীন- 
তপাঁস্বনী নাটকের শেষ অংশে রাজা রমননীমোহন দীর্ঘকাল পরে পত্র বিজয় ও 
নিরদীদ্দিষ্টা বড় রানীকে ফিরে পেয়েছেন। রাজার সভাপ্ডিত বিদ্যাভষণের 
কন্যা কাঁমনীর সঙ্গে বিজয়ের প্রণয় জন্মেছে। বিজয় কাঁমনীকে একাঁট 
অঙ্গ্রীয় দান করেছে। বিদ্যাভূষণের ইচ্ছা কামিনীর সঙ্গে রাজার বিবাহ হয় 
কিন্তু এদের ভালোবাসার ফলে সে উৎক্ঠিত। ীবজয়কে রাজার সামনে 
বিচারের জন্যে উপাস্থিত করে বিজয় ও তপাস্বনীর বেশধারিনী বড় রানীকে 
আনতে পাঠানো হয়েছে। তারা এলে_, 

“বন্যাভূষণ। মহারাজ, এ দেখুন কামিনী সেই আংটি হাতে দিয়ে রেখেছে! 

রাজা । দোঁখ মা কামিনী, তোমার আধাঁট দেখি, (কামিনীর নিকট হইতে- 
অঙ্গুরী গ্রহণ) তোমায় এ আট কে দিয়েছে। 

কাঁমন। বিজয়_তপাস্ব দিয়েছেন। 

রাজা । (তপাঁস্বনীর চরণ অবলোকন পূর্বক অঙ্গুরীয় চুম্বন কাঁরয়া) এ 
আমার অঞ্গুরা, প্রেয়ীস। অপরাধ ক্ষমা কর। 

বিজয়। (রাজার চরণ ধাঁরয়া) 'পতঃ রোদন সম্বরণ করুন, বাবা আর 
আর কাঁদবেন না, গান্রোথান করুন, রাজ সিংহাসনে উপাঁবন্ট হন ; আম 
পরমানন্দে মনের সুখে আপনার চরণ সেবা কাঁর। 

রাজা। (ঁবজয়কে আলিঙ্গন পূর্বক মুখচুম্বন করিয়া) আহা! যার পত্র 
আছে সেই জানে প্রমূখ চুম্বন কাঁরলে কি লোকাতীত পরম প্রীতি জন্মায় 
(বজয়ের মুখচুম্বন)1৯ 

100 0010901009 [.0ড915 নাটকের 1৬1. 5981970-3 দীর্ঘকাল পরে 
ফিরে পেয়েছেন তাঁর প্রথম পক্ষের কন্যা 1101808 ও বোন 1999০11এ-কে। 
[7019)0-র সঙ্গে 730৮1] 701101-এর ভালোবাসা অথচ 1৮1..9921800 চান 
তাঁর অন্য কন্যা [9০12-র সঙ্গে 8০11-এর বিবাহ হোক। 100199-র সঙ্গে 
139511-এর সম্পরকের কথা মনে রেখে উা 5991800 এসেছেন [1001912-র 
কাছে। 'তাঁন জানেন না [00187 তাঁরই মেয়ে। 

1৬]. 99512170. 700 1006 00101 90. ]9াগ্য 2105৬101186 : 1700999 
7০৬1] 1000 ০] 119090 2100 12170119 ? 


১। নবীন তপাঁস্বনী ৫! ২। 


১৬৪ দীনবন্ধ; মিত্র $ কাব ও নাট্যকার 
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৬) 7772 0071500/5 19৮65 ৬, 111. 


দগনবন্ধয ও বিদেশী নাটক ১৬৫ 


প্রসঙ্গত উল্লেখ কাঁর বিজয় ও [00189 তাদের মনোনীত পান্রী ও পান্রকেই 
বিবাহ করেছিল। 

“বয়ে পাগলা বুড়ো" নাটকের ঘটনা ও বষয়বস্তু দীনবন্ধু সমকালের ও 
দেশজ । স্বভাবতঃই এ নাটকের সঙ্গে বিদেশ নাটকের কাহিনশী ও ঘটনা গত 
সাদৃশ্য নেই। কিন্তু এই নাটকেরও একটি অংশের সঙ্গে ?1৪০০%॥ নাটকের 
একট দৃশ্যের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দুটি নাটক সম্পূর্ণ 'বাভন্ন, তা ঘটনা 
কাহনা, চরিত্র-নির্মাণ ও রসপাঁরণাতির ক্ষেত্রে। কিন্তু বিসম জাতীয় হওয়। 
স্বত্তেও আঁখ্গকগত এই িলটুকু সতর্ক পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। বিয়ে 
পাগলা বুড়ো নাটকের এই দৃশ্যে বৃদ্ধ রাজীবলোচনের দরজায় বারবার 
'আঘাত শোনা যাচ্ছে। রাজীবলোচন 'ববাহের চিন্তায় বভোর। 

“রাজনীবলোচন.............. কনকরায় তেমন লোক নায়, একটি মেয়ে স্থির 
করবেই, ক্ষমতা কত, মান কেমন, কনকের প্রতাপে বাঘ গোরুতে একঘাটে জল 
খায়। (দরজায় আঘাত) ঠক, ঠক্‌, ঠক, রান্রিদিনই ঠক, ঠক দেরজায় আঘাত) 
আবার ঠক্‌, ঠক্‌, কচ্চিই ঠক, ঠক্‌ দেরজায় আঘাত) কে-ও, কথা কয় না কেবল 
ঠক ঠক (দরজায় আঘাত) দরজাটা ভেঙ্গে ফেল্যে, কেও রামমাঁনকে ডাকবো 
নাকি 2১ 

এই অংশাটির পাশাপাঁশ 7/2০9510 নাটকের দৃশ্যাংশাঁট তুলে ধরা যাক। 

4১019. 1701০5 ৪, 10009010116 1000901 ]1 2. 11218 7০16 [70161 
01 1611-0266 110 91001012501 (01171100000 10৮ (10709010106 ৮410017) 
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0170 10 11719 ; 1100 117001017ৎ 0107 20001 900. ১17016 0 %111 5৬০1 
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সধবার একাদশন নাটকের ওপর বিদেশশ নাটকের প্রভাব গভীর। বস্তুতঃ 
ইংরেজী কমোঁডর অন্তরঙ্গ পাঁরচয় এই নাটকে আছে। সমকালের মদ্যপান ও 


১। বিয়ে পাগলা বুড়ো, ১। ২। 
১।79000101) হা, 111. 


৯৬৬ দখনবষ্ধ মিত্র £ কবি ও নাট্যকার 


পাঁততাগমনের প্রাতি তঈর ব্যঙ্গ এই নাটকে প্রকাঁশিত। সামাঁজক আচার 
আচরনেরই প্রকাশ নয় সেই সঙ্গে সাহিত্য, ভাষা সংক্রান্ত প্রাতিক্রিয়াও এখানে 
ধরা পড়েছে। ইংরেজী নাটকে বিশেষকরে ২০5601110 যুগের নাটকে 
সমকালের জীবন চিন্তিত হয়েছে। অন্য নাটকের মত ইংরেজ নাটকের সঙ্গে 
কোন ঘটনা বা কাহনীর আংঁশক মিল সধবার একাদশীতে নেই কিন্তু ইংরেজন 
কাব্য সাহত্যের যে নানা উদ্ধৃতি দীনবন্ধ্য এখানে ব্যবহার করেছেন তা 
বিস্ময়কর। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য শ্রেম্ঠ কাব ও ওপন্যাঁসকের মতই 
দীনবন্ধু যে ইংরেজাঁ সাঁহত্যের ও সাহত্য ভাবনার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন 
সধবার একাদশনীতে তার যথেন্ট প্রমাণ আছে। কোথাও $109215509219 
কোথাও 190 091), ৮০0০ কোথাও 12101110 ৩101065 কোথাও 27001095 06৬৪ 
কোথাও বা 11100132০01) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন দীনবন্ধু ॥ এই উদ্ধৃতি 
গুলি যথাযথ স্থানে প্রযুক্ত হয়ে আশ্চর্য নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতপক্ষে 
সধবার একাদশ নাটকের অন্তরঙ্গ পাঁরচয়ে বিদেশ ভাবনা গভীর । দীনবন্ধুব 
এই নাটকেই উচ্চস্তরের হাস্যরস সন্নিবোশত হয়েছে। 

'লীলাবত' নাটকে জাঁমদার হরাঁবলাস চট্টোপাধ্যায়ের পন্ত্রকন্যা প্রাপ্তির 
ঘটনাটতে (0017890% 0 177019 ও (00101501095 [1,0০1 নাটকের ছায়া আছে 
বলে মনে হয়। এই নাটকের হাস্যরস নদেরচাঁদ-হেমচাঁদকে কেন্দ্র করে দেখ! 
দিয়েছে। এই চাঁরন্রগীলর আচার-আচরণের সঙ্গে বিদেশী নাটকের মিল 
লক্ষ্য করা যায়। 7301৮177817 নাটকের ৩1 701010116 চাঁরত্র স্ঙ্গে 
লখলাবতা নাটকের ্ত্রীনাথ' চরিত্রের মিল আছে। ৯7 11017001075/ চার্ট 
7২০908010/ যুগের একটি প্রতানাধস্থানীয় চরিন্র। অন্যকে প্রহার করে 
সৈ আনন্দ পায় এবং কখনো কখনো স্থূল আচরণের সাহায্যে উল্লাসের সৃষ্টি 
করে। লালাবতশ নাটকের শ্রীনাথও স্থল উপায়ে হাঁসির স্াঁস্ট করেছে। 
কখনো অঙ্গভগ্গীর সাহায্যে কখনো “নদের চাঁদের" অজ্ঞাতসারে 'নদের চাঁদের 
চেয়ারখানি স্থানান্তারত' করণে কখনো নদের চাঁদের অজ্ঞাতে পসন্দুর মাখা 
হস্তে নদের চাঁদের চক্ষু আবরণে কখনো নদের চাঁদকে প্রহারে দীনবন্ধ; শ্রীনাথ 
চারন্রের রূপাঁটি তুলে ধরেছেন। 5941 700005গ চরিত্রে ও অনুরূপ আচরণের 
পারচয় পাওয়া যায়। নাটকের 'বাভন্ন নির্দোশকা থেকে একট উদ্ধার করা 
যাক 

451 [70101010165 (45106) টি ০৬, 170 0113 1650073 19 11211 1 
51791] (9236 1111) 216 ] 1196 00119 ৬101) 10110. 

(7০ 01003 076 00901 £00 0001 "178 2110 80599 1010) ৭ 
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দীনবন্ধ; ও বিদেশী নাটক ১৬৭ 


“(517 77101001017059 57625 06101100 2100. [1175 10117 (01401 204 
৬$110151) (08০001001)” 

অবশ্য এই উদাহরণগ্ীল যে কোন দেশের নাটকেই ব্যবহৃত হতে পারে। 
$1151109/)ও তাঁর বিভিন্ন নাটকে হাস্যকর পাঁরাস্থাত সান্টতে এই জাতীয় 
স্থূল উপকরণের সাহায্য নিয়েছেন। 7106 [1৮815 নাটকের 115. 118120101 
চাঁরন্রের সংলাপ ব্যবহারের অশুদ্ধ প্রয়োগ রীতিকে দীনবন্ধু নদের চাঁদের 
ভাষায় প্রয়োগ করেছেন । 

দীনবন্ধুর পরবর্তাঁ নাটক জামাই বাঁরক সম্পর্কে বাঁকমচন্দ্র লিখেছেন-- 
জামাইদের একন্রে থাকার চিন্রে এবং পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী বগলা ও বিন্দু- 
বাঁসননকে কেন্দ্র করে প্রবল কৌতুক ও উচ্ছল হাস্যরস বিকীর্ণ হয়েছে। অবশ্য 
এই নাটকের মূল কাঁহনীটি অভয়কুমার ও তার স্ত্রী কাঁমনীর। অভয়কুমাব 
ও কামিনীর কাঁহনশর সঙ্গে 1০৬০৩ 193 5116 নাটকের আন্তারক মিল 
আছে। জামাই বাঁরক নাটকে জমমিদার-কন্যা কামিনী অভয়কুমারকে পদাঘাত 
করে শয়ন মাঁন্দর থেকে বিতাঁড়ত করে। জমদার-কন্যার ধনগর্ব সৌখনতা 
ও রূপের অহঙ্কার স্বামীকে বিতাঁড়ত করে 'নজের চারত্রকেও পাঁরবাঁততি 
করলো। তখন কামিনী সন্ধানে বেরোলো তার স্বামীর। ইতিমধ্যে অভয়- 
কুমার ও পদ্মলোচন উভয়েই সংসার 'ীবরাগী হয়ে বৃন্দাবনবাস হয়েছে। 
কাঁমনীর মৃত্যু সংবাদও এসে পেশচেছে অভয়ের কাছে। সেই সময় নাটকের 
অন্যতম চাঁরন্র মাধব বৈরাগীর সাহায্যে বৈষ্বীর বেশে কামিনী এসে উপাস্থও 
হল সেখানে । বৈষ্ণবীকে দেখে প্রথমে অনুরাগ পরে তার সঙ্গে কণ্ঠি বদল 
হল অভয়ের। তারপর অভয় পরিচয় পেল বৈষবীর। এই অংশাঁট উদ্ধৃত 
করা যাক-- 

“অভয় । বৈষবী, তুমি আহার করগে, পদসেবার 'িছমান্র প্রয়োজন হয়নি । 

বৈষবী। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে পাঁড়াছ, নারায়ণ ভোজন করে শয়ন 
কল্যে লক্ষী পদসেবা কক্তেন। 

অভয়। বৈষণবী, আম তোমার মধুর বচনে মোহিত হলেম. তুমি মুখ 
তুলে আমার সঙ্গে কথা কও। 

বৈষবী। (ৌর্ঘ নিশ্বাস) মা। (অভয়কুমারের চরণষুগল বক্ষে ধারণ- 
পূর্বক চুম্বন বৈষ্ণবীর চক্ষের জল চরণে পতন) 

অভয় । বৈষ্বণী তুমি কাঁদচো! 

বৈষ্ণবী। (মুখ তুলিয়া) আমার দুঁট বাসনা ছিল। 

অভয়। বল, আম প্রাণ দিয়ে সম্পাদন করবো 1 


১৬৮ দশুনবন্ধ; মিন্ন £ কাব ও নাট্যকার 


“বৈষবাীী। এক বাসনা তোমার পা দুখানি বুকে করে চুম্বন করবো, আর 
এক বাসনা স্বহস্তে তামাক সেজে এই ফরাঁসতে তোমাকে খাওয়াব। 

অভয়। (একদৃন্টে বৈষ্ণবীর মূখ নিরীক্ষণ) কেন? 

বৈষবী। নাথ! আমি তোমার পাতাকনী কামনী। (মিতা হইয়া 
পতন) 

অভয়। আমার কামিনী, কামিনীর এই দুরবস্থা । (কামিনীর মস্তক 
উরুতে ধারণ করিয়া জলপ্রদান) কামিনী! কামনী! আমার সেই কাঁমনী 
এমন হয়েছে, চেনা যায় না--কাঁমনী! কামিনী! কথা কও। 

বৈষবী। নাথ, অমাকে পাপীয়সী বলে যাঁদ গ্রহণ না কর আমার আর 
আক্ষেপ নাই, আমার যা বাসনা ছিল তা আজ সফল কাঁরাছ। 

অভয়। কাঁমনন তুমি আর কেপ্দ না-আমি তোমার, আমি আত নষ্ঠুরের 
ন্যায় ব্যবহার কারছি। 

বৈষবাঁ। নাথ! আমি তার মূল। 

অভয়। কামিনী তুম আমার জন্যে এত কম্ট করবে জানলে আঁম কখন 
বৃন্দাবনে আসতেম না।”১ 

জামাই বারকের অভয়-কামিন কাহনশর সঙ্গে 1.0৮০,5 185 51010 
নাটকের কাঁহনীর মিল আছে। সংক্ষেপে সে কাহিনশীটি এই। নাটকেব 
নায়িকা £১179009 অত্যন্ত নীতিপরায়ণা মহিলা । তার স্বামণ তাকে পাঁরত্যাগ 
করে চলে যান। স্বামী 1-9৮61955 পরে নিঃস্ব অবস্থায় ইংলন্ডে ফেরেন। 
এক বন্ধু ইচ্ছে করেই বলেন যে, /1081008 মারা গেছেন এবং তান £)9170থর 
কাছে গিয়ে বলেন যে 1০৬০1০৩$কে তার কৃতকর্মের জন্যে অন্তপ্ত অথবা 
তোমার প্রাতি অনুরন্ত করার জন্যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে । 4১108008 
প্রথমে দ্বিধা প্রকাশ করলেও পরে এই পথই গ্রহণ করলেন। বহাঁদিনের 
অদর্শনের ফলে 1-০৬০15৪ তাকে চিনতে পারলেন না এবং সৌন্দর্য ও নম্রতায় 
তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। 41208 এই তীব্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে শেষ 
পযন্ত 1:0%91635কে বশীভূত করলেন এবং উভয়ে পুনর্বার মাল্ত হলেন। 
কাহনীর সঙ্গে জামাই বারিকের অভয়-কাঁমনী কাঁহিনীটির মিল আছে। 
জামাই বারিক থেকে উদ্ধৃত অংশের অনুরূপ পাঁরচয় এই নাটক থেকে উদ্ধার 
করা যাক। 

“[.0ড91959. ] 200 911 101, 21] 19109 60906901010, 20 9000056৫ 
21092910917) 09 10170, 09 00100 2110. 9856 া)য ড/010001. 


১। জামাই বারিক, ৪1 ৩! 


দনবম্ধয ও বিদেশশী নাটক ১৬৯ 
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দীনবন্ধু মিত্রের শেষ নাটক কমলেকামিনী নাটকের সঙ্গো, 19০৮০0 
মণ্টকের একাঁট দৃশ্যের গভপর মিল আছে। কমলেকাঁমনী নাটকের মাঁণপুর 
রাজমাহিষী গগান্ধারীর' সঙ্গে [8৫ 12০০০ চারন্রের মিল আছে। রানা 
গান্ধারগ স্বপত্তী বিদ্বেষে বড় রানীর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণের পর ধুনী দাইয়ের 
সাহায্যে রাজপনত্রকে বিসজন দেয়। সঙ্গে রাজার দেওয়া গজদন্ত 'নার্মত 


১। 7,0/2+5 17,25£ 15176. ডা. 11. 


১৭০ দীনবম্ধ, মিশ্র ১ কাব ও নট্যকার 


একাঁট অপূর্ব কোটাও বিসাঁজতি হয়। দীর্ঘকাল পরে আপন পূত্র মকর- 
কেতনের কথায় তীব্র আঘাত পেয়ে তান অনুতপ্ত হন। কিন্তু নিজের এই 
কৃতকর্ম তাকে গভীর মানাসক অসংস্থতায় নিমজ্জিত করে। 'নাদ্রত অবস্থায় 
ঘঃরে ঘুরে তিনি নিজের অপরাধের বর্ণনা করতে থাকেন। একটু উদ্ধার 
বরা যাক__ 

গামন্ধারী গোন্রোথান এবং ভ্রমণ) পাপীয়সী_পাপের তাপ কি ভয়ঙ্কর, 
প্রাণ পুড়ে গেল_ পুড়ে ভস্ম হল না। পাপের আগুন পাঁজার আগুনের মত 
গোমে গোমে জঙহলে। জল দাও, এক কলস জল দাও, সহম্ন কলস জল দাও 
আরো জহলে, গোমুখী হতে গত্গাসাগর পযন্তি গঙ্গার যত জল আছে একেবারে 
ঢেলে দাও ।১ 


ওমা! ও পরমেশ্বর! পাপানল নির্বাণ হয় না আরো জহলে, একটা 
প্রাণ পোড়াতে এত আগুন, খাণ্ডব দাহনে এত আগুন হয়ান। পাপের প্রাণ 
পোড়ে না কেবল পাঁরতপ্ত হয়। জহলে গেল, জলে গেল, প্রাণ একেবারে 
জবলে গেল। জল দাও, জল দাও অনন্ত সীমা, সমুদয় শীতল সাগর শুক 
করে জল দাও, পাপের আগুন নেবে না। হে সৃশীতিল নঈলাম্ব্যানীধ! 
পাপীয়সীর পাপানলে তোমার নির্বাঁপকাশান্ড তিরোহত হল। (পগন্কে 
উপবেশন এবং রোদন”২। 

৬1৪০০০) নাটকে অনুরূপ দ্‌শ্য আছে। বৃদ্ধ রাজা 107০0কে হতায় 
প্ররোচিত করেছিলেন 19৫5 1৫০৮০. তার স্বামীকে । তারই প্ররোচনা ও 
সাহসে নির্ভর করে ৮৪০০০) 700100ঞাকে হত্যা করে। 8%7এুঘ০ এবং 
আরো অনেককে হত্যা করে 14৭০০০৫) তাঁর উচ্চাশার ?শখরে উতঠোৌছজেন। 
19০৮০) ও 120% 119০০০0॥ উভয় চারন্রেই গভীর অনুতাপ ও জঈবন 
সম্পর্কে শন্যতার বোধ জন্মায় । [৪05 749০৮০0) চাঁরত্রের মানাঁসক বপর্যয়ের 
একটি দৃশ্যই যে দীনবন্ধুকে প্রভাঁবত করেছে সে সম্পর্কে সংশয় থাকে না। 

“1,209 1৬1900610). ০ 11616:5 2 91001. 
[0001 17721105116 500815.1. ৮11] 560 00৬) ৮/1721 00:15 (017 
1917, 10 92150 [া)ট 100701071001281709 10010 560109]5 . 
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২। কমলে কামনশ, ৪.1 ১। 


দীনবন্ধ; ও বিদেশখ নাটক ১৭১ 
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দীনবন্ধু মিন ও বিভিন্ন ইংরেজাঁ নাট্যকারদের নাটকগৃলির উদ্ধৃত অংশের 
সাদৃশ্য গভীর। ইংরেজী নাটকের ঘটনা-পরিস্থিতি ও চরিনের সঙ্গে 
দনবন্ধুর নাটকগহীলর ঘটনা, পাঁরাষ্থাত ও চাঁরন্রের মিল লক্ষ্য করা যায়! 
তার একটি বড় কারণ ইংরেজী সাঁহতোর সঙ্গে উনাবংশ শতাব্দীর শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর নাবড় পাঁরচয় ছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, বাঁঙকমচন্দ্রে সেই প্রভাব 
বাজ করেছে। প্রকৃতপক্ষে উনাবংশ শতাব্দীর বাংলা সাঁহত্যের অনেকখানিই 
বিদেশী সাহতের প্রভাব সঞ্জাত। ইংরেজ সাঁহত্যরসে বাঙ্গালী সাঁহতিদ্কেরা 
সে সময় এত বেশী আঁবম্ট ছিলেন যে, অনেক সময়েই তাঁরা বিদেশী ভাবনা 
ও প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। অবশ্য সত্যকারের প্রা তভাবানেরা 
বিদেশী ভাবনা ও ভঙ্গকে একান্ত আপন করতে পেরেছিলেন। মধুসদন 
ও বাঁ*কমচন্দের সাঁহত্যে এই প্রাতিভারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কিন্তু লক্ষ্য 
করতে হয় মধ্স্‌্দন-বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে যে কাব্যরন প্রাধান। পেয়েছে তার 
উপকরণ দেশের। অথচ এই উপকরণগাল দেশজ হলেও তাকে নতৃনদৃচ্টিতে 
দেখা ও নতন ভাঙ্গতে সাঁজয়ে দেওয়ার রীঁতাঁট দেশীয় নয়। এই নতুন 
রশীতিকে তাঁরা আত্মস্থ করলেও এবং আপ্ানক কালে তা আমাদের এঁতিহ্য হয়ে 
উঠলেও মধুসৃদ্ন-দীনবন্ধু-বাঁঙ্কমচন্দ্রের কালে তা হয়নি। প্রকৃত পক্ষে 
কয়েকজন শান্তমান লেখকের সাধনায় তা সম্ভব হয়েছে এবং এই লেখকদের 
মানসগঠন ঈশ্বর গুপ্তের সমকালে গাঁঠত হলেও প্রান বাঙ্গালীর মান: 
সগঠনের অনুরূপ নয়। ঈশ্বর গুষ্তের শিষা দীনবন্ধু মনও গুরুর 
মানাসকতা৷ ও সংস্কারকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। 
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১৭২ দশনবষ্ধয মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


দীনবন্ধূ মিত্রের নাটকগুলির সঙ্গে ইংরেজী নাটকের যে গভীর সাদৃশ্য 
তার থেকে স্পন্ট প্রতীত হয় দীনবন্ধু এই নাটকগ্ালর সঙ্গে সুপারাচিত 
ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর হাস্যরসাত্মক নাটকের উপকরণগ্াাঁলর প্রয়োগ 
কৌশলেও বিদেশনী নাটকের ভঙ্গশীটি স্পম্ট। সূতরাং একথা বলার বিশেষ 
ধান্ত আছে যে দীনবন্ধু তাঁর সমকালের অন্যান্য কাব সাহিত্যিকের মতই 
বিদেশ সাহত্যের প্রভাব যুক্ত। 

দীনবন্ধু নাটকে বিদেশী প্রভাব গভীর হওয়া সত্বেও তা আঁধকাংশ 
আলোচকদের দৃস্টিতে ধরা পড়েনি তার কারণ দীনবন্ধূর বিশিষ্ট মানাঁসকতা । 
যে মানুষ পল্লীবাংলার তোরাপ, ক্ষেত্রমনির ছাঁব আঁকেন 'তানই আবার বৃদ্ধ 
রাজ নবলোচন, বন্দু-বগলা, গনমচাঁদ, হেমচাঁদ, নদেরচাঁদের ত্র উপাস্থত করেন। 
বস্তৃতঃ বহুদেশদশ দীনবন্ধু যাদেরই উপাস্থিত করেছেন নাটকে, তাদেব 
আঁধকাংশই বাংলাদেশের ও বাত্গালীর। দেশজ উপকরণের প্রাচুর্য, গ্রাম ও 
সহরের জীবন সমকালের জীবন্ত অনুভবে য্্ত হয়েছে বলেই তাঁর নাটকের 
বিদেশন প্রভাবকে অন্তরালবতর্ঁ বলে মনে হয়। এই বোধ থেকেই অনেকে 
তাঁর নাটককে খাঁটি বাঙ্গালীর সাহিত্য বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে খাঁটি বাঙ্গালনী 
ও খাঁট বাংলা সাহিত্য একাঁট সংস্কার ছাড়া অন্য কিছ নয়। বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
কাছে ঈশবরগুেত খাঁটি বাঙ্গাল আবার বাঁঙকমসমকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
থা দীনবন্ধু খাঁট বাঙ্গালী । এমন কি রুচি ও সংস্কারের দিক থেকে এ 
দ.জনের মধ্যেও পার্থক্য যথেষ্ট আছে। তাই খাঁটি বাঙ্গালীত্ব ও খাঁটি বাংলা 
সাঁহত্য কোন বিশেষ অকীত্রমতার ওপর নিভরশীল তা নির্ণয় করা শন্ত। 
বেননা ঈশ্বর গুপ্ত যে অর্থে খাঁটি বাঙ্গাল, দীনয়ন্ধু বা বাঁড্কমচন্দ্রু সে অর্থে 
খাঁট বাঙ্গাল নন। অথচ এরাও বাংলাদেশের ভাবনাকে, সমাজ ও বান্তীকে 
গ্রহণ করেছেন কাব্যে সাঁহত্যে। ঈশ্বর গৃষ্তের কাল থেকে এাঁগয়ে এসে 
বাদ্ধ ও হৃদয়ের সমাহারে জীবনের বিচিত্র রূপকে তুলে ধরেছেন সাঁহত্যে। 
ঈশ্বর গৃষ্তের নিষ্ঠা, ভান্তি, সাধনা, সংস্কারের সঙ্গে বাঁঙউকম দীনবন্ধুর নিষ্ঠা 
ভক্তি সাধনা সংস্কারের পার্থক্য আছে। ঈশ্বর গুপ্ত যে বাংলা দেশ নিয়ে 
কাব্য লিখেছেন দীনবন্ধু সেই বিষয় নিয়ে লেখেন নি এবং এই কারণেই 
বাঙ্গালীত্ব সম্পর্কে খাঁটর প্রশ্ন ওঠে না। বস্তুতঃ খাঁটি বাঙ্গালনত্ব ও খাঁটি 
বাঙ্গলা সাহত্য কথাটি আপেক্ষিক। প্রাচীন বাংলা দেশের আচার আচরণ ও 
সংস্কার যে সাহিত্য ও যে মানুষের জঈবনে যত বেশি, তাঁর পাঁরমানের ওপর 
এই খাঁটত্ব নির্ভর করে। এই অর্থে দীনবন্ধু তাঁর সমকালে খাঁটি না হলেও 
আধাঁনক দষ্টতে খাঁটি বাঙ্গালীর সম্মান পান। 

লক্ষ্য করতে হয় দীঁনবন্ধূর নাটকগলর ভাব, ভাষা, চাঁরন্র ও 'বাভন্ন 


দীনবন্ধু ও বিদেশী নাটক ১৭৩ 


উপকরণগ্ল দেশজ হলেও বিদেশী প্রভাব তাঁর নাটকে অদঞ্ট নয়। এই 
প্রভাবগত সাদৃশ্যে দীনবন্ধূর মর্যাদা ক্ষীণ হয় না। বাঁঙ্মচন্দ্রে সাহিত্যে 
ট্রীজক রস যে চারত্র, ঘটনা ও কাঁহনীগ্যীলকে কেন্দ্র করে প্রকাশমান তার 
পাঁরমণ্ডল বিদেশী অথচ বাঁঙ্কমচন্দ্রের সাহত্য সে জন্যে নিন্দিত নয়। প্রকৃত 
পক্ষে দেশ ও বিদেশের সাহিত্যরীতির এমন একান্ত আত্মকরণ মধূসূদন- 
বাঁঙকম পূর্ককালে হয় ন। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকেও এই মিশ্র সাহত্য ভাবনার 
রূপ। সমকালের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে গ্রাম ও সহর বাংলার 
উপকরণগ্ীল বিদেশী ভাবনা ও রুপরীতির আশ্রয়ে এক নতুন বিস্ময়ের 
সৃষ্টি করেছে। দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এখানে যে, তাঁর নাটকে এই বিদেশী প্রভাব 
শুধুই অন্তরালবতাঁ নয়_কখনো কখনো যবাঁনকার অন্তরাল থেকে দেশজ 
পরিচ্ছদে তার প্রকাশও ঘটেছে। 


দঈনবন্ধ; মিত্রের নাটকের ভাষা 


 নাট্যাশল্পের একটি প্রধান অঙ্গ ভাষা । বস্তুতঃ সংলাপের ভাষা বিশেষ 
রশাতর অনুসারী । ওপন্যাঁসকের ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা নাট্যকারের 
চেয়ে বৌশ কেন না উপন্যাসে লেখকের নিজের কথা বলার সূযোগ সাধারণত 
থাকে। কন্তু নাট্যকার এদক থেকে শিম্পাদর্শের দ্বারা নিয়ান্তিত। আর 
যেহেতু নাটকীয় চারব্রগ্ল স্বতন্ত্র সেইহেতু এই চরিন্রগ্ীলর প্রকাতির 'বাচিন্র 
অনুভূতির, সমস্যা ও দ্বন্দের একমান্র বাহন ভাষা । প্রকৃত পক্ষে নাটকে 
কথেপকথনই পারাস্থাতর সৃন্টি করে। আবার এক চাঁরন্রের সঙ্গে অন্য 
চাঁরন্রের সংলাপের ফলে নাটকের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্পম্ট হয়ে ওঠে, এই অর্থে 
নাটকের চরিব্রগণুল সংলাপের সাহায্যেই পাঁরস্ফুট হয়। লক্ষ্য করতে হয় 
নাটকের সাধারণ কথাবার্তা চরিত্রকে অনেকটা আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 
বর্ণনা করে এবং নাটকীয় ঘটনা, প্রবৃত্তি ও দ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে 
নাটক অন্যায় 'ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে নাট্য শিল্প অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠভাবে বাস্তবের 
সঙ্গে যুন্ত বলেই তার পান্র পান্রীর ভাষাও লৌকক ভাষার সঙ্গে যন্ত। 
নাটকের ভাষা তাই মানুষের মুখের ভাষা / আমাদের জটবনের গভনরতর দুঃখের 
কিংবা আনন্দের আভব্যান্ত যে ভাষাতে ব্যন্ত হয়, অথবা লঘু রাঁসকতা ব্যঙ্গ- 
বদ্রুপ বা ভাঁড়ামীর যে ভাষা তারই একটি নিখত প্রাতরূপ আমরা নাটকে 
আকাঙ্ক্ষা কার। আর নাটকের একটি বিশিষ্ট রীতি থাকায় তার ভাষাকেও 
সেই রীতির অন্তর্গত হতে হয়। সমস্ত সূন্দর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে এক 
অপ্রত্যাশিত ভাব আছে যা অর্থকে প্রকাশ করে অথচ সত্যকে খর্ব করে না।৯১ 
নাটক এইকথাটির ব্যাতিক্রম নয়। 


দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক ছাড়া অন্য নাটকগ্লির পাঁরণতি করুণ 
নয়। তাঁর অন্য নাটকগাীল হাস্যরসাত্মক। বিদেশের নাট্যকারেরা যেমন 
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দনবন্ধ; মিত্রের নাটকের ভাষা ১৭৫ 


সমকালের নাটক সম্পর্কে বৌচন্র্যহশীনতার কথা তুলেছেন।১ দীনবন্ধুর নাটক 
সম্পর্কে সেই বৌঁচিন্র্যহখ্নতার কথা ওঠে না; বরং তাঁর কালের বিচন্র সমাজ 
ব্যবস্থা থেকে সুর করে অজন্ত্র ভিন্ন 1ভন্ন চারন্রের সাঁন্টতৈে দীনবন্ধু 
বিশিন্টতার আধকারী। লক্ষ্য করতে হয় গ্রামীন সমাজের কৃষক, কৃষক-পত্রন, 
কৃষক কন্যা, গোমস্তা, নায়েব, জমিদার বা সহরজীবনের শীক্ষতদের ভাষা 
মান্ঘদের মুখের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন। 

এমন ক ভাষার নিতান্ত আগ িক প্রয়োগেও তার শীন্তর পরিচয় আছে।২ 
বস্তুতঃ দীনবন্ধু মিত্র জানতেন নাটকের চরিন্রগুলি যখন প্রাকৃত বা দেশজ 
ভাষার কথা বলে তখনই জীবন্ত হয়ে ওঠে। নীলদর্পণ নাটকের চাঁষ রায়ত 
সম্প্রদায় ছাড়া অন্য চরিত্রগুলির ভাষা ব্যবহারে যে দূর্বলতা আছে তা সম্ভবতঃ 
দাঁনস্ন্ধ মিত্রের নাটকাঁয় ভাষা সম্পাঁক্ত দ্বন্দের ফল।" দীনবন্ধৃ-পূর্ককালে 
রাসনারায়ণ তকরত্বের কুলীনকুল সর্বস্ব অথবা মধূসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এরা কেউই শিক্ষিত বা উচ্চ বর্ণের স্ত্রী পুরুষের 
ভাঘা সম্পর্কে কোন আদর্শ স্থাপন করতে পারেন 'ন। স্বভাবতঃই দীনবন্ধূর 
সামনে সংস্কৃত নাটক. বাংলা যান্রা ও ইংরেজী নাটকের আদর্শ ছিল। সংস্কৃত 
নাটকের রাজা, রাজন্যবর্গের ভাষার সঙ্গে স্ত্রী চরিত্র ও প্রাকৃত মানুষের ভাষার 
পার্থব্দ, িংবা বাংলা দেশের যান্রার সাধৃভাষার গভীর উচ্ছবাস এবং ইংরেজী 
নাটকের ভব্য ইংরেজীর সঙ্গে কথ্য ইংরেজনীর পার্থককে দীনবন্ধু লক্ষ্য 
করোছলন এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। প্রকৃত পক্ষে তাঁর নাটকে দেশজ 


১1:090155 1791000101, 272 82950 500192577 নাটকের ৯০০০ 
চারের উীন্ত : £99, 917, & 0100 2 10010010010. 1150 10 [0030 0০ ৪ 
[0101 09021136 01101075 ৪. 0101) 110) 590017015, 1 [05 ০০ ৪. [010 
[0002056 0170995 2 [011996 11175 11711019, 11 10015 09 2. 0100 0908050 
1170165 7719001) 5010 1775 9100 100111115, 1 17050 09 ৪. 0101 00০8015৩ 
1 0010 1000% 7786 10 109100 017. 1৬. 1. ূ 

শুধু 010 নয় অন্যান্য বিষয়েও এই ধরনের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। 7116 
17:267561 নাটকের রঙত্গমণ্ড সম্পরকে কথা বা 776 7107 ০ 7496 নাটকে 
40071001915 5017010101)”এর বর্ণনা স্মরণীয় । 

; ই। 410108981001)0 1105, 0156 80970006000 07৪৬ ০০ 016 [01০- 
(016 0100 10 [01656156076 6%80 181100859 2100 1010100010012010], 01 
017০19700 0183565 01 [0901016 1] 130171021. 

10009) 11017011016 911. :4171775021207 ০1 741071721 7৫04/745167 
9270 101712190777711 840176, 1956১ 35-36. 


১৭৬ দখনবন্ধ; মিন্ত £ কাব ও নাট্যকার 


যাত্রা সংস্কৃত নাটক ও ইংরেজী নাটকের প্রভাব গভশর। অবশ্য নীলদর্পণ 
নাটকের প্রেরণায় কোন ভাষাদ্বন্দ না থাকারই কথা, তার স্পন্ট প্রমাণ তোরাপ ও 
অন্যান্য রাইতদের কথায় আছে। তবু এই নাটকটিতে উচ্চ শ্রেণীর মান্ষগুলর 
ভাষায় ভাষাদ্বন্দবের ইঞ্গিত পাওয়া যেতে পারে। 

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকের ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করেছেন। 
এই গদ্য ও পদ্যের ভাষায় ছড়া, প্রবাদ প্রবচন যুক্ত হয়ে 'বাভন্ন চারন্রগ্িলকে 
জীবল্ত করে তুলেছে । নীলদর্পণ নাটক ছাড়া তাঁর অন্য সমস্ত নাটকগালর 
মৌল রস হাস্যরস। যাঁদও সেই হাস্যরসের সক্ষমতা ভিন্ন শ্রেণীর ও উপকরণও 
ভিন্ন। এমন ি নীলদর্পণ নাটকের রায়তদের ভাষায় হাস্যরসের উপাদান 
আছে। স্বভাবতই দীনবন্ধুর নাটকের ভাষার আলোচনা তার হাস্যরসাত্মক 


উপকরণেরও। ভাষাতাত্তীক আলোচনার দক থেকে এই বোঁশন্টা নিরূপণ 
করা যেতে পারে। 


নশলদর্পণ নাটকের পান্র-পান্রীর ভাষাকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। এক, 
সাহেবের ভাষা । এ ভাষার বৈশিল্ট্য ১১) দা৩৩এ১ঘঞ : হিন্দী শব্দ এবং 
হিন্দীশব্দগুচ্ছের ব্যবহার। যেমন, নালায়েক, শ্যামচাঁদ বেগার তোম দোরস্ত 
হোগা নেই, ১।৩ (২) বাক্যগঠন 2 10106 06150109] 10001001100 : যেমন, 
তুমি শালা বড় না লায়েক আছে, আম না জানলে কেমন করে শাসন কাঁরিতে 
পারে, ১।৩)।' হন্দী শব্দ, শব্দগচ্ছ, বাংলা 510755 এবং ইংরেজী শব্দ ব্যবহার 
এ ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে দীনবন্ধু 
“সাহেবের' বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে কোন হীঙ্গত দেনা ন। পরবতর্ঁকালে 
“সধবার একাদৃশণ” এবং বাঁঙ্কমচন্দ্রের “চন্দ্রশেখর” ও “আনন্দমগ'এ “সাহেবের 
ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দন্তধবনি (19911691) গুলিকে মূর্ধন্য ধবাঁনতে 
পাঁরণত কর। যেমন 'তুঁম' ইংরেজীতে “10 (টমি)। পরবতর্ঁকালের নাটকে 
পল্লি কপ অনুমান 
করা যায় নীলদর্পণ আঁভনয়কালে এই রতি অবলম্বন করা হয়েছিল। কিন্তু 
এ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ না পাওয়ায় নিশ্চিন্ত মন্তব্য করা যায় না। 


দুই, বাগ্গালীর ভাষা। এই শ্রেণীকে দুভাগে ভাগ করা যায় পুরুষ ও 
স্ীঁলোকের ভাষা । স্ত্রীলোকের ভাষার ৬০০৪১৪1৪, শব্দ বাবহারের পার্থক্য 
বাভন্ন স্ব চাঁরত্রের মধ্যে ভিল্ল। কতকগীল বিশেষ শব্দ বিশেষতঃ গ্রাম্য 
শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন, ভাতারী, আটকুঁড়ি, বুন, ভাইভাতারা 
ইত্যাদ। অনেক শব্দের রূপতার্তুক বৈশিল্ট্যও লক্ষণীয় যেমন, মহাপ্রাণ। 
(901816) অজ্পপ্রানে : (00107-850186) পাঁরণত। চিঠিস্চাট, মাথা 


দীনবন্ধু মিত্রের নাউকের ভাষা ১৭৭ 


মাতা । 'ল' ধ্বানাটির রূপান্তর “ন' ধান, যেমন, লোক নোক, “উ” “ও” তে 
পাঁরণত £ উটলো১ওটলো। মেয়োল শব্দের প্রয়োগ, যেমন মাইরি । 
“পুরুষদের ভাষাতে লক্ষ্য করা যায় ভদ্রলোক শ্রেণীর ভাষায় দুটি স্পজ্ট 
ভেদ আছে! গোলক ও নবীনমাধব পুরোপার সাধৃভাষায় কথা বলে-- 
“হইয়াছে”, “করিয়াছে” ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে। অপর পক্ষে অন্যান্য চরিত 
চলিত ভাষায় কথা বলে। সাধূচরণ চলিত ভাষায় কথা বললেও প্রায়শই তার 
কথায় সাধ ক্রিয়াপদ যুক্ত হয়। শব্দের দিক থেকে বিচার করলে তৎসম শব্দের 
প্রয়োগ গোলক ও নবীন মাধবের বা বিন্দমাধবের ভাষায় অনেক বেশি৷ যেমন, 
“বন্দু । বিপিন আমার বিপদ সাগরে ধ্রুব নক্ষত্র!) ?বন*্বর অবনী মন্ডলে 
মানবলনলা, প্রবল প্রবাহ সমাকুলা গভীর আ্রোতস্বতীর অতুচ্চকুলতুল্য ক্ষণ- 
ভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব শোভা লোচনানন্দপ্রদ নবীন দুর্বাদলাকৃত 
ক্ষেত্র, আভনব পল্লব সুশোভিত মহীর্হ, কোথাও সন্তোষ সঙ্কুলিত ধীবরেন্র 
পর্ণকুটীর িরাজমান, কোথাও নবদুরবাদল লোলুপা সবংসা ধেনু আহারে 
বিমুগ্ধা, আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং 
প্রস্ফুটিত বনগ্রসূন সৌরভামোঁদত মন্দ মন্দ পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তার 
চিত্ত অবগাহন করে ।” (এখানে শুধুই যে সংস্কৃত শব্দের এবং দীর্ঘ সমাসের 
বাহুলা তা নয় ভাষা অত্যন্ত আলঙ্কারক। অনপ্রাস এবং রূপক বাবহারের 
ফলে ভাষার স্বাচ্ছন্দ বিশেষ ব্যাহত হয়েছে । কিল্তু এই ভাষার বাবহার স্বল্প। 
সম্ভবতঃ নাট্যকার গভনর আবেগ প্রকাশের জন্যে গুরুগম্ভীর ভাষার চিন্তা 
করোছলেন। অন্যন্য স্থানে বিশেষ করে 'বাভন্ন চরিত্রের কথোপকথনে ভাষা 
অনেক বেশি স্বাভাঁবক 1) যেমন. “গোলক । বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া ?ক মুখের 
কথা । আমার এখানে সাত পুর্ষ বাস।...ক্ষেতের চাল. ক্ষেতের ডাল. ক্ষেতের 
তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস 
ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়” ১।১ (এখানকার শব্দগুলি বাঙ্গালীর 
সুখের ভাষা । বাক্যগুল ছোট। জটিল বাক্য কম অর্থাৎ মুখের ভাষা 
স্বাভাবক গুণ এখানে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশিত। দ্বিতীয় , শ্রেণীর ভাষায় 
'মশ্রাক্িয়া পদ্ধাতি সম্ভবত দীনবন্ধু নাটকে ভাষাদ্বন্দের বড় পাঁরচয়। বোঁশর 
ভাগ ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর চরিন্রগুঁল চাঁলত ভাষায় কথা বলে- “সাধু । এ 
ক বিঘা জঁমর ভরসাতেই থাকা, তাই যাঁদ গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে 
করবো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা আছে, তাতে তো ফলন 
নাই, আর নলের জাঁমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারাঁকতা বা কখন করবো। 
দাঁরতে পালয়ে যাব।” ১।২ মধ্যে মধ্যে সাধু ক্রিয়াপদের প্রয়োগ তাদের 
৯২ ভাত 


শপ 


১৭৮ দখনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


ভাষাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল করেছে। রায়তদের ভাষায় কথার স্বাভাবক গুণ 
সবচেয়ে স্পম্ট। সাধু চঁলতের মিশ্রণ বা ভাষা ব্যবহারে দ্বন্দে নাট্যকার 
এখানে দ্বিধাগ্রস্ত হনান। বাংলাদেশের একট 'বাশিম্ট অণ্চলের উপভাষাকে 
ভিত্তি করে এই চরিব্লগ্দীলর সংলাপ রচনা করেছেন) এই ভাষার বৈশিষ্ট্য 
লক্ষমণনয়। 

(ক) সাধু বাংলার এ ধযনিগ্ঁল এখানে '্যা'তে পাঁরণত ঃ মেরেস্ম্যারে, 
পেটস্প্যাট। 

(খ) করতে, খেতে, যেতে ইত্যাঁদ অসমাঁপকা 'ক্রিয়াগাল এই ভাষায় 
কর, খেতি, যাঁতি-তে পাঁরণত, অর্থাৎ ধাতু মূলের (০7৮০০) সঙ্গে শত, 
বিভান্তর যোগ এগদালর বৈশিষ্ট্য 

(গ) মহাপ্রাণ (301866) অল্পপ্রাণ 0707-75017919) পাঁরণত £ লেগোছ 
স্লেগেচি। 

(ঘ) 'ল' ধ্বনির 'ন' ধ্বনিতে পাঁরণত হওয়া_লোক১নোক। 

($) ণ" ধনির “ড' ধ্বনিতে পারণাতি-_গাটা, গাডা; জমিটে, জামিডে। 

(চ) অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণে পাঁরণত-ষে বড়বাবুর জন্যে জাত বে*চেছেসঝে 

(ছ) আঁধকরণ কারকের 09০81155 ০859) “এ, বিভীন্তর ই'তে পাঁরণাতি-_ 
মুখে্মুখি, চোখে৯চাঁক, তিলের াতালির। 

(জ) সর্বনাম মুই, মোকে ইত্যাঁদর প্রয়োগ । 

(ঝ) “র ধনির 'ন'তে পাঁরণাতি। নিতে আতাই একটা নচচে শুনস্‌ নি। 
'র' ধ্দানর “আ' পারণত হওয়া রন্তসঅন্ত। 

৬৪) মধ্যে মধ্যে সাধ্‌ শব্দের (সংস্কৃত শব্দের) গ্রাম্য উচ্চারণ অপরূপ১ 
অরপুরুব, বিভ্রম২ব্যাদ্রম। নশলচাষের সঙ্গে যুন্ত দ্‌-একাট ইংরেজ শব্দও 
চাঁষদের ভাষার বিকৃত উচ্চারণে রক্ষিত হয়েছে। যেমন মার্গ শব্দাঁট, ইংরেজী 
11971 শব্দের অপভংশ। 

( মাহলাদের ভাষাতেও পুরদষদের মত দুই শ্রেণীর বাকরীতি আছে। একাটি 
সাধু ও অন্যটি লৌকিক রীতি 1) সাধু রীতির ভাষার উদাহরণ--“সৈরিল্ধনী। 
প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না *বশুর আগে তুমি যে জন্য দবা নিশি ভ্রমণ কত্রে 
বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ কারয়াছ। যে জন্য তোমার 
চক্ষু হইতে আঁবরল জলধারা পাঁড়তেছে। ধে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ন 
হইয়াছে, যে জন্য তোমার শিরঃপীড়া জান্ময়াছে, হে নাথ আমি সেই জন্যে 
কি আঁকিণ্চিংকর আভরণগ্ীল দিতে পাঁর নে?” ৩।২ (ওই ভাষায় সংস্কৃত 
শব্দের বাহূল্য, সংস্কৃত নাটকের রাঁতিতে সম্বোধন ও দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগ- 
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রীতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যপক্ষে, আদুরী, সরলতা, রেবতী, ক্ষেন্রমাঁণর 
ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ নেই। এমন ক সৌরন্ধশীর ভাষাও কোন কোন 
অংশে আশ্চর্য স্বাভাবক। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 
একথা স্পম্ট করা যেতে পারে । “সোরিল্ীণ। আমার হাতে এমন দাঁড় একগাছিও 
হয়ন। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম করে যা কার তাই ভাল 
হয়।) এক পন ছুট করোছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে । যেমন একঢাল চুল 
তেমান দাঁড় হয়েছে। 

সরলতা । দাদ, দ্যাখ দোঁখ, আমি ?সকের তলা বুনতে পেরোছ কিনা! 
হয় নি? 

আদুরী। তবে খামাত্তে মোইখান আন, তা নাল চালে ওটবো ক্যামন 
কর্যে। 

রেবতাঁ। এ কথা কি আজো 'দাঁদ পরকাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা 
কপাল সাত্যা ক মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো । তোমরা আপনার জন 
তাই বলি_এই মাসের কড়া দিন গোল চার মাসে পড়বে। 


ক্ষেত্রমাণ। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাকরুন- 
নার বলে ঝাপটা কাটা কসঠীবদের জার বড় নোকের মেয়েগার সাজে- মুই শুনে 
নজ্জায় মর্যে গ্যালাম, সেই 'দাঁন ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।” 

উদ্ধৃত অংশগুলি ইতঃস্ততঃ গ্রহণ করা হয়েছে । লক্ষ্য করতে হয় এদের 
ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ নেই। রায়তদের ভাষা আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্য- 
গুল লাক্ষত হয়েছে এদের ভাষাতেও সেই বৈশি্ট্যগল প্রকাশিত। মুখের 
ভাষা, ছোট বাক্য এবং ছোট সংলাপ এই ভাষার বৈশিম্টা। পূর্কে উল্লেখিত 
সৌরম্ধীর ভাষার সঙ্গে এখানে উল্লেখিত সৈরেম্ধীর ভষার পার্থক্য এত বোঁশি 
যে মনে হয় এরা ভিন্ন চারন্র। বস্তুতঃ অন্য নার-চরিননগুলির মাঝখানে তার 
যে প্রকাশ তা নবীনমাধবের সামনে ভিন্নরূপে দেখা গেছে। 

এই আলোচনায় মূলতঃ প্রধান পান্র পাত্রীর ভাষা সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা 
হয়েছে। কিন্তু এরা ছাড়াও আরো কয়েকাঁট ছোট চাঁরত্র আছে। যেমন, 
পণ্ডিত" এদের ভাষা মূলতঃ সাধূশ্রেণীর ভাষা । 'ডান্তার সাহেবের ভাষা 
সাহেবের ভাষার মধ্যে পড়ে, তবে রোগ বা উডের মত অশ্লীল শব্দ এবং হিন্দ 
শব্দের প্রয়োগ এদের ভাষায় নেই। 


চরিত্রগুলির ভাষা প্রয়োগে বা সংলাপ রচনায় দীনবন্ধু যে অত্যন্ত দ্বিধা- 
গ্রস্ত হয়েছিলেন তা স্পম্ট। সৈরিন্ধীর ভাষায় যে স্পম্ট দুটি স্তর দেখা যায় 
অথবা গোপীর বা সাধূচরণের ভাষায় কখনো ভদ্রজনের ভাষা কখনো রায়তদের 
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ভাষার কাছাকাছি সংলাপ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ করে যে দীনবন্ধু 
সংলাপ রচনায় ভাষা সম্পর্কে এখনো স্থির সিদ্ধান্তে পেশছোতে পারেনান। 
স্বভাবতঃই সংলাপের ভাষা সম্বন্ধে এই দ্বিধা নীলদর্পণ নাটকের আড়ম্টতার 
একট বড় কারণ। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে লৌকিক বাকভঙ্গীর 
নিখ:ত প্রাতিফলনের ফলে তাঁর নাটকের অনেক অংশ জীবন্ত এবং এই অংশ- 
গযাঁলর সার্থকতা থেকে দীনবন্ধু পরবতাঁ নাটকে ি' ধরনের ভাষা প্রয়োগ করা 
উাঁচত তার শিক্ষা নিয়েছিলেন সন্দেহ নেহী। 


নবীন তপাস্বনশতে নীলদর্পণের মতই গদ্য এবং পদ্য উভয় ধরণের সংলাপ 
বাবহৃত হয়েছে। পদ্য সংলাপ (২/২) মূলতঃ স্বগতোন্ত, তবে কয়েকটি স্থানে 
বোঁচত্য স্যাম্টর জন্যে ব্যবহৃত । নবীন তপাঁস্বননীর ভাষাকে মূলতঃ দুই শ্রেণীতে 
ভাগ রা চলে । রাজা, বিজয় এবং তপাস্বিনীর ভাষা সাধূগদ্য : অন্যান্য চারন্র- 
গযীল দ্বাভাবক লৌকিক গদ্যে কথা বলে। রাজা, তপস্বিন? প্রভাীতর গদ্যে 
সাধু রীতির সঙ্গে চাঁলত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হওয়া সত্তেও তা মূলতঃ কীন্রম। 
সংস্কৃত শন্দের বাবহার, আতীরন্ত আলঙগ্কারক ভাষা! প্রয়োগ, দীর্ঘ সংলাপ 
সংস্কৃত নাটকের মত সম্বোধন ব্যবহার এই ভাষার বৈশিল্ট্য। কিন্তু দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ভাষা বৌশিম্ট্যই এই নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। মেয়েদের 
ভাষায় গো, আহা, মাহীর, পোড়ার মুখ, ভাই ইত্যাঁদ শব্দের ব্যবহার যেমন 
আছে সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে নীলদর্পণের নারী চরিত্রের ভাষায় যে পাঁরমাণে 
গ্রামা শব্দের প্রয়োগ হয়েছে তা এখানে হয়ান। জিগদম্বার, সংলাপে আমরা 
নশলদর্পণ্বে নারী চরিন্রগুলির মতই ভাষা প্রয়োগ দেখতে পাই এবং গৌরবের 
[বিষয় এই যে দীর্ঘ সংলাপেও জগদম্বার ভাষা স্বাভাঁবক, স্বচ্ছন্দ। বাক্য- 
গুল ছোট এবং শব্দগুচ্ছ লৌকিক। উদাহরণ হিসেবে একটি উদ্ধৃত গ্রহণ 


এজগদম্বা। আজ তোমার একাঁদন, আর আমার একাঁদন, এই মুড়ো ঝাঁটা 
মূখে গারবো, তবে ছাড়বো । পোড়া কপালশর ব্যাটা, এত 'ববাস করে, এই 
ভুলে. দড়োদাঁড় ওয়ার বৈটকখানায় আসতে যাচ্চে ই পোড়ারমুখ। এই ছলনা 
বুঝতে পারে না. মন্ত্র কর্ম করে কেমন করে? সে বার গুন গয়লাননকে 
খামকা একটা কথা বলে ?ি ঢলানডাই ঢলালে, কত মিনতি করে, পায় 
হাতে ধরে, সুপচাপ করিয়ে দিলেম। তা তো লঙ্জা নাই, বাচ উলে গেলে 
'আর তো মনে থাকে না, রাগের মাতায় যা বাল টাল, মালতীকে আমার ভয় 
হয় না, ও খুব ধার শান্ত। আমার ভয় করে এ মল্লিকে ছধাড়কে, ছ:ঁড় যেন 
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আগুনের ফুলাঁক, যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। এত বয়স 
হযেছে, তবু ভাল শাঁড়খান পাঁরাঁচ, কেমন দেখাচ্চে, তা তোর যাঁদই ভাল 
লাগে আমারে বাল্পই তো হয়, আম আবার কাল পেড়ে ধুতি পাঁর, 1সতেয় 
স্ধত দিই. ঝাপটা কাট মিনসে তো করবে না। কেবল পাড়ায় পাড়ায় পাক 
দয়ে বেড়াবে। আমি ঘোমটা 1দয়ে চুপ করে বাঁস, যাঁদ ধত্তে পার, আজ 
মালত মালিককে মা বাঁলয়ে নেবো, তবে ছাড়বো ।” ২/১ 

পুরূষ চারন্রদের মধ্যে বিশেষকরে জলধরের ভাষা অত্যন্ত স্বাভাবক। 
সংস্কৃত শব্দ, তদ্ভব এবং গ্রাম্য সমস্ত শব্দেরই সঙ্গীত তার ভাষায় রাঁক্ষত 
হয়েছে । যেমন, “জলধর ।...আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোঁধক 
-কোকিল গাঁঞ্জনী, স্বরে? না বর্ণে; বয়সে গাছ পাতর নাই, কিন্তু আজো 
কেউ পদ্ম চক্ষু দেখতে পেলে না, কেন তিনি কি আতি লঙ্জাশীলা? তা 
নয়, চোয়াল দুখানি এশখনি উপ্ঠু নয়নযূগল নয়নগোচর হয়না, যাঁদ চিত হয়ে 
শুয়ে কাঁদেন, বাছার চক্ষের জল চক্ষে থাকে, গড়াতে পায় না এমান খোল, 
আহা! যখন হাসেন, যেন মূলোর দোকান খুলে বসেন নাক দেখলে সূর্পনখা 
লতজা পায়, আর কাজে কাজেই গজেন্দ্রগাঁমনী, কারণ দুই পায়েতেই গোদ 
আছে, কথা কন আব অমৃত বর্ষণ হোতে থাকে, অর্থাৎ যে কাছে থাকে তান 
সকল গায়ে থুতু লাগে।” ১/২ 

অপরপক্ষে মাধবের ভাষায় নাট্যকার বিশেষ কৃতিত্ব দৌখয়েছেন। একই- 
রকম প্রয়োগবৈশিম্ট্য ঘটকদের ভাষায় আছে। ঘটকদের সংলাপের ভাষায় 
সংস্কৃত শব্দের আঁধক্য থাকা সত্তেও এই সংলাপ বিশেষ আকর্ষণীয় । কারণ, 
এখানে সংলাপের দ্বারা হাসাসৃন্টির প্রয়াস আছে। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে 
নিতান্ত লৌকিক শব্দের সহাবস্থানের দ্বারা রসস:্টির সচেতন চেষ্টাই প্রধান। 
যেমন --- 

প্রথম ঘটক। গঙ্গার পশ্চিম তঈরে ভ্রমণ কাঁরতে করিতে অনেক পান্নী 
দেখলেম....এক প্রমদার যেমন গজেন্দ্র গমন তৈমনি মধুর বচন, রূপের ত 
কথাই নাই, সুমধুর যোলোয় আর থাকেন না. কিন্তু তাঁর চাওীনটে কেমন 
কেমন...আদরিনী সগৌরবে সূধার সতেরোয় সাতার দিচ্ছেন, সুধাংশুবদনীর 
এক দোষ আছে, সেই দোষে সকল সৌন্দর্য বিফল হয়েছে-হাসলে দাঁতের 
মাঁড় বোরয়ে পড়ে ।৮ ১1৪ 

'পদ্বতীয় ঘটক। সত্যবান রাজার বাড়ীর অনতিদূরে আমি এক পরমা 
সুন্দরী রমণী দর্শন করলেম...তিনি ষোড়শী যুবতী, অদ্যাপও নাকের মধ্য- 
স্থলে একটি নোলক দোদুল্যমান রাঁহয়াছে...আমার হাঁস আপাঁনিই এলো, 
'মহাগণ্ডগোল উপাঁস্থত হলো, আমাকে মারবের উদ্‌যোগ কল্যেকেহ বলে 
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হাস্‌ দিলা ক্যান, কেহ বলে...হালা পো হালারে আড্ডা চরে বৈকুন্ঠে পাডায়ে 
দেই” ১1৪ 

দ্বিতীয় ঘটকের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষার ব্যবহার হয়েছে । দীন- 
বন্ধুর রচনায় হাস্যরস সান্টর জন্যে পূর্ববঙ্গের উপভাষা ব্যবহার এই প্রথম ।১ 
পরে সধবার একাদশী ও জামাই বারিকে এই ভাষারীতি সংলাপ-বোচত্রের 
একাট প্রধান ভাঁমকা নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, কোন উপভ্যাই 
হাস্যরস সৃম্টির পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগন এমন ধারণা করা ভুল। হাস্য- 
রস সাঁন্ট মূলতঃ অনেকগুলি সংস্কারের ওপর নির্ভর করে। এক অঞ্চলের 
মানুষের অন্য অণ্চলের ভাষার সম্পর্কে নানা সংস্কার থাকতে পাবে। এই 
সংসকারকে অবলম্বন কবেই লেখকরা 'বাভন্ন প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করতে 
পাবেন। দীনবন্ধু একটি বিশেষ অণ্চলের ভাষাকে হাস্যরস স্যাম্টর উপাদান 
1হসেবে বাবহার করেছেন তার অর্থ এই নয় যে, সেই ভাষা হাস্যকর। কারণ, 
যশোহর-নদীয়া অণুলের উপভাষার দ্বারাই তান মানুষের ক্লোধ, সহানুভাতি 
ও তীব্র দুঃখ কে জাগিষে তুলেছেন। পরবতর্ঁকালে কলকাতা অণ্লেব নাট্য- 
কারেরা পূর্ববঙ্গের কোন কোন অণ্চলেব ভাষাকে শুধুই হাস্যবসের জন্য 
ব্যবহার কবেছেন। সেই হাস্যরস বলাই বাহুল্য শুধু ভাষার দ্বাবাই স্ম্ট 
হয়ান। সেই ভাষাব সঙ্গে হাঁসব অন্য উপাদান ছল বলেই হযেছে। পূর্ব 
বঙ্গীঁয় বিচিত্র অন্ভীতিব প্রকাশ কিভাবে হয় তার পারচয়ও আধ্ীনক বাঙ্গাল 
সাহত্যিক দিয়েছেন। 

নবীনতপাঁস্বনশতে দেখা যায় ভাষাদ্বন্ব অনেক পরিমাণে সরল হয়ে 
এসেছে । পরবতর্ট নাটকে দীনবন্ধু এই ভাষাদ্বন্দকে সম্পর্ণ সমাধান 
করেছেন বলে মনে হয়। দীনবন্ধু অনুভব করেছেন যে, নাটকের ভাষা সাধু- 
গদ্যের ভাষা হতে পারে না--তা মুখের ভাষা । বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসনেই 
দোঁথ তানি প্রত্যেকাট সংলাপে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য 
নাটক সম্পর্কে সমালোচকেরা যে আড়ম্টতার আভযোগ করেছেন বিয়ে পাগলা 
বুড়োর, সংলাপ তার ব্যতিক্রম। রাজীব মুখোপাধ্যায়ের ষে কোন সংলাপ 
আলোচনা করলে এই কথা স্পন্ট প্রমাণিত হবে। এই নাটকেও চাবন্র অনুসাবে 
ভাষা ব্যবহারেব পার্থক্য আছে। পুরুষদের ভাষা এবং নারীদের ভাষাত্র 
পার্থক্য রক্ষায় দীনবন্ধু, আগের মত কৃতিত্ব দোখয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটক 


রহ 


১। পূর্ববঙ্গের উপভাষার বৌশিস্ট্যের জন্য দ্ুষ্টব্য ঃ 
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থেকে কবিতায় সংলাপ রচনায় যে চেম্টা দেখা যায় তা বিয়ে পাগলা বুড়োতেও 
কিছ; মাত্রায় কমোৌন বরং তার বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার কবিতা সংলাপ- 
গুল শুধুমাত্র পয়ারে রচিত নয় কিন্তু কিছ কিছ ছন্দবৈচিত্রযও আছে। এই- 
রকম সংলাপ আধুনিক দর্শক বা পাঠকের কাছে আদরনীয় না হওয়াই 
স্বাভাঁবক কিন্তু কাঁবতাগুলির ভাষা, বিষয়বস্তু এবং গঠনভঙ্গশ অনেকটা 
প্রবাদ ধরণের এবং তারই কলে ছোট ছোট কাবতাংশ পাঠের সময় তা মূল 
কাঁহনীকে ক্ষাতগ্রস্ত করে না। দীনবন্ধ্‌ তাঁর ভাষা সমাধান যাঁদও খদুজে 
পেয়েছেন কিন্তু একটি ক্ষেত্রে নিজের ব্যর্থতা এখনও স্পন্ট অনুভব করেন ?ন 
তা হল কাঁবতায় সংলাপ রচনায় চেষ্টা। এই দ্বন্দ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে 
মুন্ত হতে পারলেন তাঁর পরবতর্ঁ নাটক সধবার একাদশীতে। 


সধবার একাদশ তাঁর শ্রেম্ঠ নাটক শুধু চারন্র সৃম্টির জন্যে নয়, নাট্য- 
পাঁরকজ্পনার জন্যেও নয়, ভাষা ব্যবহারে 'সাঁদ্ধলাভ এখানে হয়েছে বলেই। 
এই নাটকে যে দু-তিনটি কবিতা সংলাপ আছে তার উপস্থাপনা সার্থক। 
কাণ্নের প্রাতি িমচাঁদের স্তব১ নাটকের গাঁতকে যে শুধু বাঁড়য়েছে তাই 
নয়-নিমেদত্ুর চিন, বৈদগ্ধও এতে প্রকাশিত। এই অংশাঁট মূল সংলাপের 
সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পূন্ত। এ ছাড়া কখনো কখনো যে কবিতার চরণগাঁল 
এখানে আছে, তা প্রবাদধমর্ণ এবং নাটকের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যুন্ত। নাটকের 
শেষ সংলাপাঁট কাবতায় রচিত। এখানে দীনবন্ধু মাত্র চারাঁট ছত্রের মধ্যে এই 


১। নিম। পন্য পুঞজজ পশু দেবি স্বৌরনি ! 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বোরান! 
নবা বঙ্গ বন্দ ধনংস ভাঁয়নি। 
সাধ পৃগ্জ চিত্ত দুঃখ দাঁয়ান। 
নাঁস্ত ধর্ম নাস্ত কর্ম পাঁপান! 
কৃষ্ণ জহর দুষ্ট কাল সাঁপান! 
বার বার লক্ষ জার নাশাঁন। 
নৃত্য গীত হাবভাব শাঁলানি! 
পাপতাপ পুজ্পমাল মাঁলান। 
ফেটনাখ্য গাঁড় যোঁড় হাঁকিনি ! 
উলসনের ভোর্গরাগ চাঁকান ! 
ফ্রান্স দেশজাত মদ্য লোভনি ! 
পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভা ! 
পাপদত্ত বিত্মত্ত রাঁঞ্ানি। 
লালমুণ্ড হাঁত্ডিসার আঁঙ্গাঁন। সধবার একাদশী ১1১ 
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সংলাপ শেষ করেছেন এবং নিমেদত্তের এই শেষ চারাঁট ছন্র এ নাটকের একাট 
উৎকৃষ্ট সংলাপ।১ সধবার একাদশশীর সংলাপের ভাষাবৈচিন্ত্য যথেন্ট। 

(ক) এখানে প্রথম হিন্দীভাষাী চরিন্রের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন, অযোধ্যা 
সং এবং রঘনবাীর রায়-এর সংলাপ (২।৩) ইতিপূর্বে নীলদর্পণ নাটকে 
সাহেবের সংলাপে হিন্দী বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এই প্রথম বাংলা সাঁহত্যে 
বিশেষতঃ বাংলা নাটকে হিন্দী সংলাপের আঁবর্ভাব। 

খে) এই নাটকে পুর্ষ চরিন্রগুলির মধ্যে একাট বোঁশম্ট্য লক্ষ্য করা গেল 
যে, তারা ইংরেজী এবং বাংলা শব্দ মেশানো বাকরীীতিতে অভ্যস্ত। এই 
রীতি সম্ভবতঃ বাংলা দেশে বিশেষ করে কলকাতায় ১৮১৭ খন্টাব্দের পর 
থেকে ব্যবহৃত হয়। সেকাল আর একাল গ্রন্থে এর পাঁরচয় আছে। এই 
সময় থেকে শাক্ষত বাঙ্গালী স্বাভাবিকভাবে বললে ইংরেজী না মিশিয়ে 
বলতে পারে না। মধুসূদনের “একেই ক বলে সভ্যতায় প্রথম এই শর 
বাকরীতিটির সাহিত্যে স্থান হল। এ নাটকে নবকুমারের মুখে “সভাটা 
দেখাঁচ এবাঁলশ কত্তে হল (১1১) বাক্যের +৮০119৮ শব্দটি এই 'িশ্ররীতির 
সুচনা । দীনবন্ধু এই ভাষারীতিকে সধবার একাদশী নাটকে প্রাতিজ্ঠা দিলেন 
এবং পরবতাঁকালের বহ্‌ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার কণ্ঠে এই ভাষা উচ্চারত হয়ে 
এই বাকরীীতিকে বাংলা সাঁহত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। এই 
বাকরীতি আধ্াানক 'শাক্ষিত বাঙ্গালীর মুখের কথার এত কাছাকাছ যে, 
এ ভাষা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই বললেই হয়। কখনো ইংরেজী শব্দ 
কখনো দীর্ঘ ইংরাজী বাক্য, কখনো বা ইংরেজী এবং বাংলা শব্দের মিশ্রণ 


১। নিম। কি বোল বাঁললে বাবা বলো আর বার_ 
মৃত দেহে হলো মর্ম জীবন সপ্টার। 
মাতালেব মান তুমি, গনিকার গাঁতি_- 
সধবার একাদশ তুমি যার পাঁত। ৩।৩ 
২। রাজনারায়ণ বসু অবশ্য এই 'মশ্ররাতর কথোপকথনকে সমর্থন করেনান_ 
তুলননয় সেকালের লোক কৌতুকের জন্য ইংরাজশ বাঙ্গালা শব্দ মিশাইয়া ছড়া প্রস্তৃত 
কবিতেন, যথাঃ শ্যাম 20106 মথুরায়, গোপটীগণ পশ্চাৎ ধায়, বলে ০] £১10001 
00019 15  £:920 18508] ; আমরা কৌতুকের জন্য নহে; গম্ভীরভাবে এরুপ ভাষায় 
কথা কাঁহ। কিন্তু আমরা নিজে বুঝিতে পাঁর না যে তাহা কত হাস্যাস্পদ। আমার 
[90119 999057109 কিছু আড০]] হওয়াতে ৫০9০0-কে ০811 করা গেল। 
তান একটি [07551০ দিলেন। 71510 বেস 0097866 করেছিল, 10আ 2৬০ 
01759 17001011 হলো অদ্য কিছু 6০9৫০: বোধ কচ্ছেন। 
রাজনারায়ণ বস, সেকাল আর 'একাল ১৮৭৪, ব্লজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
সজনীকাল্ত দাস সম্পাঁদত, ২য়. সংস্করণ, ১৯৫৬ (১৩৬৩) পৃঃ ৬২-৬৩। 


দীনবন্ধ্‌ মিত্রের নাটকের ভাষা ১৮৫ 


অর্থাৎ আধ্বীনক বাত্গালনীর প্রাত্যাহক কথাবার্তার যা বোৌশম্ট্য তাই এ ভাষার 
বোশল্ট্য। প্রকৃতপক্ষে শীক্ষত বাঙ্গালীর মুখের কথাকে এত নিখুতভাবে 
লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা বাংলা সাহত্যে বৌশ হয়ান। 'কন্তু দীনবন্ধুর সংলাপ 
রচনার যে সার্থকতা একাঁদকে এই ভাষারণীতি গ্রহণের মধ্যে তেমাঁন আর এক- 
ঈদকে এই নাটকেই তান নিমেদত্তের. মুখে প্রথম অঙ্কেই দীর্ঘ পদবদ্ধ সাধু- 
ভাষায় যে সংলাপ রচনা করেছেন তাতে তাঁর দুর্বলতাও প্রকাশিত। এই 
নাটকের সংলাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রামমাণিক্যের ভাষায়।১ তার ভাষার 
বৈশিষ্ট্য ঃ মহাপ্রাণ ধানর অল্প প্রাণে পাঁরণত হওয়া, ভাল ১ বাল, ধেনো ১ 
দেনো। তালব্য বর্ণ "" এর 0919621 হ* এ পাঁরণাতি, শোধন ১৯ হোদন, 
শুকনা ১ হুকনা, শা ১ হা। কলকাতায় উচ্চারত “এ ধবাঁন পাঁরণত হয়েছে 
'্যাতে যেমন, কেবল ১৯ ক্যাবল; পেট ১৯ প্যাট। তার বাঙ্গাল কইবার 
পারেন” বাক্যের 08%001010 কইবার + পারা এটি লক্ষণীয়; যেমন লক্ষণীয় 
ভাগ্যধরীর বাগ্যদরীতে পাঁরণত হওয়া িংবা বাঁড়র পাঁরণাত বারিতে। 

এই নাটকে 5০189211 এর ভাষায় বাংলা শব্দ একাঁটিও নেই এবং নরীল- 
দর্পণের সাহেবের ভাষায় যে বৌশিজ্ট্ের অভাব লক্ষ্য করা গেছে অর্থাৎ দন্ত- 
ধ্বনর মূর্ধণ্য উচ্চারণ তা এইখানে প্রথম পাওয়া গেল। যেমন, আব টোমারা, 
টাম কোন হ্যায়। 


'বাভিন্ন ভাষার প্রতি দনবন্ধূর যে আকর্ষণ ছিল তার প্রকাশ লীলাবতীতে 
আরো স্পঙ্ট। উৎকলবাসী রঘুয়ার সমস্ত কথোপকথন মূল ওট়িয়াতেই 
ব্যবহার করা হয়েছে। কোন বাংলা নাটকে ইতিপূর্বে এইরকম ওঁড়য়া সংলাপ৷ 
ব্যবহার করা হয়ান। বহু ভাষাভাষী কলকাতার জীবনকে তুলে ধরতে গেলে 
শবচিন্র ভাষা প্রয়োগ নাটকেরও প্রয়োজন একথা দীনবন্ধু গভীরভাবে বুঝে- 
ধচছলেন, তাই তাঁর নাটকে 'বাভন্ন ভাষা প্রয়োগ দেখা গেছে। এদের মধ্যে 
ও'ঁড়য়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, গড়িয়া সংলাপ, গাঁড়য়া গান 


২। রাম। পাঙ্গর বাই বাঙ্গাল কর্যা মস্তক গুরাইদিচে বাঙ্গাল কউস ক্যান 
এতো অকাদ্য কাইচি তবু ক্ধলকত্বার মত হবার পারচি না, ক্ধলকাত্বার মত'না করাঁচ 
কি মাগুর চিকোন দুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্কাট বকৃকোন করি, 
বাণ্ডিল খাইচি, এতো কর্যাও ক্ধলকাত্বার মত হবার পারলাম না, তবে আর এ পাপ 
দেহতে আর কাজ কি, আমি জলে জাপ দিই, আমারে হাঙ্গেরে কুমিরে বককোন 
করুক-২। ২ পৃঃ ৩১ এর সঙ্গে তুলনীয়__401910 25 2. 0076 710০] ৪ ১০০৫ 
110 5/191)60 10 8021002 1015 021691 200 02076 10 12706192170 চদ23 
2101009 00 79 110 01 1015 ১০০0101191) 9000101 2. . .. 

30) [০1১ 71171070111" 10771211026, 10101601 1962, 7. 70. 


১৮৬ দীনবন্ধ; মিত্র কাব ও নাট্যকার 


ও কবিতা ব্যবহার করে দীনবন্ধু নাট্য-জগতে এই ভাষারীতিকে প্রাতিজ্ঞা . 
দিয়েছেন। পরবতর্ট বাংলা নাটকে ওঁড়য়া এবং 'হন্দীর বহুল প্রয়োগ দেখা 
গেছে। পূববজ্গর্ট উপভাষা ব্যবহারের মতই এক্ষেত্রে দীনবন্ধু ভাঁবষ্যত 
নাট্যকারদের পথ দৌঁখয়েছেন। 

লীলাবতাঁতে দীনবন্ধু কাঁবতায় সর্বাপেক্ষা বোশ সংলাপ ব্যবহার 
করেছেন। তা কখনো স্বগতোন্তি, কখনো গদ্য-পদ্য মাশ্রত ভাষা, কখনো 
কাঁবতায় কথাবারতা। সোঁদক থেকে বলা যায় যে, এই নাটকে পদ্য সংলাপ 
অন্য সমস্ত নাটকের চেয়ে 'বাঁশম্টতার আঁধকারী। পদ্যগ্ীল কখনো 'মিত্রাক্ষর 
কখনো আঁমব্রাক্ষর। কোন কোন সময় ভ্রিপদী ছাঁদ কখনো বা প্রবহমান পয়ার ॥ 
এই কথোপকথনগুঁল অত্ন্ত কৃত্রিম । বহু ব্যবহৃত প্রান উপমা এবং কাঁব- 
প্রীসাদ্ধর নিতান্তই দুর্বল অনুকরণ, কখনো কখনো সংস্কৃত প্রবাদবাক্যের 
অনুবাদ, অনূপ্রাস বাহুল্য কবিতার গাঁতিকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করেছে । ফলে 
নাটকীয় সংলাপের যে স্বাচ্ছন্দ তা দীনবন্ধুর কাবতা সংলাপের ভাষা অন 
করতে পারোনি। আড়ম্ট কাবত্বময় ভাষার ব্যবহারে নাটকের গাঁত ব্যাহত হওয়াই 
স্বাভাবক। নাটকে সংলাপের ভাষা হিসেবে কাঁবতা দরর্ঘকাল থেকেই ব্যবহৃত 
হয়েছে। আধুনিক ইউরোপে এঁলয়টের নেতৃত্বে কাব্যনাট্যের পুনঃ প্রাতষ্ত। 
ঘটেছে। কাদেই কিতা ব্যবহার মাত্রেই সংলাপ আড়্ট হয়না-কন্তু সে 
কবিতা গীত কাঁবতা, আখ্যান কাঁবতা নয়, তা নাটকীয় কাঁবতা। মধুসূদন 
নাটকে কাঁবতা সংলাপ ব্যবহারের কথা ভেবোছিলেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দেই 
নাটকীয় ভাষা সাঁন্ট হতে পারে এই মত পোষণ করতেন।১ দীনবন্ধু তাঁর 
নাটকে আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সমিল পয়ার ব্যবহার করলেও লীলাবতঈতে আমল 
পয়ারই গ্রহণ করেছেন। প্রবহমান পয়ার এত সামান্য এবং অমিল পয়ার এত 
বোশি যে পদ্য সংলাপগীল নাটকীয় সংলাপের যোগ্য হতে পারোনি। 1দ্বতীয়তঃ 
' দীনবন্ধূর কাঁবতায় ভাষা প্রয়োগের একাট বড় শুট ছিল শব্দ ও ধান সম্পর্কে 


১। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৯২ খ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর গৌরদাস বসাককে 
একটি চিঠিতে লেখেন-__ 


৫, , ৮16 2৩ 81617621521 10101) 200. 06 212061116 1019 ০010100, 
1) 0116 ৮ 0719 ; 009 00091521101] 90091] [01790 01901 1009 5010- 
16০ 06 01819 11. 567618] 200 01 739176811  01081009, হা) 70910000191, 
7$1017621 5910 1181 1009 162] 17117061086) 11) 006 132105911 01:2100 
০০910 ৮6 6%0990660 0110] 70191010 5০150 525 10010001060 11060 10. 

মধ্সূদন গ্রল্থাবলী (কাব্য) িতলোত্তমাসম্ভৰ কাব্য দমকা, বঙ্গীয় সাঁহত্য 
পঁরিষং। 


দীনবন্ধ; মিত্রের নাটকের ভাষা ১৮৭: 


সামঞ্জস্যহীনতা। সংস্কৃত শব্দের পাশে অত্যন্ত লৌকিক শব্দ ব্যবহার, সাধ 
বাক্রীতির পাশে লৌকিক বাকৃরীতির ব্যবহার তাঁর কাঁবতার 9971085 10181) 
€009কে সম্পূর্ণ নম্ট করেছে । যেমন- 

যে চার্হাসিনী কিশোর বয়স কালে, 

হারায়ে বিজলিছটা চণ্চল চরণে 

বেড়াইত কত সুখে সরোবর তীরে, 

হাত ধরাধার করি, বালিতে বলিতে, 

মধ্মাখা ছাইপাঁশ সুমধুর তানে। 

আগৃডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে, 

ওপারে রে জান্ত গাছ জান্ত বড় ফলে। ৩।৪ 


অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে, একই কৌশল দীনবন্ধুর হাস্য- 
রস সৃম্টির পন্থা ছিল। কিন্তু গদ্যে যা তাঁর গুণ পদ্য সংলাপে তাই তাঁর 
ব্যর্থতার নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে যেখানে গদ্য এবং পদ্য উভয় রাঁতি ব্যবহৃত 
হয়, সেখানে উভয়ের প্রয়োজন স্বভাবতঃই 1ভন্ন হওয়া দরকার। দীনবন্ধুর 
নাটকে সেরকম কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে বলে মনে করা কঠিন। বোধ 
হয় একথা বলা চলে যে, দীর্ঘ বর্ণনা, বা স্বগতোন্তি গদ্যে বৌচন্ত্যহশন শোনাতে 
পারে এই ভেবে দীনবন্ধু পদ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। এই নাটকের গদ্য অত্যন্ত 
স্লাভাবিক ও কথ্যরীতিব এবং আপিন্ডা প্রাচীন আখ্যান কাব্যরীতির। ফলে 
সংলাপের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন জগতের সন্টি হয়েছে। 

অন্য নাটকের মত এখানেও নারী-পুরুষের সংলাপে পার্থক্য রাক্ষত 
হয়েছে। পুরুষ চারন্রগ্লির মধ্যে শশাক্ষত ব্যান্তদের ভাষার সঙ্গে অসং 
চাঁরত্, আশাক্ষত চরিত্রগ্টলির ভাষার গুণগত তারতম্য আছে। শেযোল্ত 
শ্রেণীর ভাষার বাস্তবগৃণ বাংলা সাঁহত্যে বিস্ময়কর । নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদ 
যে ভাষায় কথা বলে তা অনেক সময় বাংলা 9197১ বা অশ্লীল ভাষা। এই 
ভাষার সঙ্গে নীলদর্পণের রায়ত চাঁরন্রের সংলাপের বিশেষ পার্থক্যকে মনে 
রাখতে হবে। রায়ত চারন্রগুলির সংলাপে অনেক গ্রাম্য শব্দ আছে এবং ক্রোধ 
চারন্রের উপযোগন এবং স্বাভাঁবক। রায়তদের ভাষার অনেক শব্দকে অশ্লীল 
মনে হতে পারে িন্তু আধকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সব শব্দ তাদের কাছে একমাত্র 
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১৮৮ দীনবন্ধ; মিত্র £ কবি ও নাট্যকার 


শব্দ। সামাজিক বা সাংস্কীতিক €9০০০র দ্বারা বহু শব্দের যে সুভাষত 
প্রয়োগ (50176101500 ১০) আধানক ভদ্রসমাজে দেখা যায় সে ধরণের 
28০০ রায়ত সমাজে না থাকাই স্বাভাঁবক। অতএব তাদের ভাষাকে অশ্লীল 
আখ্যা দেওয়া অন্যায় এবং এই কারণে নীলদর্পণের ভাষা আদম এবং বর্বর 
এবং তাদের ভদ্রতার সংস্কারমদন্ত অনাবৃত প্রকাশ। কিন্তু শাক্ষত সমাজে 
প্রাতপালিত নদেরচাঁদ-হেমচাঁদ শিষ্ট সমাজের রাত লঙ্ঘন করে যে ভাষায় 
কথা বলে তা অনেক সময়ই অশ্লীল ।১ হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের মুখে দীনবন্ধু 
আর একরকম ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা তাদের বন্তুতার ভাষা ।২ এখানে 
অবশ্য হাস্যরস সান্টর জন্যেই 'বাভল রকম বৈপরাঁত্য সৃষ্ট করা হয়েছে। 
শব্দের সঙ্গে শব্দের, শব্দের সঙ্গে অর্থের, অর্থের সঙ্গে অর্থের বৈপরনত্য 


১। নদের চাঁদ। বড় চালাক কচ্চো- আম দম্ভ করে বলতে পার শ্রীরামপুরে 
আমার কাছে এক ব্যাটাও বামন নয়। আমাদের বাঁদা ঘর, আমরা আসল কুলীনের 
ছেলে। 


শ্রীনাথ। জ্টডব্রেড্‌। 
নদের। আজো পেচ্ছাব কল্যে বামন বেরোয়। ১1১ 


শারদা। তুম রাগ কর না, আম ঘোমটা খুলে কথা কবো, কিন্তু কেবল 
তোমার সাক্ষাতে । রঃ 


হেমচাঁদ। তা না ত কি তুমি তার সঙ্গে বাগানে যাবে। ১1২ 


২। নদের চাঁদ। 'প্রয় ব্ধুগণ এবং 'প্রয় ব্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়েমান্ষ। 
অতএন এত 'বদ্যাবিষয়ের হদ পণ্ডিত পাটালর 'নিকটে-নকটে--পার্টালর নিকটে 
আমার বন্তুতা করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া_ হাস্য ভাজন। মংসদৃশ ব্যান্তগণের 
বন্ততা বিষম ব্যাপার, লণ্ডভণ্ড কান্ড উপাস্থিত। বিষয় মনে থাকে যাঁদ, কথা জোটে 
না, কথা জোটে যাঁদ বিষয় মনে থাকে না। সুতরাং িং অন:গ্রহ কাঁরয়া বন্তৃতা 
কারতে বাধ্য না হওয়া কাপুরুষের কাজ। আপনারা যথাসাধ্য অধৈর্য সম্বল করে 
শুনূন। বিবাহ হয় এক কজ্পবট তার তলায় বসে যা চাও তাই পাওয়া যায়। 
ববাহের অন্গ্রহে বংশরুপ শামাদানে ছেলের্প বাত দিয়ে ঘর আলোক করে ফেলা 
যায়। আরো দেখুন যাঁদ আম হতে পাঁর স্বাধীনতাতে বলতে এমন দানেন ন 
ক্ষয়ং যাঁত স্ব্ীরত্ং মহাধনং_ যেহেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের ন্যায় বফল। 
হি আরো দেখুন সকাল দুই? চন্দ্র সূর্য রাতদিন, পথঘাট, হংকো কলকে, ঢাক 
ঢোল, ঘর দোর, হাতা বেড়ী, শ্যাল শকুন, স্ত্রী পুরুষ। সুতরাং স্তর সকলকে 
বাঁচাইবার জন্য স্ীলোক গর্ভবত? হইলে আপনা আপাঁনই তিলে রতি 
পড়ে। ২1২ 


দনবন্ধ; মিত্রের নাটকের ভাষা ১৮৯ 


এখানে আছে। এখানে নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদের ভাষা অশ্লীল নয়, হাস্যকর৯ 
এবং এই ভাষাই প্রমাণ করে যে, তারা অশ্লীল ভাষায় স্বাভাঁবকভাবে কথা 
বলে আর তার ফলেই আমরা জাবন্ত নদেরচাঁদ, হেমচাঁদকে নাটকে পাই। 
'জামাই বারিক'-এ কবিতা সংলাপ অত্যন্ত কম। দীনবন্ধুর সৃন্ট ঘটকেরা 
পদ্য আবাৃ্ত করতে ভালোবাসে বিয়ে পালা বুড়োতে তা হীতপূর্কে লাঁক্ষত 
হয়েছে। জামাই বারিকের "ঘটকের" বরের বর্ণনা (১1১) সুকুমার রায়ের 
গঙ্গারামকে পাল্র পেলে" ছড়াঁটর পূর্বসূরী সন্দেহ নেই। কাঁবতাট হাস্য- 
রস সৃন্টির জন্যেই ব্যবহৃত এবং তার সার্থকতাও কছুটা আছে স্বীকার 
করতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে 'কামিনী'র স্বগতোন্তি ৩1 ২) দীনবন্ধুর পদ্য 
সংলাপ রচনার একটি ব্যর্থ িনদর্শন। এখানে এই ব্যর্থতার সাঁম্ট হয়েছে 
কাঁবতার ছন্দ পাঁরবর্তনে। প্রথম পাঁচ চরণ ছড়ার ছন্দে লাখত এবং তার 
পরই দীর্ঘ নিঃ*বাস ফেলে কামিনীর উপবেশন ও দীর্ঘ ত্রিপদীতে বিলাপ। 
কাবতায় হাসারস সৃ্টির চেন্টা হাস্যকরতায় পাঁরণত। এই নাটকে সংলাপ 
রচনার বিশেষ ক্ষমতার পাঁরচয় আছে নারীর ভাষায় । দীনবন্ধু নারী সংলাপে 
ইতিপূর্বে সিদ্ধ কিন্তু জামাই বাঁরকের বিন্দু, বগলা, হাবা, কামিনী, ভবি 
ইত্যাদ এতগ্াল চারব্রের সংলাপ রচনায় দীনবন্ধু তাঁর প্রাতভার পাঁরচয় 
দয়েছেন। এখানে নারীর ভাষায় দুঁট ভাগ। স্বাভাঁবক কথাবার্তা এবং 
কলহ। স্বাভাঁবক কথাবার্তায় দীনবন্ধু তাঁর পূর্ব ক্ষমতা অক্ষুগ্ন রেখেছেন। 
কিন্তু হাস্যরস সূম্টি এবং বাস্তব গুণের দিক থেকে কলহের সংলাপে ক্ষমতার 
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চরম পাঁরচয় দিয়েছেন। উদাহরণ 'হসেবে একটু উদ্ধৃত করা যায়। “বগলা। 
ওরে আমার শ্যালকাঁটা ফুলের কলিরে। ওরে আমার ডাব নারকেলের ন্যাওয়া 
পাতি, ওরে আমার মাঁড় পোড়ানীর কমলে বাচুর, বাছার বাাঁঝ দাঁত ওঠোনি, 
বাছা বাঁঝ মাড়ি দিয়ে কামড়াচ্ছে, ও আবাগি মরে যা, ও পোড়াকপালী বুড়ো 
ভাতারের কাছ থেকে সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, বাপ ঝি বলে ভুল হয়” 
(২।১) এই অংশে কণ্ঠস্বরের ক্রমশঃ গ্রাম থেকে উচ্চতর গ্রামে ওঠা যেন স্পম্ট 
শোনা যায়। সেই সঙ্গে অত্যন্ত তঈব্র গালাগালিগূলি সমস্ত পরিবেশকে 
জশ্বন্ত করে তোলে । ভাষার অসাধারণ মৌখিক গুণ, শব্দের কথ্যর্প, 
বাক্যরীতির ০০১০৭ গঠন ও উদ্ভট ছড়া১ আবাত্ত সমস্ত অংশাঁটকে 
অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা দান করেছে । যাঁদও লেখক বন্দু ও বগলার উচ্চারণ- 
ভতগ ও কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে নিদেশ দেনান কিন্তু এই রকম পাঁরাঁস্থাততে 
যেভাবে সর করে ঝগড়া করা হয় তা বাক্যের গঠন থেকে স্পম্ট বোঝা যায়। 
যেমন, “বন্দু । ওরে আমার কুশীলকুমারী গ্যাদায় মার, তবু বেটীর বাপ 
[ভখারি-_খুব করেছে বুড়ো বলেছে, আরো বলবে। আর দশবার বলবে, 
বুড়োরে বুড়ো বলবে না তো ক খশুকী বলবে না ক? তিনকাল গেছে 
এককাল আছে। এখন 'এয়েচেন সতাীনের ঝকড়া কত্তে। বন্দাবনে যাও, 
কালামীখ বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াও, 
ভিক্ষা দাও গো ব্লজবাসী রাধাকৃষ্ণ বলমন, 
আম বৃদ্ধ বেশ্যা তপাঁস্বন এইচিকি বৃন্দাবন । 

“বগলা। ও সর্বনাশি, 'বান্দি রাঁড় হতোচ্ছাঁড়, শতেক খোয়াঁর নয় দুয়ার, 
মাঁড়পোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বৃদ্ধি হয়েছে, এত বৃদ্ধি ভাল নয়, তোর মরণ 
বাড় বেড়েছে, আর দেরী নাই। পড়াঁল পড়ি পড়লি, ছোট মুখে বড় কথ: 
জেয়াদা দন থাকে না। আম বুড়ো হলে তোর ভাতার বুড়ো হত না” 
না তোর ভাতার "দাদ বিয়ে করেছিল”? এই রকম কলহের ভাষা ইতিপূর্বে 


১। প্রায় প্রত্যেক ছড়ার ট:করায়, প্রত্যেক তুচ্ছ কথায়, বাঙ্গালী ঘরোর বহু 
বাঁচন্র বিস্মৃত সখ দঃখ ও হাস্য কৌতুকের কণা শতধা 'বাঁক্ষপ্ত হইয়া রাহিয়াছে। 
ইহাতে বাংলা দেশের প্রাত্যাহক গৃহস্থালীর দ্বন্দ কলহ, দ্বেষ, হিংসা, উত্তেজনা, 
অবসাদ, দৈন্য সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমা অসাঁহফ্ণতা, পানাপুকুরের ঘাট হইতে পছনের 
আঁস্তাকুড় পরন্তি, কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই, এখানে মানুষ দেবতা নয় ভাল ও 
মল্দ লইয়া রক্কমাংসে গড়া নিতান্ত ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষ; তাই বাঙ্গালীর পাঁরবারক 
ও সামাজক জীবনের এমন নিখত ঘরোয়া চিন্ন অন্যব্র পাওয়া জায় না।, 

সূশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ, ১৯৫২ (১৩৫৯) ভূমিকা পৃঃ ২৯। ছড়া ও 
'টল'তি কথা । রী 
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আমরা কেরির কথোপকথনে সঙ্কলিত হতে দেখোছ এবং বাংলা সাহত্যে 
বাস্তবতার দিক থেকে এই অংশকে এখনো কেউ আতিন্রম করে যেতে পেরেছেন 
বলে মনে হয়না। এই নাটকটি দীনবন্ধুর সর্বশেষ সামাজিক নাটক। এ 
প্ন্তি তান যত নারী-চরিত্র সৃম্টি করেছেন তাদের মধ্যে শাক্ষত নারী- 
চাঁরত্রের সংলাপ প্রায়শই আড়ম্ট, অথচ স্বজ্পাঁশাক্ষত বধূ, চাকরানশ এবং 
অন্যান্য িম্নশ্রেণীর মাঁহলারা অসাধারণ জীবন্ত ভাষায় কথা বলে। 'শাক্ষত 
মাহলার সংলাপে দীনবন্ধুর দ্বিধা দেখা গেছে। তারা কখনো কখনো 
স্বাভাঁবক সুন্দর বাংলায় কথা বলে কিন্তু বহু সময়েই তাদের ভাষা আল্কাঁরক 
ভার্থাং আড়জ্ট। ললাবতণ নাটকেই আমরা সর্বপ্রথম এক শাক্ষতা মাহলাকে 
পেয়েছি যান এই ধরণের আড়ম্ট বা আলঙ্কাঁরক ভাষায় কথা বলেন 'ন। 
নীলদর্পণে সরলতা ও বন্দমাধবের মধ্যে কথোপকথনের যে আড়ম্টতা দেখা 
গেছে বোধ হয় তা অনুভব করে লীলাবতাঁ নাটকে নায়ক-নায়িকার মিলনের 
সময় নায়িকার মূখে গদ্য সংলাপ বাবহার না করে পদ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন 
নাট্যকার। সম্ভবতঃ তিনি মনে করে ছিলেন যে, এই ধরণের কথাবার্তা গদ্যে 
জঈ্বন্ত হয় না বরং কাঁবতায় তা মানানসই । যেমন, 
'দাসন হয়ে পদতলে রব আঁবরত, 
যথা যাবে তথা যাব জানকীর মত? । 

ইত্যাঁদ বাক্য কাবতায় গ্রহণ করা সহজ কেননা, এই ধরণের কবিতা-ভাবনার 
সঙ্গে শ্রোতা এবং দর্শক পাঁরচিত। কিন্তু গদ্যে এ ধরণের বাকা এবং কথো- 
গকথনের রীতি শ্রোতাকে অভিভূত করে না। জামাই বাঁরিকে লীলাবতাীর 
মত শিক্ষিতা মহিলার পাঁরচয় নেই বলেই সম্ভবতঃ অথবা রোম্যান্টক দৃশ্যের 
অবতারণা নেই বলেই হয়তো দীনবন্ধুকে ভাষা প্রয়োগে চিন্তিত হতে হয়নি । 
সেখানে তাই সহজ সাধারণ প্রাত্যাহক গদ্যের প্রকাশ এত স্পন্ট। 

58725 ক্যারিকেচারের ভাষা গ্রহণ করেছেন। 
তারা অর্থাৎ বিশেষ করে জামাইরা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে। যেমন, 

“প্রথম জামাই। আম ভাই আজ এক মাস বাড়ীর ভিতর যাইনি, প্রেয়সী 
আমাকে ডাইভোর্স কল্যেন না কি। ৩।১ 

প্রথম জামাই ।...আমরা যেন ভাই কুক সাহেবের আড়গড়ার মেল গ্যান্ডার 
ফিমেল গুস্‌। 

দ্বতপয় জামাই । সাবাস দাদা বেশ বলেছ, কি বলবো, গাঁজা টিপৃঁচি 
তা নইলে শেকহ্যাণ্ড কত্তেম_ নেভার মাইন, কোন দাও। ৩১ 

পণ্চম জামাই-এর রামায়ণী কাহনী বর্ণনার ভাষা নদেরচাঁদের বন্তৃতার 
ভাষার মতই বিচিত্র ধরণের বৈপরাত্যের সমন্বয়। -“পণ্ম জামাই । এক 
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[নশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম নয় বাবা । তবে শোন, 
এ যে রোজ সকালবেলা অর্থাৎ যামিনী বিগতা হলে পূর্ব দিকে, পরমরুণয়া 
পশ্যাত দৃশাং ভাঁর লাল রন্তবর্ণ হঙ্গুলের মত, কাঁচা সোনার ন্যায় একখান 
চকমকে থাল উদয় হয়, ওটা সূর্য- তোমরা ভাবও ব্যাটা কেবল সকালে উদয় 
হয়ে সমস্ত দন আপিসের কাজ চালয়ে সন্ধ্যর সময় বাড়ী যায়, এসন নয়, ওর 
একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্যবংশ। বংশটা ভার বংশ, এখন ের্বশ। 
এই সূর্ধবংশে, দশরথ নামে এক রাজা ছিল. মহাবলা পরাক্রম ভুধর মহশীধর 
ধরাধর সাগর নাগর ডাগর রাজা; অন্দর মহলে রানীর পাল। পালঝাড়া রানী 
অর্থাৎ সকলেই বন্ধ্যা, একটিরও গর্ভ হয় না। বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই... 
..."রাজা কিংকর্তব্অনূঢ়া হয়ে খুব গ্যাটাগোঁটা অকালকুম্মান্ড গোচ এক- 
ভ্ুন খাঁষকে আনালেন, তার নাম রসশঙ্গ...।” এই সঙ্গে অনত্াস বাবহার 
কুরে শব্দের এবং বাক্যের বৈচিত্র্য সাঁম্ট করা হয়েছে। সাধ্‌ এবং চালিত" 
ংসকুত এবং লৌকিক, ইংরেজী এবং বাংলা ইত্যাঁদ শব্দের বৈপরাঁত্য, শব্দ- 
বিকাতি কেনি, রসশৃঙ্গ) ভূল অর্থে শব্দের ব্যবহার পেন পলাশলোচনবং 
ফুলে উঠলো) ইত্যাঁদর দ্বারা এই কাহনী বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া 
এই নাটকের গদ্য সংলাপে তান পৃববিতর্ট নাটক থেকে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য 
সাঘ্ট করতে পারেন নি। এই আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে ভাষার 
০০০1৩ প্রয়োগ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বিশেষ আঁধকার ছিল। পরবতাঁকালের 
[গারশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল এঁদক থেকে তাঁর উত্তর সাধক। 
কমলেকামিন নাটকের রাজা ও রাজ্ন্যবর্গের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ, সমাস, 
দীর্ঘ সমাস, অনুসর্গ এবং বভন্তির ব্যবহার কম। বাক্যগলি দীর্ঘ এবং মূল 
বকুব্যকে অন্তরালে রেখে ৮০1০৭ রচনার চেষ্টা আছে। যেমন, “রাজা । মহারাতঃ 
গোঁবন্দ সিংহের বংশ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমাবৎ কমে মে ক্ষয় প্রাপ্ত হলে কাছাড়ের 
শসংহাসন আমাকেই অর্শে, কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আশঙকায়, 
আগার 'িজ বংশের, কাহাকেও কাছাড় রাজ্যের রাজা হতে 'দলাম না, রাজ। 
মনোনীত করবের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রজাঁদগের প্রাতি অর্পণ করলেম।” ১1১ 
জঁটলবাক্য ব্যবহার করে 01108% অলঙ্কার তৈরী করেছেন কোথাও কোথাও । 
যেমন. “শশাঙ্ক । ভীম পরাক্রম ভাঁমের ন্যায় বিরুম, ধনঞ্জয়ের ন্যায় রণপাশ্ডিত্য, 
য্যাধাম্ঠরের ন্যায় সত্য পরায়নতা, নারায়ণের ন্যায় বদ্ধ” ১1১ সমস্ত বিশেষ্য 
পদ ব্যবহার করে বাক্য গঠন করেছেন। যেমন, “রাজা । সহস্র সহম্্র সোনিকের 
তরবাঁর ঝঙ্কার, অশ্ববন্দের নাঁসকাধ্যনি, রণোমত্ত কুগ্জর নিকরের বাহংত শব্দ. 
প্রজ্জবালত পটমণ্ডপ, উৎসাহত সোনকের মারমার, ভ্রাঁসত সৌঁনিকের হাহাকার 
সিপাসান্বিত সৌনকের দে জল, বিনাশিত সৈনিকের দেহরাঁশ, শোনিত স্রোত, 
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কুকুর শৃগালের কোলাহল, ধূলাধূমে গগনাচ্ছাদত তিনি যাঁদ একবার 
আলোচনা করে দেখতেন।” বিশেষণ ব্যবহারের আঁধক্য, অনুপ্রাস ও রূপক 
অলঙ্কার প্রয়োগের প্রাচুর্য এদের ভাষার বিশেষ বোশল্ট্য। “দজ্টান্ত” অলঙকার্ও 
কারুর কারুর ভাষায় আছে। দীনবন্ধু এই নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষারশীতি 
গ্রহণ করেছেন এবং তা সংস্কৃত নাটকের বাকৃরীতিকে স্মরণ করায়। পুরুষ 
চারব্রগুলির সকলের ভাষা অবশ্য এই রকম আলঙ্কারক নয়। 'বশেষতঃ 
'বক্কেশ্বর' চাঁরব্রের ভাষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার ভাষায় দীনবন্ধ 
আমাদের পাঁরাঁচিত নদের চাঁদ এবং পণ্চম জামাইয়ের ভাষা-রীতির ছটা 
অনুসরণ করেছেন। যেমন, বন্ধে*্বর £ 

« তখন আমার ক্লোধানল প্রজ্জবলিত হইয়া গগন মার্গে উদ্ডীয়মান হইতে 
লাগল এবং ইচ্ছা হইল এই দণ্ডে একটা ভাইওয়ালা যুবতীর পান গ্রহণ করে 
শালা বাবাঁজর মস্তকটা হস্তদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলি” ১।২ এখানেও 
অর্থহীন অন:প্রাস ব্যবহৃত হয়েছে পনদর্য় নিষ্তুর নীচ, ভ্যাড়াকান্ত, ভ্রান্ত কান্ত 
বন্যা বরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না।” বকেশবরের সঙ্গে মকরকেতনের 
কথোপকথনের ভাষায় দীনবন্ধু ি0/7925০ শব্দ প্রয়োগ করে হাস্যরসের 
সৃম্টিতি সমর্থ হয়েছেন। 

ভাষার এই হাঁসর উপাদান নাটকের স্ত্রী চাঁরব্রগগুলির মধোও আছে। 
[বিশেষ করে 'বউ' চারন্রটির 'ন' স্থানে 'ল' উচ্চারণের ফলে হাঁসর সাঁন্ট হয়েছে ।১ 
প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনুরূপ উপকরনের সাহায্যে তাঁর পোল্ট মান্টার গল্পে 
শী” স্থানে ছ' বাঁসয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। আধুঁনককালের বহু 
লেখকই শুধূমান্র স' ব্যবহারের “সাহায্যে হাসারস সংম্টির চেম্টা করেছেন। 

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকে পদ্য সংলাপ, ছড়া, হাস্যরসাত্মক কাবতা প্রবাদ- 
প্রবচন ও কোথাও কোথাও হেণ্য়ালন বা ধাঁধা ব্যবহার করেছেন। এদের 'ধ্যে 
পদ্য সংলাপ ও কবিতাগুলির বিশিম্টতা নেই। তাঁর নাটকে পদ্যের ব্যবহার 


১। নউ। সাজায়ে লৌকা দুলি 
বাখরগঞ্জে চাল ভরাল-_ 
করব মহাজাল 
আলব গজ মুস্তা কাল দিব লাকে করবে ঝলমল 
পলাল আর দুটো মাস থাক । ৪1২ 
অথবা, বউ। বস্‌লত প্রশাল্‌ত প্লাল কালৃত 
একাল্ত প্লালাল্ত িতাল্ত মার 
ডুবিল ডুবিল যৌবল তাঁর। ৪1২ 


৯১৩ 


১৯৪ দীনবন্ধ; মিত্র £ কবি ও নাট্যকার 


যথেম্ট এবং এগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও নাটকীয় সংলাপের ধর্মও প্রকাশিত। 
অবশ্য কথোপকথনধমর্ঁ পদ্য হলেই তা নাটকীয় সংলাপ হয় না। কেননা 
নাটকীয় সংলাপ চরিন্র প্রকাশের একট বড় উপায়। স্বভাবতঃই কথোপকথনের 
মাধ্যমে নাটকের স্বভাবাঁটকে ধরার লক্ষ্য যতটা তার চেয়ে বোশ চরিত্রের ধর্মকে 
তুলে ধরায়। লক্ষ্য করতে হয় লৌকিক সমাজে ও তার সাহিত্যরূপে মানুষ 
তার আবেগকে পদ্যে প্রকাশ করতে চায়। ঘটনার গূরুত্ব ও গভীরতার ফলে 
ব্যান্তর ?চন্তায় আন্দোলন ও প্রাতীক্রয়া জাগে। এই প্রাতীক্রয়া ও মানাঁসক 
আন্দোলনের গভীরতা আধকাংশ ক্ষেত্রে চিন্তার চেয়ে কল্পনাকে আশ্রয় করে। 
কাবতায় সেই জন্যে আবেগের প্রাধান্য। কমিক অথবা ট্রাঁজক ঘটনা গুরুত্ব ও 
গভনরতা অনুযায়ী যে ভাষা ও রীঁতিকে গ্রহণ করে তা পদ্যের ভাষা হতে 
পারে অর্থৎ আবেগের স্বরুপ অনুযায়ী ভাষা 61109010191 হতে পারে। 
দীনবন্ধু তাঁর নাটকগুলিতে যেখানেই পদ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন তার 
সবন্রই যে আবেগ কাজ করেছে এমন নয়। কোথাও বলাপ বা দুঃখের 
কার্ণ্য, কোথাও স্বগতোন্তর ছলে সামাঁজক আচার আচরনের অস্বীকীত, 
কেথাও ধর্মাধমের বোধ কোথাও বা হাস্যকর উপকরণের সমাহার । নীলদর্পণ 
নাটকে কাঁবতা বা পদের ব্যবহার একটি উদ্দেশ্য নয়োজিত। তা বলাপের 
ভাষা । এই নাটকের পণ্সম অঙ্কের 'দ্বতীয় গর্ভাঙ্কে আহত ও সংজ্ঞাহীন 
নবীন মাধবকে কেন্দ্র করে সোৌরিম্প্রীর বিলাপকে এই অর্থে গ্রহণ করা যেতে 
পাবে! 

আহা, আহা মার মান এঁক সর্বনাশ! 

সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস॥ 

ক কারব কোথা যাব কলস বাঁচে প্রাণ 

বিপদ বান্ধব কর বপদে বিধান ॥ 
এই বিলাপ নবীনমাধব, সরলতা ও সাবিন্রীর মৃত্যুতে আরো করূণ হর ওঠে! 
পণ্চম অত্কের চতুর্থ গভঙ্কে ববন্দুমাধবের পদ্য সংলাপ ব্যবহারে সেই আবেগ 
ও কারুণাকে রক্ষা করার চেম্টা হয়েছে। এই অংশাঁট নাটকের পাঁরনাতিতে 
ইংরেজী নাটকের ৫011984০ কে স্মরণ করায়। নীলদর্পণ নাটকে পদ্য বা 
কবিতার ব্যবহার অত্যন্ত স্বল্প । কিন্তু অন্য নাটকগুলি একথার ব্যতিত্রম। 
নবীন তপাঁস্বনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী ও লীলাবতীর মধ্যে 
লীলাবতাঁতেই পদোর ব্যবহার সর্বাধিক। আঁধকাংশ নাটকগ্ালতে পদ্য 
বাবহারের একটি মিল খুজে পাওয়া যায়। নাটকগুলি চরিত্র, ঘটনা ও সামাঁজক 
সমস্যার দিক থেকে ভিন্ন হওয়া সত্তেও একটি সামাঁজক স্বভাব-ভিত্তিক। 
লক্ষ্য করা যায় সামাজিক আচার আচরণের যে প্রকাশ ছড়া প্রবাদ প্রবচনে 


দশনবন্ধ মিত্রের নাটকের ভাষা ১৯৬ 


প্রকাশিত, তাই যেন এই নাটকগুলর পদ্যে বা সংলাপধমর্ঁ পদ্যের পারিচ্ছদে 
নতুন রূপ নিয়েছে। পাঁত ও সতাঁর আদর্শ, ধর্মাধমেরি বোধ, স্বামনর ব্যবহার, 
ইত্যাঁদ লৌকিক আভন্ঞরতা, সংলাপের আবরণে নবীনতপাঁস্বিনী নাটকে দেখা 
গেছে। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কামিনীর পাঠশালায় 
[বিজয়ের আ'বর্ভাবের পর তার জিজ্ঞাসায় ১মা, ইয়া, ৩য়া, ৪র্থা ও ৫মা বাঁলকা 
কাবতায় তাদের যে শিক্ষাকে তুলে ধরেছে তা সংলাপধমাঁ পদ্যের আবরনে ছড়া, 
প্রবাদ-প্রুবচনেরই প্রকাশ । উদ্ধত 1দলে তা স্পম্ট হয়ে ওচে। 
প্রথমাঃ কামিনীর কথা শোনে তারে বলি পাতি 
পাঁত পায় থাকে মন, তারে বাল সতী 
দ্বিতীয়াঃ ধর্ম কার পাঁরণামে পাবে নারায়ণ 
নিরয়ে বসাঁত হবে পাপে দিলে মন। 
তৃতীয়া ৪ চিনে দিও মন ,চনে দিও মন, পুরুষে চিনে দিও মন 
আগেতে আমার, আমার, শেষে অযতন। 
চতুর্থ £ নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই 
গাছে তুলে দিয়ে বধ কেড়ে নিলে মই। ৩।২ 
এই নাটকের শ্যামা চারের পদ্য ব্যবহারেও অনুরূপ সত্য প্রকাশিত। 
চতুর্থ অক্কের প্রথম গর্ভঙ্কে শ্যামার দুঃখের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে কাঁবতার 
আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার ভাবনা অনেকখাঁন প্রবাদধমরশ। সামাজিক 
আচার-আচরন ও আঁভিজ্ঞতা, সতীত্ব, পান্র-পান্রীর বর্ণনা, বিবাহ বাসরের 
উৎপাঁড়ন, ঠববাহ বাসরে স্বামশ-স্ত্রীর কথা-বার্তা ইত্যাঁদ প্রকাশের জন্য কবিতা 
ও পদ্য সংলাপকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিয়ে পাগলা বুড়োর রাজীব, ভূষণ ও 
রতা প্রকুত পক্ষে পদ্যে সংলাপের স্বভাবাঁটকে রক্ষা করেছে। বিশেষ করে 
[বিবাহ বাসরে বরবেশে রাজশীবলোচন ও বধুবেশে রতা নাঁপতের পদ্য ব্যবহার 
একথার প্রমাণ। সধবার একাদশনর 'নিমচাঁদও পদ্য ব্যবহার করেছে। সমকালের 
সমালোচনা সেই পদ্যগুলির লক্ষ্য। কোথাও কোথাও 'বাভন্ন কবিতার উদ্ধাতি 
ও তার সঙ্গত প্রয়োগ নিমেদত্তের সংলাপকে মর্যাদা দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে 
দীনবন্ধুর নাটকে একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন চরিত্র কবিতায় কথা খুবই কম সময়ে 
বলেছে । ললিত ললাবতা অবশ্য একথার ব্যাতক্রম। বস্তুত পদ্য সংলাপ- 
গুল প্রায়শই এক ব্যন্তির হওয়ার ফলে কথোপকথনের সূত্রাট তেমন গুরুত্বের 
আঁধকারী হতে পারে নি। বিয়ে পাগলা বুড়োর রতা নাঁপতের আঁধকাংশ 
পদ্য ব্যবহারে তাই একই সঙ্গে সংলাপ ও লঘু পদ্যের সুর ও ভাষা আছে। 
সধবার একাদশণতে কাণুনের প্রতি নিমচাঁদের করজোড়ে 'সতুতির' ভাষা এর এক 
দৃষ্টান্ত। রতার পদ্য ব্যবহারে 01207800 17701701059 এর লক্ষণ আছে। 


১৯৬ দনবন্ধ; পিত্ত £ কাব ও নট্যকার 


কমলে কামিনীতে যেমন পদ্যের ব্যবহার সামান্য তেমনি লঈলাবতঈতে তার 
সর্বাধিক প্রাচ্র্য। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে লালত 
লশলাবতা সর্বাঁধক পদ্য ব্যবহার করেছে। কথোপকথন ধর্ম বা বাস্তবের 
যে প্রতিফলন নাটকীয় সংলাপের বৈশিষ্ট্য তা এখানে নেই। নবীন 
তপাঁ্বনীতেও অনুরূপ সংলাপ, বিজয়, রাজা ও তপাস্বিনীর মুখে ব্যবহৃত 
হয়েছে যাঁদও সেগুলি ললিত লরলাবতনর মত দীর্ঘ নয়। এই সংলাপধমঁ 
পদ্য বা কবিতাগুল সম্পর্কে একটি বিশেষ কথা হল যে, নাটকে গ্রথিত 
কাঁবতাগুঁলর মধ্যে দুটি কাঁবতা দীনবন্ধু তাঁর দ্বাদশ কাঁবতা থেকে উদ্ধৃত 
করেছেন। তাঁর কবিতা ও নাটকের যোগসন্র হিসেবে এগ্াযাঁলর তথ্যগত মূল্য 
আছে। পদ্য সংলাপ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছে এবং 
এগুলি নিতান্তই আবেগ প্রধান, ঘটনা প্রধান নয়। নাটকীয় উন্তির যে 
আকস্মিকতা, অগপ্রতাশিত ভাব ও সবাক্ষপ্তি কবিতা সংলাপকে পুশাভন ও 
যথাযথ করতে পারতো তা দীনবন্ধুর নাটকে অনুপস্থিত। কিন্তু তার বাবহৃত 
ছড়া, প্রবাদ প্রবচন হেখ্মালী১ হাস্যরসাত্মক কবিতা, 'বাভন্ন কাব্যের সঙ্গত 
উদ্ধৃতিগ্রল একথার ব্যাতক্রম। নাটকীয় জীবনের সঙ্গে এদের গভীর যোগ 
আছে বলেই দীনবন্ধু এত সহজে এদের গ্রহণ করতে পেরেছেন। বিশেষ করে 
ছড়া ও প্রবাদ বচনের সঙ্গে তার নাটকের সম্পর্ক গভশর এবং তার নাটকের 
ভাষার আলোচনায় এদের স্থান স্বজ্প নয়। 

ছড়া এবং প্রবাদ প্রবচনের জল্ম সতপ্রাচীন লোক সমাজে । এই প্রাচন 
লোক সমাজ ধর্ম, সংস্কীতি, আচার-আচরণের দিক থেকে নিজস্বতার অধিকারী । 
বস্তৃতঃ বাংলা ছড়া, প্রবাদ প্রবচনের প্রসঙ্গে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ্য শাঁসত আচার 
নিষ্ঠার যোগসূত্র যতখাঁন প্রাতিফলিত তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাতিফাঁলিত 
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দীনবন্ধ; [মিন্রের নাটকের ভাষা ১৯৭ 


দেশজ আচার, ধর্ম সং ও নিষ্ঠার। তাই এগুলির আলোচনার সূত্রে যে 
সংস্কার কাজ করে তা অপাঁরাচিত হলেও মৌল ধর্মের দিক থেকে তাকে চিনে 
নিতে অসুবিধে হয় না। লক্ষ্য করতে হয় সামাঁজক ও ধময় জীবনের বাভন্ 
স্তরে এই ছড়া, প্রবাদ, প্রবচনগীল যুস্ত। আরো লক্ষ্য করতে হয় সমাজ ও 
ধর্মকে কাব্যের ছন্দে গ্রাথত করে কখনো রাজনোতিক বেদনা, কখনো মানুষের 
ভাগ্যচকে জ্যোতিষের প্রভাব, কখনোবা অভিজ্ঞতার একটি রূপ এই ছড়া, প্রবচনে 
প্রাণ পেয়েছে । লোক সমাজের কোন্‌ সংপ্রাচঈন স্তরে এগ্ালর উদ্ভব ও বিকাশ 
হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু ছড়াগ্ীলর ভাবনায়, 'বাঁচন্র 
উপমা এমন কি পরিবার্তিত রূপে ও ভাষাতেও প্রান লোক সমাজকে চেনা 
ষায়। ডক ও খনার বচন,১ শুভঙ্করের মানসাগ্ক আমাদের সামাজিক চৈতন্য 
থেকেই উদ্ভূত। এদের জীবনের তথ্য পাঁরচয় হয়তো পাওয়া সম্ভব এবং 
কাল নিরুপণের প্রয়াসও সার্থক হতে পারে কিন্তু বাংলা দেশের বিভিন্ন অণ্ুলে 
বিভিন্ন উপভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিপুল সংখ্যক ছড়া প্রবাদ প্রচালত 
আছে তাদের পাঁরচয় উদ্ধার করলে এক বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানা 
সম্ভব হবে। 

নিতান্ত আধ্ীনক কালেও প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া যাঁরা বলেন তাঁদের 
অধিকাংশই গ্রামীন সংস্কীতর মানুষ এবং ছড়া, প্রবাদ ব্যবহারে সংখ্যার দিক 
থেকে পুরুষের চেয়ে নারীই বোৌশ। ঘুম পাড়ান গান, ছেলে ভুলানো গান 
এই লোক সংস্কৃতির আর একটি 1বস্তৃত  দগন্ত। লোক সমাজের সংস্কৃতিতে, 
আভিজ্ঞতার গভনরে সামাজিক চৈতন্য যে সাঁহাত্যিক চৈতন্যকে বিস্তৃত করোছল 
সন্দেহ নেই। ধর্ম সমাজ সংস্কৃতির প্রাতটি স্তরে সেই চৈতন্য আঁভজ্ঞতার 
স্বাক্ষর রেখেছে কয়েকটি চরণে, বাক্যে-যা ছড়া প্রবাদ-প্রবচন ও আস্ত বাক্যের 
মর্যাদা পেষেছে। দৈনান্দিন জবনের প্রয়োজন সিদ্ধ করেও যে লোকসমাজের 
শাকাঙ্ক্ষায় একটি শিলিপ চেতনা ছিল তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ব্যন্তির 
অভিজ্ঞতা কেমন করে সমাজের আভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে, ছড়ায় সেই পাঁবচয় আছে। 
ধান্তির পারচয়কে সম্পূর্ণ আবৃত করেও সামাজিক চৈতন্যকে ছড়া প্রকাশ করতে 
পারে এখানেই তার সার্থকতা । 


১। ভাকের বা খনার বচন বাঁলয়া সেসব বাক্য বা ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা 
প্রবাদের অনুরূপ, কিন্তু সবগ্দাল প্রবাদ বিয়া গণ্য হয় নাই। ইহাদের আঁধকাংশেরই 
গিষয়বস্তু হইতেছে চাষবাস, জল-হাওয়া, শ-ভক্ষণ বা তিথি গণনা, যাললার শুভাশুভ 
লক্ষণ প্রভীত বিশিষ্ট প্রসঙ্গ । যথেন্ট মূল্য থাকলেও এগ্যালর সম্পূর্ণ বা প্রামাণিক 
সংগ্রহ প্রকাশ হয় নাইী। 

সুশশলকৃমার দে, বাংলা প্রবাদ ১৯৫২ 6১৩৫৯), িনবেদন 0৩০ 


১৯৮ দশনবন্ধ্‌ মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


বাংলা ছড়ার প্রতি দৃম্টপাত করলে ভাবনার বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে 
তাকে কতগুলি ভাগে বিভন্ত করা চলে। এক ধরনের ছড়ায় নিতান্ত এলো- 
মেলো আপাত অসঙ্গত সমাজ জীবনের ছবি এবং জাটলতাহীন বা সরল। 
দ্বিতয়ধরণে সামাজিক জীবনের প্রাতিফলন ঘটেছে এবং সেই প্রতিফলনে 
সামাজিক অসঙ্গাত, নির্যাতন ইত্যাঁদর প্রকাশ । তৃতীয় ধরণে সামাজিক 
আভজ্ঞতার রূপ ির্যক চাতুর্য ও কোথাও ব্যঙ্গের শানত ক্ষরধার বাঁদ্ধর 
প্রকাশ। এই ছড়াগুলির মধ্যে ঘুমপাড়ানী গান, ছেলেভুলানো ছড়াগঁলও 
যুক্ত। প্রাচীন সমাজের জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গে এই ছড়াগুঁল সুখে মুখে 
কীর্তিত হয়ে একের আভিজ্ঞতা এখন বহুর আভিজ্ঞতায় যুক্ত হয়ে বিস্তৃত 
হয়েছে। নাগাঁরক জশবনের বহুল জটিলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের পাশে অলক্ষ্যে 
প্রায় অগোচরে লোক সমাজের সাহাত্যক চৈতন্য বিবার্তত হয়েছে। ছড়া 
প্রবাদ প্রবচন তারই বিশিল্ট প্রকাশ ।১ 

কিল্তু এই ধরণের ছড়া ছাড়াও আর এক ধরণের ছড়া বাংলা দেশ প্রচলিত 
দেখা যায়। বহুকাল ধরে বহমানুষের কণ্ঠে তারা উচ্চারত হয়ান অথবা 
প্রচালত ছড়াগ্াঁলর প্রাণশান্তর যে গভীরতা আছে তা এগাাীলর মধ্যে নেই। 
তবু এই কীন্রম সাহাত্যিক ছড়াগ্ীল মৌল আবেদনের দিক থেকে এবই শান্তর 
আধকারী। এমন ক ছড়া না িখেও কিছু ীকছু কবিতার অংশীবশেষ 
প্রবাদ প্রবচনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। “দেখল পাঁকিল বেল গাছের উপরে, 
আরতিল কাক তাঁক ভরখতে না পারে” বড়ুচণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণ কর্তন, 
কাব্যের রাধিকার উন্তি। চণ্ডাদাসের সময়ে এ প্রবাদ নিশ্চিত প্রচালত ছিল 
এসম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা যেত যাঁদনা বাংলায় “বেল পাকলে কাকের ক" 
এ প্রবাদটি প্রচলিত থাকতো । কোথাও কোথাও এই প্রবাদ প্রবচন বিশেষ 
চরিব্রকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়েছে। চণ্ডামশ্ডলের ভাড়; দত্ত ও মুরারী শীল, 
মনসা মঙ্গল কাব্যের স্বয়ং মনসা ও অন্নদা মঙ্গলের হীরা মাঁলনী একথার 
উদাহরণ হতে পারে। বস্তৃতঃ ঠক চাচার বণনা, চোর্যবৃত্ত ও খলতার 


১। “...বাস্তবপরায়ণতার জন্য বাংলা প্রবাদের পাঁরহাস ও ব্যঙ্গ নিরাতশয় 
কটু ও তিন্ত, এবং ভাষাও সেইরূপ স্পম্ট ও তীক্ষণ। মানুষের ভালাঁদকের প্রাত যে 
দম্ট নাই তাহা নয়, কিন্তু আধকাংশ বাংলা প্রবাদের বৌশল্ট্য এই ষে, ইহা ঘোরতর 
০1108]11 মনৃষা-ীবদ্বেষ নয়, মনুষ্য-বিদ্রুপ হইতেছে ইহার মূল কথা। আঁত- 
জাগ্রত বাস্তব চেতনা হইতে, প্রার্তীদনের সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষংদ্রতার 
সংস্পর্শ হইতে যে তঁক্ষ/ সাংসারিক জ্ঞান, তাহাই ইহার তীব্র রাঁসকতার উৎসারত 
হইয়াছে।” রঃ 

সুশশলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ ১৯৫৯ (১৩৫৯) ভুমিকা পৃ£ ২৯-৩০। 


দশীনবন্ধ; মিত্রের নাটকের ভাষা ১৯৯ 


পণববসূরীত্ব ভাড় দত্ত ও মুরারী শীলের যেমন, তেমাঁন আধিকার অজনন করেছে 
হীরা মাঁলনা প্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের 'বড়াই' চারন্র থেকে । চারাত্রক খলতা ও 
নচতার সঙ্গে কুট্রনী বাঁত্তর সমস্ত পাঁরচয় হীরা মালনী-“কথায় হশীরার 
ধার হীরা নাম তার” অথবা "এবে বুড়া তব্‌ গুড়া আছে কছ শেষে' এগুলি 
ছড়া প্রবাদ-প্রবচনের আন্তর সত্যকেই তুলে ধরে। চৈতন্য জীবনী প্রদশ্থে 
'ভ্রাগে কহ আর'ও একই অর্থে আপ্ত বাক্যের মর্যাদা পেয়েছে । ভিন্ন আর্থ 
হলেও একই শীন্তুর আঁধকারণী ভারতচন্দ্রের 'বড়র পীরাতি বাঁলর বাঁধ ক্গনে 
হাতে দাঁড় ক্ষনেকে চাঁদ”, অথবা রামপ্রসাদের “কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।" 
এই ধরনের কাব্যাংশ অনেক ক্ষেত্রেই প্রবাদ প্রবচন ও ছড়ার মর্যাদা পেয়ে 
লোকমুখে বহুল প্রচালত হয়েছে। এদেরই পাশাপাঁশ এক ধবনের ছড়ার 
সা্ট হয়েছে যেগীল সম্পর্কে লেখকেরা সচেতন। অর্থাৎ ছড়া, প্রবাদ 
প্রনচনের অসংগাঁতি এবং আঁভিজ্রতা সম্পকে সচেতন ব্যন্তির চিন্তা কাজবরেছে। 
কবওয়ালাদের পদে এর উদাহরণ আছে ।১ আসরের স্থূল উত্তেজনার 
উপকরণ জোগাতে গিয়ে কাঁবওয়ালারা অনেক সময়েই এমন কিছ পদের সাজ্ট 
স্পুরছেন যেগাঁল ছড়ার ধর্মকে স্মরণ করায় । এই অর্থে ঈশ্বর গুষ্তের 
লাবতাবলনীতেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়২। আধুঁনক কালের কথা-সাহত্য 
ও নাটা-সাঁহত্যে চারন্র ও পাঁরবেশ সৃজ্টি করতে গিয়ে শক্তিশালী ?শিল্পনরাও 
তাশ্রয় নিয়েছেন প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ার। চাঁরন্রের বাস্তবতা প্রকাশে এগঁলর 
মূল্য যথেম্ট। দঈনবন্ধু মিত্রের নাটকে এই ছড়া প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার 
বিস্ময়কর। 

দীনবন্ধু নাটকে ছড়ার ব্যবহার প্রচুর ।৩ এই ছড়াগুঁলকে বিষয় বস্তুর 
[দক থেকে কতগুলি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সমকালের প্রকাশ ঘটেছে 
এখানে । বস্তুত সব ছড়াই উপযুস্ত স্থানকালে পাঁরবোশিত হলে তাকে বিস্তৃত 
অর্থে সমকালের মর্যাদা দেওয়া যায়। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত 
ছচ্টাগুলির পাশে সমকালের ঘটনা নিভ'র আভিজ্ঞতাও ছড়ার রূপে প্রকাশিত 
হত পারে। প্রান ছড়াগীলর জনর্ণ দেহেও কখনো নতুন পোযাক পারয়ে 

১। যথা, 'যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই ঘরে কবে ড্যাক' (রামবসু) 

পীরাত নাহ গোপনে থাকে... 
প্রতিপদের চাঁদো হারষে বিষাদো হেরঠাকুর) 

২। যথা, এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশে তবু রুজ্গে ভরা ছেশবরচন্দ্র গুগ্তি) 

৩। সূশীলকুমার দে তাঁর বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলতি কথা গ্রন্থে দীনব্ন্ধুব 
রচনাবলী থেকে ৩২০টি ছড়া প্রবাদ ইত্যাদি সঙ্কলন করেছেন। 


২০০ দীনবন্ধ্‌ মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


ব্যাতিক্রম নেইএমন নয় অথচ, বহ বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, নীলকরদের অত্যাচার 
ও 'বাঁবধ সামাজিক অসঙ্গতি দীনবন্ধুর কালে বিদ্যমান ছিল। দীনবন্ধুর 
দৃম্টিতে সেগুলি যেমন এড়ায়নি তেমাঁন সমকালের সামাঁজক প্রাঁতিক্রিয়ার লঘু 
ছড়াগ:লিও তিনি শুনেছিলেন। নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচার কৃষক জীবনের 
সুখ শান্তি নম্ট করেছে সমকালেব সমাজে দেখা দিয়েছে নীল চাষের দুঃখ । 
ত'রই প্রকাশ-_ 
বাড়া ভাতে ছাই তার বাড়া ভাতে ছাই 
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই। ১।৩ নঈ 
অর্থনোতিক সমস দুখ বেদনার মপোও দেখা দিমেক্ছে বাঙ্া, ধ ছ্ান্ষ করাব 
ভাতার সঙ্গে নাশ্রত হয়েছে ভীত। 
ব্যবাল চোকো হাঁদা হেমাদো 
নীলকুটর নীল মেমদো। ২।৩ নী 
নীলকৃঁঠ ও কুগিয়ালদের দুতকর্মের সহকারনন পদ? ময়রানীও এই বদ্গের 
হাত থেকে রক্ষা পা নি। তার আঘাত বালকদের কাছ থেকে এসেছে বলেই 
সম্ভবতঃ দুঃসহ । 
ময়রানী লো সই নীল গে'জেছো কই 
নীলকরদের অতাচার যাদের কেন্দ্রে কবে মূলত প্রকাশ পেযোছিল তাবা 
কৃষক সম্প্রদায় । এই সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলা দেশের উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের 
সামাঙক ও পারিবাঁরক ভবনের বাভলন আচার ব্যবহারকে কেশ্ছ কবে বাঁচিত 
হয়োছিল ছড়া। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের জোরে ধর্মবক্ষার আঁছলাষ বহু ীববাহ 
শক লৌলীীন্োব ব্যাঁভচার সেই সময দেখা গেছে। শাববাহ তৃত্য পক্ষে সে 
নেক্ল পপান্ত রঙ্গে এই ছড়ায় তারই নিদর্শগা। লক্ষ্য করতে হয় একটু জ্বালা 
মাগিত তিক ব্গও যেন এখানে গঝিবোশত। আবার, 
দদোজববে ভাতারের মাগ 
চতৃর্দশীর চোদ্দ শাগ্‌, ১।২ জাঃ বাঃ 
এই ছড়ায় বেদনার প্রকাশ । এই বাঙ্গ বেদনা ঘরজামাই রাখার বড়মানষী 
ভাবকে কেন্দ্র করেও দেখা দিয়েছে__ 
ঘর জামায়ে ভাতার যার 
কানের সোনা নিন্দে তার ১। ২ জাঃ বাঃ 
বা ঘর ক্রামায়ে পোড়ার মুখ 
মরা বাঁচা সমান সুখ । ১২ জাঃ বাঃ 


দীনবন্ধ; মিত্রের নাটকের ভাষা ২০১ 


আবার অন্যত্র সপত্রীত্বের একই যন্ণা-- 


সতঈনের ঘা সওয়া যায় 


নিতান্ত বৃদ্ধবয়সের অসঙ্গত বিবাহের প্রয়াসকে লক্ষ্য করেও প্রাতফালত 
হয় ?বপ্রুপ- 
বুড়ো বামনা বোকা বর 
পেচোর মাকে য়ে কর। ১1১ বি, পা) বু 
ম্বভ।ম ধরণের ছড়াগাাঁলতে প্রবাদ প্রবচনের ধর্ম কাজ করেছে। 
আধকাংশ ক্ষেত্রেই এই ছড়াগ্যাল জীবন সম্পর্কে আভজ্ঞতাব কথা শোনায়। 
ভাবনার দক থেকে এই ছড়াগ্ালকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভন্ত করা চলে। 
এক শ্রেণীতে আস্ত বা সিদ্ধবাক্যের প্রয়োগ । 
এই ছড়াগাঁল যেন তাদের সমস্ত লঘুতা সত্তেও ম'নব-জীবনের এক 
একাটি আঁভজ্ঞতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। উপযন্ত সময় বা প্রয়োগের 
অভাবে অনেক আঁভিজ্ঞতা মানুষের হয়ে থাকে। 
সময় গুণে আস্ত পর 
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর। ৩।১ না 
বহুল গচাঁলত “মরদ কি বাত হাতি কি দাঁত”, একটি অনুরূপ প্রবাদ বাক্য। 
পৌরুষ ও সত্যনিষ্চাব আভন্ঞতা লঘ:ভঙ্গীতে ব্ন্ত হলেও এতে যে আন্তাঁরক 
আদর্শ আছে তাকে আমরা অস্বীকার কারি না। কিংবা 
আনাড়র ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে 
ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে। ৩1৩ স. এ 
সময়েব ৩পয্ুন্ড প্রয়োগের অভাবে অসঙগাঁত আছে কণ্ত লব্ধ অভিজ্ঞএাঁটিও 
কম নম। এই অভিজ্ঞতা কখনো ধর্ম, কখনো ব্যাতকে কেন্দ্র করে দেখা গেছে। 
এইট গঘশ"্ঞাবই দ্বিতীয় দিক পাবিবাঁরক ও বৃহৎ অর্থে সামাঅক জিবনের 
আপ্তবাক্য রুনাষ। আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্তী-পুরুষের সম্পর্ক সমস্যা ও 
লৌকিক আচার-আচরণে আঁভজ্ঞতার লঘু প্রকাশাঁট ঘটেছে। 


সোনা দানা দুধের বাটি 
দুও মেগের ওপ্চলা মাটী ১।১ ন,ত 
রুপকথার দুও রানী এখানে সপত্রীত্বের জবালায় জর্জীরত। এরই তীর রূপ 
ছোট মাগ পাটরানী 
বড় মাগ ধানভানানী ২।১ জাঃ বাঃ 


২০২ দীনবন্ধু মিত্র ৫ কাব ও নাট্যকার 


বা, সুয়ো মেগের ষোল আনা দুয়ের নামে নাই 

একচোখো ভাতারের মুখে বাস আকার ছাই। ২ই।৩ জাঃ বাঃ 
একটু ভিন্ন হলেও কম্ট এখানে আছে-__ 

খোঁড়া ভাতার বুড়ো ব্যাই 

কোন দকে সুখ নাই। 
এই ছড়ারই বিপরীত প্রকাশ-_ 

বেরয়ে এলেম বেশ্যা হলেম কুলকল্যেম ক্ষয় 

এখন কনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয় ১1২ সূ. এ 
কিংবা, আম শুকয়ে আমাঁস, জল শকয়ে পাঁক 

বৃদ্ধ বেশ্যা তপাঁস্বনী, আগুন মরে খাক। ২।৩ ক, কা, 
এই বিভাগের ভূতনয় শ্রেণীটি ভালোবাসা ও প্রেম সম্পাঁকতি। ভালোবাসার 
গভীরতা ও লঘুতা প্রবাদ-প্রবচনের সদ্ধবাক্যে সমার্থতি হয়েছে ছড়ার ব্‌পে। 
প্রেমের অগভাীরতা ও লঘুতা কোথাও কোথাও নিতান্তই আত্মসুখে কোন্দিত- 

মধ্পান কত্তে পার 

মাঁচর কামড় সইতে নার ১।১ নঃ ত 
আবার ভালোবাসার প্রত্যাখ্যানে আঁভমানের কণ্ঠও অশ্রুত নয় 


যার জন্যে যার বুক ফাটে 
সে আমারে একে কাটে । ১।২ নঃ ত 
কোথাও প্রেম বা ভালোবাসার প্রাপ্তি সঙ্গাতি-অসঙ্গাঁতি বিচার করে না 
যার সঙ্গে যার মজে মন 
কব হাড় কিবা ডোম। ১।২ নঃ ত 
বা, মনে মনে মিল 
লেগে গেল খিল। ১।৩ নঃ ত 
তৃতশয় ধরণের ছড়াগ্ীলতে লৌকিক সমাজের বিশেষ করে লৌকক 
স্ত্রী-সমাজের গ্রাম্য রসিকতার প্রয়োগ ঘটেছে । সামাজিক আচার-আচরণ আঁন্বত 
এই ছড়াগুলিতে গ্রামীণ সমাজের স্ত্রী-কণ্ঠ প্রায়শই উচ্চকণ্ঠ এবং “কাথাও 
কোথাও অশ্লীলতা দূম্টও।১ .পুরূষ সম্প্রদায় একথার ব্যাতিকম নষ-_ 


১1 গিদেশের ভাষাতেও এব পাঁরচয় আছে। তুলনীয়... *%[1)৩ 17051010 
91210) 17010 10109100611] 00010909110 01901101617. 1217012700৮ 
10 01001 0121) ৪. [00110161995 (11010, 2. $6910108 01 %211015 101 ৬০11009-5 
5219. [310510১1৬01 191৫, 63. 
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কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে। ২।১ নীঃ 
এই রাঁসকতা অনেক বোঁশ দীপ্ত 

বলে দ্যাওরারে এর ব্যাওরা কি 

নোন্দায়ের কোলে কেন শোয়না ঠাকুরান ২।১ সঃ এঃ 
সামাজক আচার-আচরণেও তার প্রকাশ-_ 

কাঁড় 'দয়ে কিনলেম দড় 'দিয়ে বাঁধলেম 

হাতে দিলেম মাকু একবার ভ্যা করতো বাপু ২।৩ সঃ এঃ 

চতুর্থ ধরণের ছড়াগ্যাল লৌকিক সমাজের সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত 

এবং তার অনেকখানিই দেবতার চেয়ে অপদেবতা নিভর। এই ধর্মসংসকার 
ও'ার সাপের মন্তে প্রাতফালিত-_ 

রেতে কাটে জাত সাপ 

রাখতে নারে ওঝার বাপ। ১।২ বিঃ পাঃ বুঃ 
কোথাও বা টোটকার প্রকাশ-- 

সশরীরে স্বর্গে যান 

বাঁস পেটে বাঁজা বউ নরামৃত খায় 

সাত ছেলে পায় কোলে পাতি পড়ে পায়। ১।২ বিঃ পা বু 
গ্রামীণ সমাজের এই ধম্ীয় সংস্কার কখনও কখনও অসংলগ্ন ভাবনা, সাপের 
মন্ত্র, পশু-পাঁখর কথা, ডাঁকনী সংস্কার ও মৃত্যুভয়ে প্রকাশিত 

ধ্খনোর আগন চরোক পাক, 

সাত সতীনের সাদা চুল 

নীলের "বাচ মারচ পোড়া 

হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী 

যমের দাতে এই গণ্ড১ &1৪ ননঃ 


১। 11৪০9০6) নাটকের তিনজন ভাঁকনশর কথোপকথনের সাদৃশ্য ও বৈসাদশ্য 
লক্ষণীয়__ 
95600717 177/7/0 : চ11100 01 2:161017% 5107906, 
ঘা! 176০ ০9101011 001] 270 10216; 
[৮9 01170 210 (090 01 00৮, 
৬০০1 01 ৮৪ 970 10170706 0£ ৫05, 


৯ 
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পণ্চম ধরণের ছড়াগলিতে হেয়ালী বা ধাঁধার প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য 
এদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প । 


নাই যাই খাচ্ছে তাই থাকলে কোথায় পেতে 
কহেন কাব কালিদাস পথে যেতে যেতে। 
বাংলা দেশের আণাঁলক ভাষায় রচিত ছড়াও স্থান পেয়েছে__ 
এট্রঃখানি পোলাগুয়া জলে নাও সেচে 
চিনা জোহে কামড় 'দিলা তুড় তুড়াইয়া নাচে ৩।১ সঃ এঃ 
ষ্ঠ ধরণের ছড়াগ্ীলর বৌশষ্ট্য আছে। এগুলিতে সঃগ্রাচীন লোক- 
সমাজের ভাবনা ?কংবা প্রবাদবাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ অথচ সত্য কথাটি তেমন 
প্রাতফলিত হয়নি, যাঁদও সোঁদকে ঝোঁক আছে। লঘু চাপল্য, হাস্যরস, 
প্রকাশভঙ্গণর দিক থেকে এগঁলকে একেবারে 'িশ্র রীতির দ্টান্ত বলা 
চলতে পারে। ছড়ার চণ্চল ছন্দ, বন্তব্যের খজ? ভঙ্গী ও সত্যের সঙ্গে 
পাঁরবেশ-পাঁরাস্থাতকে মাঁশয়ে লঘু কাঁবতার ভাবনা প্রায়ই এদের আরুমণ 
করে। বলা বাহুল্য, দীনবন্ধু তাঁর নাটকে এই রাঁতির লঘ হাস্যরসাত্মক 


00015 00110 2100 701100-01109 9010, 
[12919075196 200 110৬1005 41709, 

ঢ01 ৪. 0001) 0 7০0৬/610] 0:০0016, 
710 2 11011-0106) 0০011 0170 170010 ; 


11771777101 : 5০৪910 01 0745017, 
(0090) 01 ৬011, 

10179, বাগাাগাত) [97 200 5011 

01 1100 19170 5711-592. 9181], 

[২০০ 01 1791100]0 0100 1 1100 0811 

[1501 01 018901161011)6 0০৬5, 

091] 0 9086, 2170 91105 ০01 9০৬ 

911৬010 11 (116 177100105 90111)950 

0959 ০01 আত 2110 11021718175 1105, 

[17001 01 01107-5058108160 0806 

[01001)-001156170 05 ৪ 0120, 

11981091179 7091 11101 2170 5199 : 

4৯0৫ 0001960-2. 0815 0119001:01), 

[01 079 1010060101105 ০0 ০০1 08107010. 1৬/] 
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ছড়াধমর্ঁ কবিতাকে গ্রহণ করেছেন নাটকের প্রয়োজনে । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
অসঙ্গতি এগ্ীলর আনিবার্ধ রূপ । কোথাও তা 

ঠেঁকয়াছে এই বার কায়তের ঘায় 

বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়। ৩।১ নঃ 
কোথাওবা আণ্ালিক বিদ্বেষের রৃপ- 

বাঙ্গাল পুঁটি মাছের কাংগাল 

বাঙ্গাল গঙ্গাজলের কাত্গাল 

বাঙ্গাল ডেঙ্গা পথের কাঙ্গাল 

বাঙ্গাল ভাল কথার কাঙ্গাল। ২ই।২ সঃ এঃ 
লক্ষ্য করতে হয় এই শ্রেণীর ছড়াগ্ীলতে একট; কীন্রমতার ছাপ আছে। বহু 
মানৃষের কন্ঠে উচ্চারত হয়েও একক মানুষের কণ্ঠ যেন এগুঁলিতে শোনা 
ধায়। কৃত্তিবাসঈ রামায়ণে সনতা উদ্ধারযাব্রায় সমাগত বানর সম্প্রদায় শে 
পরবতাকালের বাহাড়ন্বর ও মিথ্যা আস্ফালনকারঈ অশন্ত সম্প্রদায়কে তলে 
ধরতে পারে তারই প্রকাশ ঘটেছে 

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট 

ইতি সাগরপারে মাথা করে হেট। ৪1২ নও ৩ 
এই ছড়াটিরই অন্য রূপ 

বাব রাম কর কাম কথা কইবে কে 

চাঁদেরে বাধতে ধোনা ধনুক ধরেছে । ১1৪ লী 
এই নির্বদ্ধিতার পাঁরিচয় কখনো অন্য পাঁরচ্ছদও পাঁরধান করে। ভালোবাসাল 
ব্যর্থতা স্পন্ট হয়ে ওঠে পরস্ত্রীর প্রাতি আসন্ত হওয়ার দরূন- 

প্রেম পুতলেম পাকের ভিতর পালাই কেমন করে 

হাড়গোড় ভাঙ্গা দট হবো তাড়য়ে যাঁদ ধরে। ৪1৩ শঃ ত৪ 
আবার লঘ আনন্দ-মাশ্রত অসামাঁজক প্রেমের রুপ 

দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদার 

যে ঘরেতে রাগ্গা বউ সেই ঘরেতে চুরি 

দেখে যা চোরের দাগাদার ১1২ জাঃ বাঃ 

কিংবা, নাচবো নাতো কি 

আম কি ভেসে এসেচি 

কাল সকালে কেলে সোনার 

কোলে বসেচি ১২ জাঃ বাঃ 


২০৬ দীনবন্ধু মিত্র £ কাব ও নাট্যকার 


কোন কোন ছড়ায় ব্যঙ্গের দিকটিও প্রকাশিত এবং এগুলির মধ্যে শালশনতার 
অভাবও অনুভূত হয়-- 
হাবা ছেলে কাঁদস নেকো আর 
আমি থাকলে হবে বাবা 
বাবার ভাবনা কি তোমার ৩।১ সঃ এঃ 
কিংবা, আয় আমার অণ্লের ন্মিধ 
আঁচিল ধরে পিছে পিছে 
যশোদার নঈলমাঁণ যেমন 
ননন খায়তো নেচে নেচে ২।১ জাঃ বাঃ 
আবার কোথায় মা ওলাবাব বেউলা রাঁড়র মেয়ে 
কানাই বলাই নাচে একবার দেখ চেয়ে 
ওমা একবার দেখ চেয়ে ১1১ ল+ঈঃ 
এই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সঙ্গে হাস্যরস 'মাশ্রত হয় ছড়ায়__ 
ভিক্ষা দাওগো, ব্রজবাসণ রাধাকৃষ্ণ বল মন 
আঁম বদ্ধ বেশ্যা তপাস্বনন এইচি বৃন্দাবন ২।১ জাঃ বাঃ 
অথবা, আঁম ফচকে ছাড় 
ফুলের কুশীড় মাঁড় পোড়ানির ঝ 
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলোছি ২।১ জাঃ বাঃ 
আবার কোথাও ধহন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে ব্যঙ্গ, কোথাও স্নেহের রূপটি ফুটে 
ওঠে 
মামীর পীরিতে মামা হ্যাক প্যাঁকচ ৪৩ লঃ 
বা. তম অর্্চর রুচি 
কচমচে কচকাঁচ 
ইচ্ছে করে তোমার নাকি কেটে কার কুচি কৃচি ২।১ কঃ কাঃ 
আবার কোন ছড়ায় তঈর হয়ে উঠেছে, “অসারে খল সংসারে” একমাব্র সার 
পদার্থ *বশুর-মন্দিরে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা 
নৌকা ডিঙ্গে চাইনে আমি আজ্জে যাঁদ পাই 
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে *বশুরবাঁড় যাই ৩1১ জাঃ বাঃ 
দীনবন্ধু-নাটকের আর একটি 'বাশষ্টতা হল এক ধরণের হাস্যরসাত্মক 
কাঁবতার ব্যবহার। এই হাস্যরসাত্মক লঘু কাঁবতাগীলর আবেদন যথেষ্ট, 
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এমন কি এগুলি ব্যবহার না করলে অনেক চরিত্র সম্পূর্ণ হত না। নবীন- 
তপাস্বনী নাটকের জলধর প্রসঙ্গে এটি গভীরভাবে সত্য । 
জল। পশীরতের গুণে গোরু ভূমি হে লিখন 

এনেচ প্রেমের কথা কাঁরয়ে বহন 

হোঁদল ক'তকুতে মহাশয় সমীপেষ্‌_ 

যদবাঁধ হাঁদাপেট হেরোঁচি নয়নে 

পূর্ণ চন্দ্র কার্তকেয় নাহি ধরে মনে 

একাকিনী রেখে গেল স্বামী দেশান্তরে 

রাঁসক রতন বিনা রাহব দক করেঃ 

হোঁদলকৃ*খকুতে বিনা আর কেবা তোলে? 

শনিবার সন্ধ্যা পরে দেবে দরশন, 

নাহিলে ত্যাজিব আমি জীবনে জীবন ৩।২ নঃ তঃ 
লশলাবত্নী নাটকের সমস্ত ইয়ার" চারব্রগুলিও অনুরূপ সত্যে যুন্ত। তাদের 
কণ্ঠে একযোগে উচ্চারত হয়েছে এই লঘু পদ্যাট_ 

নেশার রাজা মদের রাজা না খেলে কি বলতে পারি 

বিমল সূধা বনাশ ক্ষুধা পান করিয়ে বাদশা মারি 

শায়ের মেয়ে বিয়ে করি ঘর জামায়ে হতেম তাঁর। 

৪1৩ জাঃ বাঃ 
নাটকীষ ভাষা ব্যবহারে দীনবন্ধ্র দ্বন্দ ও দ্বন্দবোত্তীর্ণ হবার পাঁরিচয় তাঁর 
নাটবপলিতে আছে। 'নীলদর্পণ' থেকে সুরু করে কমলেকামিনী', পযন্ত 
গোট সাভাঁটি নাটকের ভদ্র-জভদু, স্নী-পূরূষ ও অন্যভাষা-ভাষী মানুষের ভাষা 
প্রয়োণে দীনবন্ধু শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষতঃ তাঁর হাসারসাত্মক 
নাটকগাাঁলর প্রয়োজন সিদ্ধ করতে ভাষা এক অসামান্য স্থান গ্রহণ করেছে। 
আবাব নাটকের সাঙ্গে বাস্তবের যে গভীর যোগ তারই প্রকাশ ঘটেছে ছড়া, 
গ্রবাদ-প্রবচনে ৷ বস্তৃতঃদীনবন্ধু-নাটকের ভাষায় গ্রাম ও সহর বাংলার প্রকাশই 
শধ্‌ নয়, জীবনের তিন্ত বণনা ও দুঃখের সঙ্গে তীক্ষণ বঙ্গ ও স্নিগ্ধ 
হাঁসর গিশ্রন হয়েছে । প্রকৃত জীবনরিকের দম্টির মতই ভালোমন্দ, আলো 
আঁধাবের অখণ্ড রূপটি দীনবন্ধুর নাটকে আছে। তাঁর নাটকের ভাষাতেও 
সেই অখণ্ডতার প্রকাশ । 


কাহিনী ও চারিন্ত 


নাটক ও উপন্যাসের কাহনী ঠিক গল্পের নয় প্রকৃত পক্ষে উপকথা বা 
গল্পের আস্বাদ কথাবস্তুর বা আখ্যানের কিন্তু কাহনা তার চেয়েও কিছ বোশ। 
£15090৩ কাহিনীকে তিন ভাগে বিভন্ত করে আদ মধ্য ও অন্তের এক 
আনবার্যতার কথা বলেছেন ।১ প্রকৃত পক্ষে আখ্যান (1০) এবং কাহিনীর 
(9০) একটি বড় পার্থক্য এই যে, আখ্যানে সাধারণভাবে য্যান্তর আঁনবার্ধতা 
থাকে না। যাঁদও সব আখ্যানেই সাধারণভাবে য্ান্ত থাকে কিন্তু সে যাঁন্ত ঠিক 
কাহিনীর ঘটনা পরম্পরা নয়। বস্তুত গল্পধম্ঁ সাঁহত্যে বর্ণনার স্থান 
অনেকখানি এবং মহাকাব্য, নাটক উপন্যাসের ক্ষেত্র অনৃযায় গল্প বা আখ্যানের 
বিষয়বস্তু যেমন ভিন্ন 'ভন্ন বর্ণনার কৌশলও ভেমাঁন ভিল। মহাকাব্য বা 
উপন্যাসের বিস্তীতির সঙ্গে নাটকের বিস্তারের পার্থক্য দেখা মায়। মহাকাবোর 
বিরাট পরিসরে অসংখ্য মানুষের মর্ম কথাটি ধবাঁনত হয়। স্বর্গ মর্তয পাতাল 
ব্যাপণ এক মহাজাগতিক শান্তি মহাকাব্যের কাহিনীতে পারব্যপ্ত হওয়ার ফলে 
কোন বিশেষ মানুষ বা ঘটনাকে প্রাধ্যান্য দেওয়া প্রায় অসম্ভব, কেননা, প্রধান 
অপ্রধানকে একটি গভীর ভাবদাষ্ট গ্রন্থিত করে রেখেছে মহাকাবযে। এই 
গ্র্থন অসংখ্য মানুষের, অজম্র ঘটনার স্বভাবতঃই এত মানুষের বহু ঘটনার 
দীর্ঘ ও বাঁচন্র আখ্যান ষে সত্যে যুন্ত হয় তা মহাকাব্যেরই। ছোট কাব তা 
সম্ভব নয়। এমন কি যে উপন্যাসকে আধুনককালের মহাকাব্য বলা হয় সেই 
উপন্যাসেও মহাকাব্যের মত বিস্তার লাক্ষত হয় না। অবশ্য নাটকের চেয়ে 
উপন্যাসের পরিসর সাধারণত বোঁশ, তাই উপন্যাসে কাহিনী সৃম্টির সুযোগও 
বোশি। উপন্যাসে সংক্ষেপে হলেও মহাকাব্যের 48016 ০0101009590 0£ 101917 
071০5” থাকতে পারে। ওপন্যাঁসকের বিশেষ মানাঁসকতার প্রাতফলন, 
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কাহিনী ও চারন্র ২০১ 


বাঁভন্ন বর্ণনা ও সর্বোপরি ঘটনা ও ভন্ন ভিন্ন চারন্রের কথোপকথনের সাহায্যে 
উপন্যাসের কাঁহনশীট নামত হতে পারে। উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা, 
আখ্যানাংশ যে কাহিনীর সঙ্গে নাবিড় সুত্রে যুক্ত এমন নয়। অর্থাৎ উপন্যাসের 
কাহনীতে লেখকের স্বাধীনতা আছে। কন্তু নাট্যকারের স্বাধীনতা 
ওপন্যাসিকের চেয়ে কম।১ ও্পন্যাঁসকের চেয়ে অনেক বোঁশ পাঁরামিত ক্ষেন্রে 
নাট্যকারকে বিচরণ করতে হয় বলেই তাঁকে উপকরণ সংগ্রহে সংযত হতে হয়। 
তাঁর শিজেপের জন্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও 
পাঁরাস্থাতিকেই তানি গ্রহণ করেন।২ প্রকৃতপক্ষে এই গ্‌রুত্বপূর্ণ ঘটনা ও 
পারাস্থাতিগুঁলর সহযোগে গঠিত হয় কাহনী। আর তার উপকরণ যেহেতু 
মানব জীবনের ঘটনা ও পারাস্থাত সেই হেতু এই ঘটনা ও পারাস্থাতর 
ভিয়াশীলতার সত্রকে কাহিনী নাটকে উপাস্থত করে। £57150905 কাঁথত 
ক।হননর 40০91101719) 1000010 220 ০10” প্রকৃতপক্ষে একাঁটি +০01001616 
৮/010এর | 000720%৩ বা 9895র8 এই “০01101966 1101৩” নামত 
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৯১৪ 


২১০ দীনবজ্ধ্‌ মির £ কাব ও নাট্যকার 


হয় যে সব উপাদানে কাহনী তার অন্যতম । এবং এই কাহনী যেহেতু 


00505 ও 1788৫$-র, তাই এদের উপকরণ, রশীত ও প্রয়োগ কৌশলেও 
পার্থক্য আছে। 


দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের সংখ্যা স্বল্প, কিন্তু তাদের উপাদান এবং বৈচিত্র্য 
অল্প নয়। প্রকৃতপক্ষে দীনবন্ধূর কাহিনীগ্ালর 'বশিষ্টতা আছে। 

নীলদর্পণ (১৮৬০), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬) ও সধবার একাদশনী 
(১৮৬৬) এই িনাঁট নাটক পাঁরণাঁতর দক থেকে সুখকর নয়। আবার 
নবীনতপাঁস্বনী (১৮৬০), জামাইবারিক (১৮৭২), লীলাবতী (১৮৬৭) ও 
কমলেকামিনী নাটকের (১৮৭৩) পাঁরণাত সুখকর, সাধারণভাবে এই দাট 
[বিভাগের একাঁটকে দুধ্খের অন্যাটকে সুখের কাহিনী বললে, অসঙ্গত হয় না। 
অবশ্য প্রথম বিভাগের দুঃখ ও দ্বিতীয় বিভাগের সুখ, রূপ ও মান্রাত পার্থক্য 
নাটকে প্রকাশিত হয়েছে । স্বভাবতঃই সখের সক্ষম ও স্থল মান্লা ও গুণগত 
তারতম্যের ওপর যে বিষাদাত্বক, বেদনা 'মাশ্রত হাস্যরসাত্বক, কৌতৃককর ও 
ব্যঙ্গাত্মক ইত্যাঁদ নাটকের রূপ গঠিত হয়, তা এই দুটি বিভাগ সপম্ট করে না। 
সুতরাং আলোচনার প্রথমে «+থা স্পম্ট করে বলা দরকার যে দুঃখ ও সুখ, 
এই দুই বিভাগ আলোচনার সাবধের জন্যে। বৃহং ও ব্যাপ্ত অর্থে নীলদর্পণ, 
ধিয়েপাগলা বুড়ো ও সধবার একাদশীতে বেদনা আছে, যাঁদও কাঁহন, চরিত্র 
পাঁরক্পনা ও পাঁরণাঁতর দিক থেকে তিনাঁটি নাটক শুধু [তিন সমাজেরই নম 
ভিন্ন রসাবেদনেরও। 

নীলদর্পণ নাটকের আখ্যানাঁট বিষাদাত্বক। নাঁলকরের অত্যাচারকে কেন্দ্র 
করে স্বরপুর গ্রামের গোলোকচন্দ্রু বসু ও সাধুচরণের পাঁরবাঁরকজনবনের 
ধ্বংস এই নাটকে রূপায়িত হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচারে কৃষক সম্প্রদায় 
জর্জীরত। বল প্রয়োগে নীলচাষে নিযুন্ত করা ছাড়াও নলকরদের উদগ্রলালসা 
কৃষক কুলবধূর দৈহিক পবিভ্রতা নাশে উদ্যত। গোলোকচন্দ্র বসুর অন্যতম 
পূত্র নবীন মাধব নঈলকরদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। নীলকরদের সঙ্গে 
ণববাদে নিজের সর্বনাশকে সে িকটবতর্ট করে আনে। মিথ্যা মামলায় 
গোলোকচন্দ্র বসূকে জেলে প্রেরণ করে নাঁলকরেরা। বৃদ্ধ গোলোকচন্দ্ 
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কাঁহনপ ও চার ২১১ 


আত্মহত্যা করে সেখানে । নীলকররের সঞ্জে বিবাদে লাঠির ঘায়ে নবীনমাধবের 
মৃত্যু হল। পূুব্রশোকে নবীনমাধবের উল্মাঁদন জনন? হত্যা করলেন কাঁনম্তা 
পুত্রবধৃকে, পরে জ্ঞান লাভ করে নিজেও প্রাণ হারালেন। 

নঈীলদর্পণ নাটকের এই আখ্যান প্রকৃত পক্ষে নীলকর অত্যাচারিত সমাজের 
এবং এই আখ্যান গোলোক বসু পরিবারের ধংশ, সাধ্চরণের একমান্র কন্যা 
ক্ষেত্রমনির মৃত্যু ও তোরাপ প্রভীতি রায়তদের কেন্দ্র করে প্রকাশিত হলেও তা 
প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গ্রাম বাংলাদেশের । কিভাবে একটি বা দুটি শান্ত সুখী 
“পরিবার নলকরদের সর্বনাশা ক্ষুধার গর্ভে নিশেগীষত হয়ে গো্চী ও সমাজের 
কাহিনী হয়ে উঠেছে এ আখ্যান তারই গ্রন্থনা । 

নীলদর্পণ নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে গোলোকচন্দ্র বসু ও 
সাধ্চরণের কথোপকথনে একই সঙ্জে স্বরপুর গ্রামের সুখ সম্বাদ্ধর পাশে 
নঈলকরদের নীলচাষের বিষক্লিয়া লক্ষিত হয়। “আমার সোনার স্বরপুর, 
বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ, এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না 
বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে ? 

সাধ্‌। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়াছে, গাঁতিও 
'যায় যায় হয়েছে। আহা! তন বৎসর হয়ান সাহেব পত্তীন লয়েছে, এর 
মধ্যে গাঁখান ছারক্ষার করে তুলেছে । দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে 
চাওয়া যায় না আহা! ি ছিল ক হয়েছে।” এই দৃশ্যেই নীলকরদের সঙ্গে 
আসন্ন বিবাদের সংবাদ বহন করে এনেছে নবীনমাধব। সাধুচরণ তার অসহায় 
অবস্থার কথা বলে ।১ পরের গর্ভাঙ্কে আমিন এ সাধুরই জাঁমিতে নীলচাষের 
দাগ দিয়ে যায়। সাধৃচরণ ও রাইচরণকে ধরে নিয়ে যায় কুঠিতে। সাধুর 
কন্যার প্রতি লুব্ধ দৃম্টিপাত করে আমিন।২ তৃতনয় গর্ভাঙ্কে নীলকর 
আই, আই, উড ও গোপশীনাথের কথোপকথনে নীলকর্মচারীদের নিষ্ভুর 
পাঁরচয়ের পাশাপাশি সাধূচরণ ও রাইচরণ প্রহত হল। অপমানিত হল 
নবনমাধব। প্রথম অঙ্কের তিনাঁট গর্ভাঙ্কেই গোলোক বসু পরিবারের সঙ্গে 
নীলকরদের বিরোধ, সাধূচরণের অন্তপুরের প্রতি লুখ্ধ দৃম্টিপাত, বলপ্রয়োগে 
নঈলচাষে নষুক করার পারচয় স্পঙ্ট হয়েছে। বরূদ্ধ শান্ত যে কতখান প্রবল 


১) সাধু । কর্তা মহাশয়, এর একটা বিলিব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা 
যাই। দেড়খানা ল্ঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাড় শিকেয় উঠবে। ১1১ 

২। আমিন। ক্েত্রমণির প্রত দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছ"ঁড়তো মন্দ নয়। 
ছোট সাহেব এমন মাল পেলে লুপে নেবে_আপনার বুন "দিয়ে বড় পেশকারি 
পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব- মালটা ভাল দেখা যাক। ১।২ 


২১২ দীনবন্ধ; মিত্র £ কাব ও নাটাকার 


তা এখনো পর্যন্তি তেমন ক্রিয়াশীল নয়, অথচ তার প্রবল প্রতাপের ছায়াপাত 
এখানে ঘটেছে। চতুর্থ গর্ভাত্কে অন্তপারকাদের কথায় নীলকরদের যে 
আলোচনা আছে তা গ্রামীন সংস্কারের সঙ্গে যুন্ত। দ্বিতীয় অজ্কের প্রথম 
গর্ভাত্কে তোরাপ ও অন্যান্য রায়তদের বেগুনবাঁড়র কুঠির গুদামে রাখা হয়েছে 
এবং তারা নঈলকররের কাছে নির্মম ভাবে প্রহ্ৃত হল। দ্বিতীয় গরভঙ্কে 
সরলতার উপাঁস্থাত, তৃতীয়ে পদময়রানর পরিচয়। তৃতীয় অঙ্ডের প্রথম 
গর্ভাঙ্তে উড ও গোপননাথ, দ্বিতয়ে নবীনমাধব, এবং সৈরিন্তীর কথোপকথন। 
তৃতীয়ে রোগ সাহেবের কামরায় ক্ষেত্রমনির উপাস্থাতি, চতুর্থে সাবিত্রীর 
আক্ষেপ। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কোর্টগৃহ, 'দ্বিতয়ে নবীনমাধবের 
সঙ্গে নীলকর সাহেবের বিবাদ, নবীনমাধব আহত, সাবিত্রীর, উল্মাদনা। 
তৃতীয়ে ক্ষেত্রমানর মৃত্যু। চতুর্থে নবীনমাধব, সরলতা ও সাঁবন্রীর মৃত্যু 

নশলদর্পণ নাটক যে পটভূমিকে আশ্রয় করেছে তার বিবরণ ইতিপূর্েই 
উল্লোখিত হয়েছে। বস্তুতঃ গ্রামবাংলার এক বৃহৎ সম্প্রদায় যে ইংরেজ 
নীলকরদের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে শান্তি পরাক্ষার কথা ভেবোছল, তা ইতিহাস 
সমার্থত। নলদর্পণ নাটকের পটভূঁমিকায় যে বিরাট সমাজ কাজ করেছে সেই 
অগাণত গ্রামের মানুষগ্াীলর ছাব এই নাটকে আছে। লক্ষ্য করতে হয় সুখ 
ও শান্তির আশ্রয় কেমন করে নীলকরদের অপাঁরসীম লোভ ও ধনাকাজ্কষার 
বিনম্ট হতে চলেছে তার পারিচয় নাট্যকার অত্যন্ত সহজে প্রথম গর্ভাঞ্কেই 
দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু তা যেহেতু নিতান্ত গোলোক বস; পাঁরবারের 
নয়, তাই আখ্যান গোলোক বসু পারবারের চার পাশে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বৃত্ত 
শনর্মাণ করেছে। গোলোক বসুর জামির প্রতি নীলকরের যে লোভ তা-ই 
সাধূচরণের জাম গ্রহণেই ক্ষান্ত হয়নি তার একমাত্র কন্যার করুণ .মৃত্যুর কারণ 
হয়ে উঠেছে । এই দুটি পাঁরবারের পাশে তোরাপের মত অনেক রায়ত এসেছে 
এই নাটকে । বস্তৃতঃ এ শুধ্‌ কৃষক নয়, নশীলকর, কি আমন কি পদীময়রান? 
নয়, বহু বিস্তৃত এক সমাজ । সেই জীবনের কথা তাই ঘর থেকে বাইরে এসেছে, 
গ্রাম থেকে সহরের কোর্টে আবার ফিরে গেছে গ্রামের মৃত্যু যন্তনায়। দীনবন্ধু 
অত্যন্ত সুকৌশলে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ও পাঁরবেশকে উপাঁস্থত করে এই 'বাচন্র 
জীবনের কথাকে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রাথত করেছেন। এক বৃত্ত থেকে অন্য 
বৃত্ত নয় একই বৃত্তের কেন্দ্ুসথল থেকে ক্রমশঃ তার পাঁরাঁধ বিস্তৃত হয়েছে। এই 
নাটকের প্রাণ এক বৃহৎ সমাজের । এ নাটকের মৃত্যু তাই একের নয়, অনেকের । 
অনেককে ছাড়িয়ে একের মাথা; তোলার চেয়ে অনেক উন্নত শীর্ষ মানুষের 
পাঁরচয়, একের চেয়ে অনেকের পদধবান স্পম্ট। এই শান্ত সমাজের। দীনবন্ধ; 
সেই শন্তিকেই আশ্রয় করেছেন তার নীলদর্পণ নাটকের কাঁহনীতে। 


কাহিনগ ও চরিত্র ২১৩ 


নীলদর্পণ নাটকের কাহিনীতে দীনবন্ধূর যে সামাজিক বাদ্ধির প্রকাশ 
তারই এক বিশিষ্ট দিক প্রতিফলিত হয়েছে বিয়ে পালা বুড়ো নাটকে । দুই 
অঙ্কে বিভন্ত এই নাটকাঁটকে আকৃতির দক থেকে আলোচকেরা প্রহসন 
বলেছেন। এই প্রহসনের গল্প বৃদ্ধ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের অসঙ্গত 
বিবাহের ইচ্ছা ও মিথ্যা বিবাহে তার বিপর্যস্ত অবস্থাকে নিয়ে গঠিত। প্রথম 
অঙ্কে তিনাট গর্ভীঙ্ক। তিনাট গর্ভাঙ্গে যথাক্রমে রাজীবলোচনের 'হিন্দু- 
কল্পনা, ঘটকের আঁবভশব ও রাজীবলোচনের বিবাহের প্রস্তাব, মিথ্যা সর্প- 
দংশন জনিত বিষ উদ্ধারের জন্যে রাজীবলোচনকে প্রহার, রামমান, গৌরমাঁনর 
বৈধব্য যন্ত্রণার কথোপকথন । দ্বিতীয় অঙ্কের তিনটি গর্ভাঙক। প্রথম দ্বিতীয় 
ও তৃতীয়ে যথাক্রমে বিবাহের উদ্যোগ, বাসরঘরে রাজীবলোচনের পাঁড়ন, 
রাজীবলোচন ও বধৃবোশি রতা নাঁপত; রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাঁড়তে কনের 
সত্গে ঘটকের আঁবর্ভাব, অবগ্ঠেনবতাঁ পে*চোর মার অবগণ্ন মোচন। 

বিয়ে পাগলা বুড়োর এই গল্পাঁটতে একটি কার্য কারণের সূত্র থাকায় 
ঘটনাগুির আনবার্ধতা দেখা গেছে। বৃদ্ধ রাজশবলোচনের বিবাহের ইচ্ছায় ও 
1ববাহ যাত্রায় যে অসংগাঁত, সেই অসংগাঁতর কৌতুককর পাঁরণীত এই গজ্পের 
প্রাণ। কিন্তু এই কৌতুকের অন্তরালে দীনবন্ধুর সামাজক চৈতন্যও যে 
কিয়াশীল ছিল তা অনুভব করা যায়। সমাজছুড়ামীণর এই আচরণে বাধা 
দেবার দাঁয়ত্ব গ্রহণ করেছে গ্রামের ছান্রসমাজ এবং তাদের কৌশলে প্রথমে রাজীব 
প্রহত ও পরে মিথ্যা বিবাহে প্রতাঁরত (এই পাঁরণামকে পারণত করার জন্যে 
কৌশল সংখ্যা কম নয়)। বৃদ্ধ রাজবলোচনের অসঙ্গত ইচ্ছার পাশে ছান্রসমাজের 
ইচ্ছা এত বেশি সতর্ক ও অন্তরালবতর্ঁ যে পাঠকের পক্ষেও সহসা তাদের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুমান করা যায় না। নীলদর্পণ নাটকের কাঁহন যেমন 
এক পাঁরবার থেকে ভিন্ন পরিবারে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের মানুষে বা এক 
কথার বৃহৎ সমাজে ব্যাপ্ত হয়েছে, এই প্রহসনে সেই বিস্তার নেই। অথচ 
রাজশীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের এই ব্যাঁধ যে সমাজে ব্যাপ্ত ছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। দীনবন্ধুর এই নাটকে প্রকৃতপক্ষে এমন এক কথাবন্তু পাঁরবোৌশত 
হয়েছে যার অনেকখাঁনই নগ্ন ও করুণ। দুই বিধবা কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণার 
পাশে রাজীবলোচনের এই বিবাহ যে সমাজকে উপাস্থিত করে তার নগ্ন ছাঁবাঁট 
পাঠককে পশীড়ত করে। অবশ্য দীনবন্ধু এই কাঁহনীকে সম্পূর্ণ কৌতুক- 
কর করেন নি। নববধূর বেশে পে*চোর মার প্রবেশ এক অপ্রত্যাশিত চমকের 
সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু বৃদ্ধ রাজীবলোচনের এই আশা ভঙ্গ, কাঁহনীর 
সবটুকুই .কৌতুকরসে উজ্জ্বল করে তোলে না। বরং রামমনি, গোরমনির 
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দুঃখের পাশে বিবাহ সভায় আর্তনাদরত রাজীবলোচন এমন এক সমাজের ছাব 
আমাদের সম্মুখে উপাঁস্থত করে যা কৌতুকের পরিচ্ছদে শোভিত মান্র। 

এই কাহিনীর সধীক্ষাপ্তি অসাধারণ। এক উদ্দেশ্য থেকে অন্য উদ্দেশ্যে 
যান্লার মধ্যে যে দ্রুত চিন্তার পারচয়, সেই পাঁরচয় যেন বিয়েপাগলাবুড়ো 
প্রহসনে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই শান্তর অনেকখানিই নেপথ্যে অথবা 
উপমা দিয়ে বললে রাজীীবলোচনের 'ববাহ সভায় নারীবেশে ছান্রদের মত। 
এই বেশ কখনও কখনও গৃহীত হয় কখনও পাঁরত্যন্ত হয়। কিন্ত গ্রহণ ও 
বজনেও এমন এক অপ্রত্যাশিত ভাব আছে যা কৌতুকের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং 
এই প্রহসনের ঘটনা সংস্থানে এমন কৌতুককর পাঁরাস্থাতির সৃষ্টি হয়েছে যা 
[বয়ে পাগলা বুড়োর আখ্যানকে সন্রবদ্ধ কাঁহনীতে পাঁরণত করেছে। 

সধবার একাদশণীতে নীলদর্পণ বা বিয়ে পাগলা বৃড়োর মত কোন 'নাদ্দ্টি 
কাহনী নেই। অবশ্য পূর্বে আলোচিত অন্য দুটি নাটকের মত সধবাব 
একাদশী নাটকের অন্তরালে একটি উদ্দেশ্য কাজ করেছে । উনাঁবংশ শতাব্দর্শর 
মধ্যবতাঁ সময়ে বাংলা দেশে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে সূধাপান নিবারণ 
আন্দোলন অন্যতম। শেষ করে ইংরেজী শাক্ষিত নব্য বঙ্গীয় সম্প্রদায় মদ্য 
পানদোষে অধঃপতিত হয়েছিলেন। এর বিস্তৃত বিবরণ রাজনাবায়ণ বসুর 
“সেকাল আর একাল, গ্রন্থে ও শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতন্‌ লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থে পাওয়া যায়। আঁতারক্ত মদ্যপান ও বেশাশান্তর প্রাতি 
দীনবন্ধু সধবার একাদশী নাটকে কঠোর ইঙ্গত করেছেন। 

নাটকের কাঁহনী 'নিমচাঁদ ও তার সঙ্গীদের । প্রকৃত পক্ষে এই নাটকের 
গ্পবস্তু কতগ্যাল 'বাচ্ছন্ন ঘটনা-ীনভর। তন অঙ্কে বিভন্ত এই নাটকটির 
প্রথম অঙ্কে দুটি গরভঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্কে নকুলেম্বর, 'নিমেদত্ত, অটল এবং 
কাণ্চনের মদপান: দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গোকুলচন্দ্র, জীবনচন্দ্র এবং অটলের 
কথোপকথন। দ্বিতীয় অঙ্কে চারাঁট গর্ভাঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্কে কুম্াদনশী ও 
সৌদামিনীর কথাবার্তা, কুমুঁদনীর আক্ষেপ : দ্বিতনয়ে অটল, কাণ্ন, নমচাঁদ, 
গোকুলবাবূর বাড়ির সম্মুখে নিমচাঁদের অবস্থান। চতুর্থে জীবনচন্দ্র, অটলকে 
গোকুলের উপদেশ দান। তৃতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্কে 
নিমচাঁদ, রামমানিক্য, কেনারাম ও কাণ্চনের উপাঁস্থাত। দ্বিতীয়ে, কাণ্ুনের 
প্রতি অটলের আঁভমান, কাণুনের প্রস্থান, নিমচাঁদের আক্ষেপ। তৃতীয়ে, ভূল 
করে কুমুদিনীকে আনয়ন। ও নিমচদি প্রহৃত। 

সধবার একাদশণ নাটকের এই অগ্ক ও গর্ভাঙ্ক বিভাগ থেকে কোন নীদ্দর্ঘট 
কাহনীতে যাওয়া কঠঠিন। জবনচন্দ্রের পূত্র অটলাবহারী সন্দরী রাঁসকা 
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যুবতী স্ত্রীকে প্রায় পরিত্যাগ করে বড় মানূষী করে। এই বড় মানৃষী গাঁণকা 
কাণ্নকে রাখা, বাগান বাড়তে বাস ও মদ্যপানে চান্রত। অটলাবহারীর ইয়ার 
নিমচাঁদ বা ভোলা উভয়েই গৃহ বাস না করে বন্ধুর গৃহে থাকে । নিনমচাঁদের 
অসাধারণ ইংরেজী শিক্ষা, মধ্যে মধ্যে আভমান ও অনুতাপ অননুকরণীয় 
বাকৃচাতুর্যের সঙ্গে যন্ত হয়ে তার চরিত্রকে অন্যান্য চারব্রগালর পাশে বাশিষ্ট 
করে তুলেছে। এই নাটকের স্ত্রী-প্রূষ উভয় চরিন্রগুঁল একে অন্যের সঙ্গো 
সামাজিক সম্বন্ধে যুক্ত, কাহিনীর দিক থেকে যুক্ত হবার আনিবার্ধ কার্য-কারণ 
এদের মধ্যে তেমন নেই। অর্থাৎ এই নাটকের কাঁহনী শাথিল। সব নাটকের 
কাহনীতে যে গল্প থাকতেই হবে এমন কোন "নার্্দস্ট বধান নেই এবং গঞ্প 
বিহীন নাটক নতুনত্বের দাবী করতেও পারে । সধবার একাদশ নাটকের কাহিনী 
প্রকৃত পক্ষে চারন্রের অন্তরালবতর্ঁ। সেই অন্তরালবতর্ঁ কাঁহনণর প্রকাশ 
কমাদনীর সরস অথচ বেদনার্রর কথায়; কিন্তু তার অনেকখানিই অপ্রকাশিত 
যেমন অপ্রকাশিত নিমচাঁদ পত্বীর পারচয় ও অন্তর্বেদনা। বস্তুত সধবার 
একাদশীর কাঁহনী এতবোঁশ চারন্র নির্ভর যে চারন্র আলোচনাতেই তার রুপাঁট 
স্পম্ট হতে পারে ।১ কন্তু তার পূর্বে দ্বিতীয় বিভাগের আলোচনায় প্রবৃজ্ট 
হওয়া যাক। 

নবীনতপাস্বনী, জামাই বাঁরক, লশলাবতী ও কমলেকাঁমনণ নাটক এই 
চারটির পারণাত সুখকর । পূর্বে আলোচিত নাটকের কাহিনীগুীলর সঙ্গে 
এই নাটকগ্ীলর একাঁট বড় প্রভেদ আছে। অন্য নাটকগুলির মত সামাঁজক 
কোন উদ্দেশ্য এই নাটকগুির অন্তরালে ক্রিয়াশীল নয়। এ ছাড়াও এদের 
মধ্যে এক্য আছে । নবীনতপাস্বনশ ও কমলেকামিনী নাটকে, রাজা, রাজপন্র, 
রাজকন্যা, নিরাদ্দিষ্ট পত্র প্রাপ্তি, আঁভজ্ঞান ও পন্রের সাহায্যে রাজপুত্রের সত্য 
পারচয় বান্ত করা ইত্যাঁদ ঘটনা আছে। উভয় নাটকেই রাজপনুন্নের ভালোবাসার 
প্রকাশ। এই ভালোবাসার অন্তরঙ্গ পরিচয় বস্তৃত ইংরেজী কাব্যের। আবার 
জামাই বারক ও ললাবতশতে সমাজ জীবন চিন্রিত। জামাইদের একত্র রাখার 
দৃশ্যে যে সামাজিক মনের প্রকাশ, তারই 'বাশিল্ট প্রাতফলন লালাবতীর 
অভয়-কাহনীর। এ কাঁহনশী বিবাহ পরবতর্ঁ রোমান্টিক ভালোবাসায় উজ্জ্বল 


১। 'সধবার একাদশখতে তথাকাঁথত নাট্যকাহিন+ আঁতি ক্ষীণ, নেই বল্লেই হুয়। 
সমস্ত নাটকটি একাট কেন্দ্রীয় চারত্র-_নিমে দত্তকে ঘিরে আবারতত হচ্ছে। 
দত্ত, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ১৯৬০, ১১৭। 
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আবার লীলাবততে ললিত-লীলাবতনর 'ববাহপূর্ব ভালোবাসা । এই চারাঁটি 
নাটকেই প্রধান কাহিনীর পাশে পাশে উপকাহিনীর আবির্ভাব হয়েছে। কোথাও 
জলধর-জগদম্বা, বিন্দু-বগলা-পদ্মলোচন, কৌথাও নদের-চাঁদ-হেমচাঁদের 
কাহনী। কমলেকামিনীতে অবশ্য উপকাহনীর উপাদান থাকা সত্তেও বিশেষ 
কোন কাহিনী সৃষ্ট হতে পারে নি। সৃতরাং এই নাটকগ্ীলকে একটি বিশেষ 
বিভাগে রাখার যান্ত আছে। 
'নির্াদ্দম্টা রানী ও পুত্র বিজয়কে ফিরে পেলেন নাটকের শেষে। এই 
কাহিনীর সঙ্গে, জলধর-জগদম্বার কাঁহনণটি যুক্ত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এই 
দুটি কাহিনীর স্বাদ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন । প্রথম কাহিনীর বিজয় ও 
বড় রানকে ফিরে পাওয়ায় 91191630০9916-এর 0021909 01 17015 নাটকের 
ছায়াপাত ঘটেছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মালাতি মাল্লকাব কথোপকথনে 
রাজার বিবাহ-সংবাদ আলোচনায় এ কাঁহনশর সূচনা । বড় ও ছোট রানীর মৃত্যু- 
সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদর মধ্যে বড় রান?র প্রাতি রাজার প্রকৃত ভালোবাস। 
স্পম্ট হয়। রাজাকে জ্রামাতা হিসেবে পাওয়ার জন্যে সভাপাণ্ডত বদ্যাড়ষণ 
ইচ্ছুক। তান তার একমাব্র কন্যা কাঁমনীকে রাজার হস্তে সমর্পণ করতে 
চান! কিন্তু কামিনীর সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছে এক নবীন তপস্বীর। এই 
তপস্ব রাজার নিরাদ্দিন্ট বড় রানীর গভভজাত পত্র। রাজার বিবাহের জন্য 
যখন সকলে প্রস্তুত তখন রাজসভায় উপাঁস্থত করা হল তপস্বী ও তার মাতা 
তপাস্বনীকে। রাজা বড় রানীকে চিনতে পেরে গ্রহণ করলেন স্ত্রী-পুত্রকে। 
এই কাঁহনীর অনেকখানি স্থান গ্রহণ করেছে বিজয় ও কাঁমনী। রাজার 
িবরহ, বিবাহের জন্য পান্রী সন্ধান ইত্যাঁদ ঘটনার পাশে বিজয় ও 
কামিনীর ভালোবাসা এক নতুন বৃত্ত গঠন করে। রাজা রমননমোহনের 
শোক, রাজ্য পাঁরত্যাগ করে বনবাসের সঙ্কল্প গ্রহণের কারণ নিরাদ্দজ্টা 
বড়রানন। বিচার-সভায় স্তী-পুত্রের সঙ্গে তানি পত্র, পূত্রবধৃও লাভ করলেন। 
এই কাহিনন পাঁরণত হয়েছে একাঁট ীলাপি ও অঙ্গুরীয়ের সাহায্যে । নাটকাঁয় 
ঘটনার যে সধাক্ষাপ্ত ও সমস্ত ঘটনার যে আঁনবার্য যোগ. তা এই নাটকের রাজা 
রমনীমোহনের কাহিনীতে শীথল। অনেক সময়েই নিরাদ্দম্টা বড় রানীর ও 
কাঁহনীটি শুধু রসাবেদনের ক্ষেত্রেই নয় কাঁহনী হিসেবেও স্বতন্ন। জলধর- 
জগদম্বার উপাস্থাঁত হাস্যরস সাঁন্টর জন্যে। রাজা রমনশীমোহনের রাজমল্ল 
জলধর, এই পাঁরচয় ছাড়া মূল কাঁহনীর সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেহী। 
কন্তু অনুতপ্ত রাজার শোকদীর্ণ চিত্রের পাশে জলধর-জগদম্বার কাহিনী 


কাহনণ ও চিত্ত ২১৭ 


বাজান বষণ্ন রূপকে ভাবগম্ভর করে তোলে। হাস্যরস সাঁষ্ট ছাড়াও এই 
কাহনণর অন্য সার্থকতা এখানে। 

জামাইবারিক নাটকেও দুটি কাহন আছে। অভয় ও কাঁমনশর 
কাঁহনটির পাশে বগলা-বন্দু ও পদ্মলোচনের উপকাহিনশটি দেখা গেছে। 
[বিজয়বল্পভের অজস্র জামাতাদের মধ্যে অভয়কুমার যে একট: স্বতন্ত্র তা অনুভব 
করতে কামিনঈকে কম্ট স্বীকার করতে হয়েছে। জামাই বাঁরকের অসন্মান ও 
1নর্যাতনের পাঁরচয় এই নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কাঁমন?, 
ভাঁবময়রানী ও হাবার মার কথায় স্পম্ট হয়েছে । এই অসম্মান ও 'নর্যাতন যে 
জামদারগৃহের বাইরে অন্যর্পে প্রকাশ পেতে পারে তার পাঁরচয় দ্বিতীয় অঙ্কে 
বগলা-ীবন্দবাঁসনীর কলহে পাঁরস্ফূট হয়েছে। সপত্রীত্বের বিরোধ এখানে 
প্রবল কৌতৃকরসে ব্্ত হয়েছে। এক কাহিনীতে অপমানিত অভয়কুমার 
গৃহ্ত্যাগী অন্য কাহনীতে দুই পত্বীর কলহের জকালায় পদ্মলোচন 'বিবাগণ। 
তারই পূর্ব সত্র িসেবে জামাই বারিকের দৃশা-অভয়কুমারের বি্ভাড়ন 
সানল্নবেশিত। অভয় কুমারের উদ্ধারের জন্যে কাঁমনীর বৃন্দাবনে আগমন, 
বৈষ্কবর বেশে অভয়ের সঙ্গে কণিঠ বদল ইত্যাঁদর পাসে 'বন্দু-বগলার স্খীত্ব 
সম্পাদনের সংবাদটি যেন পদ্মলোচনের গৃহ প্রত্যাবর্তনের ছাবকে 'নীশ্চত 
করে তোলে। 

প্রকৃত পক্ষে নবীনতপাঁস্বনী ও জামাই বারিক নাটকের প্রধান কাঁহনন 
দুটি গন্ভীর ও িলনমূলক হলেও দীর্ঘকালের দুঃখকন্টের স্মৃতিও যেন 
পাশাপাঁশ উপাঁস্থত হয়। এমন কি এই দুটি কাহননতে রাজা রমন ঈমোহনের 
স্তী পুত্র লাভ, মাধব-শ্যামার পূর্নীমলন, অভয় কামিনীর পুনার্মলন সম্পূর্ণ 
ভিন রসের কা'হনতে রূপান্তারত হত যাঁদ জলধর-জ্গদম্বা ও 'বন্দু-বগলার 
কাহনী এই নাটক-দুটিতে থাকতো না। শুধুই কৌতুকরস সৃঘ্টি নয়_- 
একাঁটি ভাবগম্ভশর কাঁহনীর পাশে সমান্তরালভাবে আর একাঁটি লঘু কাঁহনীর 
এই যান্রা দুট কাহনীকেই একে অন্যের অলক্ষ্যে প্রাণবান করে তোলে। এক 
কাঁহনীর সমস্ত দুঃখ যল্তনা অন্য কাহিনীর লঘুকৌতুকে ্নগ্ধ হয়ে ওতে; 
আবার গম্ভশর কাঁহনীর কাছ থেকে শান্ত সণ্য় করে কৌতুক তার গুণগত 
মাত্রাকে বজায় রাখে । এই প্রধান দুটি কাহিনশর পাশে অপ্রধান হয়েও পাঠকের 
কৌতুহলী দাঁন্টতে যে দুটি কাঁহন ধরা পড়ে তারা জলধর-জগদম্বা ও 
বগলাশবন্দুর কাঁহনী। হোঁদলকুৎকুতে বেশী জলধরের মান্তর পর গৃহ 
প্রত্যাবর্তনে ও দীর্ঘকালপরে পদ্মলোচনের গৃহ প্রত্যাবর্তনের ফলাফল 
আমরা অনুভব করতে পাঁর। এই দুটি নাটকের কাঁহনন সমান্তরাল দুই 
পথের মত নিজের নিজের লক্ষ্যে উপাস্থত হয়েছে। শুধু পাশাপাশি থাকার 
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ফলে এক কাহিনী উপহার দিয়েছে একটি ঘটনা অন্য কাহিনীকে, অন্য 
কাহিনাঁটিও প্রাতদান দিয়েছে অনুরূপভাবে । এই কাহিনীর স্বাতন্ত্য যে কত 
বোশি তার প্রমাণ এই উপকাহিনীগলিই স্বতন্ত্র নাটকে রুপান্তারত হতে 
পারে। জামাইবারিকের বিন্দু-বগলার অংশাঁট স্বতন্ত্র নাটক 'হসেবে মাীদ্রুত 
এবং আভনাীত হয়েছে১ এ কথাই তার প্রমাণ। 

অন্য দু নাটকের একটিতে বাংলাদেশের জাঁমদার পাঁরবারের অন্যাটতে 
মাঁণপুর ও ব্ুহ্গদেশের রাজপাঁরবারের কাহনশী। ললাবতার কাঁহন জামদার 
হরবিলাস চট্রেপাধ্যায়ের নর্াদ্দস্ট পুত্র অরাঁবন্দকে পাওয়ার কাহনী। এই 
কাঁহনীর সঙ্গে হরবিলাসের শ্যালক শ্রীনাথ, প্রাতপালিত পত্রস্থানীয় লালত 
ইত্যাদর কাঁহনীযুস্ত হয়ে মূল কাঁহনীকে বার্ধত করেছে। অরাবন্দকে 
দর্থবাল না পেয়ে হরবিলাস পোষ্যপূত্র নেবার উদ্যোগ করে এবং সেই অবস্থায় 
কৌশল করে অরবিন্দের বেশে এক ব্রহ্গচারী এসে উপাঁস্থত হয। পরে অবশ্য 
প্রকৃত অবাঁবন্দ আসে এবং সমস্ত সন্দেহ ভর্জন হয়। হরাবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের 
কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে নদের চাঁদের বিবাহ উপলক্ষে হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের 
উপাস্থাঁতি। এই নাটকের আঁধকাংশ চারিন্ের কাহিনী একটি উদ্দেশ্যের দিকে 
ধাবিত হয়েছে। অন্য নাটকের কাহিনীটি মাঁণপূরবাজ ও ব্রন্গরাজের সঙ্গে 
[বিবোধ ও পবে দুই পাঁরবারের বৈবাহিক সত্রে মিলিত হওয়াব কাহনী। 
মাঁণপুবরাজের প্রথম রানীর পূত্র ছোট রানীর হিংসায় 1বসার্ঁঘভ হয। সেই 
গূত্রকে প্রতিপালন করেন ব্রিপূরা ঠাকবানখ। মাঁণপুরবাজের কনিম্ঠা মাহষণ 
ধূনী দাইয়ের সাহাম্যে এ পাপকার্ধ করোছিলেন সপত্বী-বিদ্বেষে। পবে 
তান অনূতগ্ত হন। মাঁণপূররাজের সহকাবী সেনাপাঁত শিখণ্ড-বাহনই 
িসার্ঁত রাকুপূত্র। বন্গরাজ কন্যা রনকল্যানীর সঙ্গে তার ভালোবাসা হয়) 
পরে উভয় নাঙ্গা বন্ধুত ও বৈবাহক সত্রে মালত হন। 

ললাবতন নাটকের কাহিনীতে হববিলাস চট্রোপাধ্যায়ের নিরাদ্দম্ট পুত্র 
প্রাপ্ত ও কমলেকামিনশ নাটকে শিখণ্ডী বাহনের প্রকৃত পাঁরচয় জ্ঞাপন একই 
সত্যে প্রাতীষ্তত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় ষে নবীনতপস্বিনী নাটকেও 
অনুবপ ঘটনা ঘটেছে। ললাবত ও কমলেকামনী নাটকে লালত-লশীলাবতা 
ও শিখণ্ডীবাহন-রনকল্যানীর ভালোবাসা আছে। নবীনতপাস্বননী নাটকেও 
িজয়কামিনীর ভালোবাসা ,অনুর্প। কিন্তু লীলাবতন নাটকের পরিবেশ 
একটি বিশেষ সমাজেব। কুলীন কন্যা ও কুলধীনপান্রের পাশে একটি 'বস্তশালন 


১। দশনবন্ধু মিত্র, জেনানা যচ্ধ, ১৩৩৩) ১৯২৬ (জামাইবারিক প্রহসনের 
অন্তর্গত), মনোমোহন থিয়েটার ও অন্যান্য বহু থিষেটারে বহুবার আভিনত। 
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পারবারের কথাবস্তু এই নাটকের। লখলাবতীর বিবাহ প্রসঙ্গে হেমচাঁদ- 
নদেরচাঁদের কাহিনীটি যুস্ত হয়েছে মূল কাঁহনীর সঙ্গে। এ কাহনীর 
সুন্দরী ও লীলাবতীর কথোপকথনে লঈলাবতাঁর যে ভাঁবষ্যং জীবন ব্যাঞ্জত 
আবার অরাঁবন্দ পাঁরচয়ে অন্যের আবির্ভাবের পর রহস্য মোচনের সতত্রে 
জাঁমদার বা বিত্তশালী সমাজের যে কাহিনী বার্ণত হয়, তাও যুস্ত হয়েছে, 
কাঁহনীর একটি প্রধান ঘটনার সঙ্গে । হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ, শ্রীনাথ, সদ্ধে*বর, 
ললিত ইত্যাদকে কেন্দ্র করে একাঁট নবীন সম্প্রদায়ের মানাঁসকতাও ব্যন্ত হয়। 
এদের পাশে লালত-লশলাবতীর ভালোবাসা, মানাসক অশান্তির পর 'ববাহ, 
কাহিনীটিকে একটি মিলনান্তক পাঁরিণতি দান করে। 

কমলেকাঁমনী নাটকের কাহনীতেও িখণন্ডীবাহন ও রনকল্যানীর 
ভালোবাসা, এদের মিলন, শিখণ্ডীবাহনকে রাজপূত্র প্রমাণ করা এগুলির 
জন্যেই যেন নাট্যকার সর্বশীন্ত প্রয়োগ করেছেন। রাজপাঁরবারের সঙ্গে যুক্ত 
হওয়া সত্বেও বিশেষ কোন রাজমাহমা এই কাঁহনীতে নেই বরং সাধারণ 
মানুষেব আশা-আকাঙ্ক্ষার মতই একটি ভলোবাসার কাঁহনী এখানে ব্যন্ত করা 
হয়েছে । দুই দেশের সংগ্রামের মধ্যে সহসেনাপাতি শিখণ্ডীবাহনের অতুলনীয় 
বরে রনকল্যাণশীর সখীর আবির্ভাব, এগুলিতে গল্পরস আছে এবং পাঠক 
ও দর্শক এমনই এক প্রত্যাশত পাঁরণতি মাশা করে। কাহিনীতে নতুনত্ব 
এসেছে মাঁণপূর রাজমাহষী গান্ধারীর পূর্ব অপরাধ বর্ণনায়। এই বর্ণনা 
অপ্রত্যাঁশত চমকে িখণ্ডীবাহনের প্রকৃত পাঁরচয় তুলে ধরতে যেমন সাহায্য 
করে তেমনি সাহায্য করে কাঁহনীটির মর্যাদা দানে। 

দীনবন্ধু শিত্রের এই সাতটি নাটকের কাঁহনী রাজা, জাঁমদার, বাদ্ধিক্ক 
গৃহস্থ ও সাধারণ গ্রাম্য জীবনের । গ্রাম ও সহর তাঁর নাটকের পাঁরবেশ রচনা 
করেছে। এই পাঁরবেশে সামাঁজক আশা-আকাত্ক্ষা ও সমস্যা তাদের প্রকৃত 
রূপ নিয়ে নাটকগুীলতে উপাস্থিত হয়েছে। আঁধকাংশ ক্ষেত্রে যে কাহিনীগ্যাল 
আমাদের আকৃষ্ট করে তা তার হাস্যরসাত্রক উপাদানের জন্যই । দীনবন্ধু 
নাটকের হাস্যরস কতগুলি প্রধান-অপ্রধান চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। বস্তৃত 
তাঁর নাটকের মর্যাদা শুধু কাহিনী নির্ভর নয় তা চরিন্র নির্ভরও বটে। সূতরাং 
চার সৃষ্টির জন্যে তান কোন কৌশল ও দি উপকরন গ্রহণ করেছেন সেই 
আলোচনার সার্থকতা আছে। 

দীনবন্ধূর সাতটি নাটকের ছোট বড় চরিত্রের সংখ্যা শতাধিক। গ্রাম ও 
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সহরের বহু বিচিত্র মানুষের চিত্র তাঁর নাটকগুিতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে 
তাঁর সমকালে এত সংখ্যক মানুষের ভিড় আর কারো নাটকে নেই। দীনবন্ধূর 
বহু দেশদার্শতায় ও সহানুভূতি-স্নগ্ধ আঁভজ্ঞতায় এই চারন্রগাঁল শুধুই 
বাশস্ট নয়, তাঁর সমকালের সমাজ-জীবনের একটি সম্পূর্ণ রূপকেও তুলে 
ধরেছে। সাধারণত মহৎ নাট্যকারের দৃম্টিতে একাঁট অখণ্ডতা থাকে । ব্যান্ত 
ও সমাজের মিলন-বিরোধের মধ্যে একটি ক্লিয়াশশীল জাবন প্রবাহকে লক্ষ্য করেন 
নাট্কার। একটি বা দুটি জীবন বিশেষ একটি সামাঁজক পাঁরবেশে বেড়ে 
ওঠে। অনেকগ্যাল ঘটনার সনত্রে গ্রাথত হয়ে তার সমগ্র রূপটি প্রত্যক্ষ হয়। 
শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এই সম্পূর্ণ জীবনাঁটকে গ্রহণ করেন নাটকে। বস্তুত যনি 
যতবড় নাট্যকার তিনি তত বোঁশ জীবনের অখণ্ড ছাঁবাঁট আনতে পারেন তাঁর 
নাটকে । স্বভাবতই ত্রাজেড এবং কমোড, এই দুই রাঁতর নাটকে যেহেতু 
একই ধবনের পারণতি থাকে না সেই হেতু এই দুই রীতির নাটকে জনবনের 
অখণ্ড রূপাঁটও একরকম নয়। ট্রাজোঁড সাধারণ ভাবে মহতের দুদ্শাকে 
উপাস্থিত করে, কিন্তু কমোডতে দুদ্শার চেয়ে হাসাকরতার ১ স্থান অনেক 
বেশি এবং আধকাংশ ক্ষেত্রে তা মহতের নাও হতে পারে। অর্থাৎ ট্রাঁজক এবং 
কামক চরিত্রের মধ্যে যে পার্থক্য তা শুধুই রীতিগত নয় গুণগতও এবং 
কোথাও কোথাও তা-ই একমান্র এ দয়ের পার্থক্য নির্দেশেক। 

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় মান্র সাতটি নাটকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
প্রীতানাধ স্থানীয় আঁধকাংশ মান্ষগ্ীল তাঁর নাটকে ভিড় করেছে। এমন 
পরিপূর্ণ জীবনের চিন্র তাঁর আগে কোন নাটকে পাওয়া যায় নি। রাজপারবার 
ও রাজকর্মচার*, গ্রাম ও সহরের সম্প্রান্ত মানুষ, স্ত্রী, পুরুষ ও কৃষক 
সম্প্রদায়ের পাশে ছাত্র, ঘটক. চাকর, বদৃষক, পণ্ডিত, রায়ত, নেশাখোর, নঈলকর 
ইত্যাদি বিচিত্র মানুষের ছাব তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে। প্রাতানাধস্থানীয় 
কয়েকটি চাবন্রের আলোচনায় দীনবন্ধুর চারন্র সৃন্টির প্রাতভা স্পন্ট হতে পারবে । 

দীনবন্ধ্‌ মিত্রের শাস্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হাস্যরসে। নঈলদর্পণ ছাড়া অন্য 
ধিষয়বস্তৃ, ঘটনা ও প্রকাশভঙ্গতে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্তেও একটি প্রেরণা যে 
সমস্ত নাটকগালিতে ক্রিয়াশীল এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। 
নঈলদর্পণ নাটকের পটভূীমতে হ্স্যরসের অবকাশ ছিল না। বাংলাদেশেব 
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কাহিনী ও চীরত্ ২২১ 


অগণিত কৃষক পাঁরিবারের প্রতীক হিসেবে গোলোক বসু পাঁরবার ও অন্যান্য 
কৃষক রায়তের অপমানত ও অত্যাচারত রূপ এই নাটকের বিষয়বস্তু । 
নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচারের মধ্যে ট্রাজোঁডর অশ্রুজলই একমাত্র অবলম্বন 
হিসেবে ধরা দিয়েছে । এই গভশর ও করুণ পাঁরবেশে দু-একটি চাঁরত্র সামান্য 
দু-একটি কথায় উজবল হয়ে উঠেছে। 

নীলদর্পণ নাটকের দুটি অংশ উদ্ধার করে রায়ত বা কৃষকাদর চীরন্র স্পজ্ট 
করা যায়। নাীলকরদের অত্যাচারে যাদের প্রায় প্রত্যহ পীঁড়ত হতে হয়েছে, 
ধর্ম এবং সম্মান যাদের বিসজ্ন দিতে হয়েছে তারাই প্রকৃত পক্ষে এই নাটকের 
মৌল শান্ত। গোলোক বসুর শান্ত পাঁরবারে ও তার গ্রামের মানুষদের নায়কত্ 
করেছে এই নাটকে নবীনমাধব। কিন্তু বিন্দুমাধব বা অন্য প্রধান ভদ্র চীরব্- 
গলির পাশে যারা বাস্তবতার দাবী নিয়ে উপাস্থত হয় তাদের সকলেই 
অপ্রধন রায়ত সম্প্রদায়ের। দীনবন্ধূর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি এই কৃষক 
সম্প্রদায়েকে তাদের নগ্ন স্বাভাবকতায় আঁকতে পেরেছেন। নীলদর্পণ 
নাটকের "দ্বিতীয় অক্কের প্রথম দৃশ্যে তোরাপ ও চারজন রায়তকে বেগুনবেড়ের 
কির গুদামঘরে জোর করে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে ধরে আনা হয়েছে। 
নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্লোস দূর্বলের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বলেই যেন 
তা বোশ অসহায়। “তোরাপ । ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারাম কা্ত 
পারবো না। ঝে বড় বাবুর জান্য জাত বাঁচেচে, ঝার হিলেয় বসৃতি কার্ত 
সৈই বড়বাবূর বাপকে কয়েক করে দেবঃ মুই তো কখনুই পারবো না 
জানকবূল।” 

তোরাপের কথার উত্তরে দ্বিতীয় রায়ত বড়বাবুর প্রাতি তার কৃতজ্ঞতার কথা 
স্বীকার করে, কিন্তু উপায় নেই। 4...... তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে 
আস্ত রাখে না, উউ সাহেব মোর বাঁক দেড়েয়ে উটেলো দ্যাঁদনি আকন তবাদি 
অন্ত বোঝান দিয়ে পড়ছে গোড়ার পা য্যান বল্দে গোরুর খুর 1৮ দ্বিতীয় 
রায়ত বর্ণনা করে কাচারির, “মুই সেরের কেচাঁরর ভেতর অনেক 'তামাস! 
দেখেলাম। ওয়া! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, 
দুই সূমল্দ মোন্তারওমনির র কর্যে আসেছে। হেড়াহোঁড় যে কান্ত নেগলো, 
এখড়ের নড়ই বেদলো।” এই দৃশ্যেই চতুর্থ রায়ত গোলকবসুর বর্ণনা করে 
ধনাত আ্যাকবার স্বরপূর আয়েলাম। আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার 
চটক, কি অরপুরর রুপী দেখেলাম। বসে আছেন য্যান গজেল্দ্রগামিনী।” 
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রায়তদের কথোপকথনের এই ভাষায় হাঁসর উপাদান আছে কন্তু তার 
আবেদন উপারউন্ত রায়তদের কাছে নয় কেননা এ ভাষা তাদের প্রাত্যাহক 
জীবনের ভাষা । উডসাহেবের বুটের তলায় যে রায়ত পিম্ট হয় যার বুক থেকে 
রন্তু ক্ষরিত হয়, সে হাঁসর কথা বলে না। বস্তুত এদের আচার আচরণ, 
কথাবাতণার মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যা রায়ত সম্প্রদায়ের কাছে হাস্যকর, 
অথচ তা শাক্ষিত দর্শক ও পাঠকের মনে অনেক সময় হাস্যোদ্রেক করতে পারে । 
এখানেই দীনবন্ধুর শান্তর পাঁরচয়। রায়তদের উপমার সঙ্গে পাঠকের 
কল্পনাশান্তর অসত্গাঁতি সমস্ত নিষ্ঠুর যন্তনার মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত বেদনা- 
মাশ্রত হাঁসির সাঁম্ট করে হৃদয় ও বাঁদ্ধকে উদ্দীপ্ত করে একই সঙ্গে । সেই 
পাঁরচয় এই অংশে আছে। রায়তদের অন্যতম প্রতিনিধি তোরাপ চারন্রে গ্রাম্য- 
জীবনের একটি স্বাভাবিক ও বলিম্ঠ রূপকে উল্লিখিত দৃশ্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে। 
পরবতাঁ অংশে ক্ষেত্রমাণর উদ্ধার দৃশ্যে বা নবীনমাধবের আহত হওয়ার উত্তর- 
কাহিনীতে তোরাপের পরিচয় আছে। প্রভুর প্রাতি শ্রদ্ধা-সম্মানের সঙ্গে 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে আর সমস্ত প্রাণ যেন ফুটে বেরোয়। লৌ, দেখে গাটা যার 
ঝাঁকি দিয়ে ওঠে, ভাতার মাঁরর মাঠে সাহেবকে পেলে যে তার চোয়াল আসমানে 
উাঁডয়ে দিতে চায় সে শুধুই প্রভুর প্রীতি আনুগত্যে ও শ্রদ্ধায় বিগলিত নয়, 
সে 'নজের শান্তর ওপর আস্থাবান। নীলদর্পণ নাটকের গ্রাম্য চারন্রের এই 
সরল অনাবৃত অথচ বলিষ্ঠ জীবনকে পুরুষ চারব্রগুলির মধ্যে যত সহজে 
তোরাপ তুলে ধরতে পেরেছে এমন আর অন্য কোন চারত্র নয়।১ অবশ্য 


১। তোরাপের কথাগ্ঁলতে যে চার পাঁরস্ফুট হইয়াছে তাহা সর্বদেশে, সর্ব 
কালের কাঁবকল্পনাকে আকৃষ্ট কাঁবয়াছে। তাহার বশাল পেশীপুুষ্ট দেহ একটা 
বন্য পৌরূষের ছবি এ কথাগুলিতে যেমন সংস্পম্ট হইয়া ওঠে, তেমনি এই ভাষার 
ভণ্গতেই তার অন্তরের বালকমুর্ত এবং অকপট কুটিলতাহশীন ক্রোধ যে রসের 
সৃম্টি করে, তাহাতে একাধারে হাঁস ও শ্রদ্ধার উদ্দেক হয়। লো দেখে গাডা মোব 
ঝাঁক মেবে ওটছে"_এই একটি কথায় সে কোন্‌ জাতের মানুষ তাহা আমরা নিমেষে 
বাঁঝয়া লই; চাঁরন্র-ীচন্রণে এমন অব্যর্থ নাটকীয় কজ্পনাই সেক-সপীয়ারের গৌরব। 
কিন্তু তোরাপের চরিব্রে এই যে এখানে আদম পশুটার মৃর্ত উপক মারতেছে, 
তাহার ক্রোধ প্রকাশের ভাঙ্গতে সেই পশন্ই শিশুর্প দোঁখিয়া আমরা কৌতুক 
অনুভব কারি; সেই পশুই একাঁট অকপট মনুষ্যত্থের মাধূর্যে মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। 
তোরাপের ভাষাও লক্ষ্য করিরার বস্তু, এখানে ভাষার অসংযমই প্রাণের প্রাবল্য সূচনা 
কারতেছে। এ ভাষায় যে অশলশলতা আছে তাহা "আর্টের অশ্লীলতা নয়, চরিন্র- 
গত দুনাঁতি নয়, এ অশ্লালতায় ন্যায্য আঁধকার কেবল এই চাঁরব্লেরই আছে, সে 
আঁধকার হইতে তাহাকে বাত কাঁরতে চাঁহিবে, এত বড় র্াচবাগীশ ভগবানও 
নহেন, তোরাপ তাহাই প্রমাণ করিয়াছে । 

মোহিতলাল মজুমদার, আধ্যাীনক বাংলা সাহত্য, ১৩৫৩, ১১৭। 


কাঁহনশ ও চার ২২৩ 


নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণির চরিত্র অনুরূপ সত্যে যুস্ত। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় 
গরভাঙ্কে ক্ষেত্রমনির সেই পারচয় স্পম্ট হয়েছে। 

সাধূচরণের একমাত্র কন্যা ক্ষে্রমীণ বুদ্ধ ও আঁভজ্ঞতায় বাঁলকা। 
সাধভক্ষণের উদ্দেশ্যে সাধ্চরণ তাকে গৃহে এনেছে। সেই অবস্থায় তাকে 
নীলকরের লব্ধ দৃষ্টির গ্রাসে পড়তে হয়েছে। নাটকেব পাঁরণাঁতর জন্যে যে 
অসংখা ঘটনাগ্ীল এখানে ঘটেছে, ক্ষেত্রমানর উপাস্থাত সেই মূল প্রবহের 
একাট সূত্র মান্। অন্য সতত্রগীলর সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু প্রকাশে « 

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাক্কে ক্ষেত্রমীনকে রোগের ঘরে এনেছে 
পদীময়রান। “ক্ষেত্র। ময়রাপাঁস, মোরে এমন কথা বলনা, মুই পরান 1দাতি 
পারবো, ধর্ম দাতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি কুচি কব. মোরে পুড়য়ে ফেল, 
ভেসয়ে দাও, পুতে রাখ, মুই পরপুরূষ ছততি পারবো না, মোর ভাতার মনে 
শক ভাববে? 

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায়, একথা কেউ জান্তে পারবে না 
এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো । 

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জানাতি পারলে না-ওপরের দেবতা তো জান্তি 
পারবে, দেবতার চাক তো ধৃলো দাঁত পারবো না। আমার প্রাণের ভিতর 
মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক, আর অজানাই হোক, মুই উপপাতি 
কাত্ত কখন পারবো না।” ..১ ১০ ০ 

“মোরে কাল সাপের গন্তের মধ্যে একা রেখে গাল, মোর যে ভয় করে, 


মুই যে কাঁপতি লোগছি, মোর যে ভয়তে গা ঘুরাঁত লেগেছে, মোর মুখ মে 
তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল। 


রোগ। িয়ার, ডিয়ার, দেই হস্তে ক্ষেত্রমাণর দুই হস্ত ধরিয়া টানন) 
আইস, আইস। ক্ষেত্র। ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, 
মোরে ছেড়ে দেও, পদীপাসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটয়ে দাও, আঁদাব 
রাত, মুই একা যাঁত পারবে না, হস্ত ধাঁরয়া টানন) ও সাহেব তৃমি মোর 
বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা । হাত ধাল্প জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি 
মোর বাবা। 


রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কোন কথাম্ন 
ভুলতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব। 


ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব। মোর ছেলে মরে যাবে মুই 
পোয়াঁতি। 


২২৪ দীনবন্ধু মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার নজ্জা যাইবে না। (স্তর 
ধাঁরয়া টানন)। 

ক্ষেত্র। ও সাহেব মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুম মোর ছেলে, 
মোর কাপড় ছেড়ে দাও (রোগের হস্তে নখ বিদারণ) 

রোগ । ইনফরন্যাল্‌ বিচ্‌। ক্ষেত্র গ্রহণ কাঁরয়া) এইবার তোমার 
ছেনালি ওঙ্গ হইবে। 

ক্ষেত্র ৪ মোরে আযাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছ বলবো না। মোর বাক 
একটা তেরোনালের খোঁচা মার, মুই স্বগৃগে চলে যাই ও গুখেগোর বেটা 
আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মর্যে। মোর গায়ে যাঁদ আবার হাত 
দাঁৰ তোর হাত মুই এপ্চড়ে টুকরো টুকরো করবো । তোর মা বূন নেই, 
তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না; দেণ্ড়য়ে রাল কেন। ও ভাই ভাতারণর 
ভাই, মাব না মোর প্রাণ বার করে ফ্যালনা, আর যে মুই সইতে পাঁরনে ।" 

নাটকে ক্ষেএ্রমানর স্থান সামান্য । কিন্তু স্বজপ স্থান গ্রহণ করেও যে 
চাঁরত্র তার মৌল শান্তকে জীবন্তরূপে প্রকাশ করতে পারে তার প্রমাণ ক্ষেত্রমণি' 
বাংলা সাঁহত্যের সমস্ত বিভাগেই ক্ষেত্রমনির মত চারন্র একক। নীলকরদের 
উদগ্র লালসার সামনে একটি অসহায়া কৃষক বধূব সম্মান ও ধর্ম রক্ষার এই 
দৃশ্যে নাট্যকার সর্বশান্তর নিয়োগ করোছলেন বলে মনে হয়। মান্ষের 
ক্ষুধার নিষ্ঠুর ও ধর্মহীন এক পাঁরাস্থাতিতে নিতান্তই অনাভজ্ঞ এক বালিকা 
অন্তবরত্ধী বধূকে উপাঁস্থত করেছেন নাট্যকার। এই অগপ্রত্যাশত ঘটনা শুধু 
ক্ষেত্রমানর কাছেই নয় পাঠক ও দর্শকের কাছেও করুণ ও মর্মাণ্তিক হয়ে দেখা 
দয়েছে। মোহতলাল মজুমদার এই দৃশ্যকে দীনবন্ধ্র “আগ্নপরাক্ষা' বলে 
আঁভাহত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এই নাটকে যে কাঁট মত্যু ঘটেছে, তাদের 
মধ্যে ক্ষেত্রমাণর মৃত্যুদশ্য শিল্পের দিক থেকে গভশীরতর মর্যাদার আধকারা । 
1পতামাতার স্নেহলালিত একমান্র কন্যার সাধভক্ষণ বা চুনার সাঁড়র আকাঙ্কা 
তৃপ্ত হয়ান। পাঁরচিত সংশয় থেকে অন্য এক নিষ্ঠুর জগতে উপাঁস্থত হলেও 
গ্রামীণ সংস্কীতির বালম্ঠ জীবন ও নীতিবোধ থেকে ক্ষেত্রমাণ বিচ্যুত হয়ান। 
“এই দৃশ্যের এইট;কুর মধ্যেই অসহাযা নারীর যে অবস্থা-সঙ্কট চিন্তিত হইয়াছে 
তাহার তপব্রতা ও 'নিদারুণতার কারণ এই যে, নৃশংস হিংস্র জন্তুর আক্ুমণে 
পারল না। জশবনের এত বড় নির্মম কঠোর দিকটা যে কখনও দেখে নাই 
নাশ্চন্ত 'ব*বাসের সারল্যে যে আজন্ম লালত, চাষার ঘরের নির্বোধ স্নেহে 
যাহার হদয় মন গ্াাঁঠত, সে যখন সহসা জগতেরই নিজ্করুণ লোল.পতার মাত 


কাহিনী ও চারত্র ২২ 


দোঁখল, তখন তাহার আত্মরক্ষার যে প্রয়াস আমরা দোঁখ, তাহাতে ত্রাজেডির 
নায়িকা সুলভ আচরণ ও বাক্য বিন্যাস নাই; অজগর সর্পের আক্রমণে ক্ষাীণপ্রানা 
পক্ষীমাতার যে নিতান্ত নিম্ষল আর্তচীৎকার ও নখরপাত এখানে তাহাই 
স্বাভাবিক: প্রাণের প্রবল আকুলতা দূর্বল দেহের বাধা আঁতক্রম কাঁরতে 
পারিতেছে না।”১ ক্ষেত্রমানর মৃত্যুর দৃশ্যেও এক আঁদম জীবনচেতনা ব্য্ত 
হয়। রেবতীর “মুই সোনার ণাক্ক ভোঁসয়ে দিতে পারবো না। মারে মৃই 
কনে যাব রেঃ সাহেবের সাঁঙ্গ থাকা যে মোর ছল ভালরে।” এই গভশর 
ক্ষেদোন্তর মধ্যে ক্ষেত্রমানর মৃত্যু আরো গভীর ও মর্যাদাময় হয়ে ওঠে। 

নীলদর্পণ নাটকের অনেকগ্যীল প্রধান অপ্রধান চরিন্রের মধ্যে তোরাপ ও 
ক্ষেত্রমান এই দুট চারন্র াশিম্টতার আঁধকারী। তার কারণ, গোলোক বসু 
বা নবীনমাধবের পাশে যে কৃষক সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে, তাদের আন্তরশান্তব 
আঁধকার পেয়েছে এই দুটি চারন্র। অন্য চরিত্রগ্াঁলর মর্যাদা এতে হান হয় 
ন[ বরং এদেরই পাশে ভদ্র স্ী-পুরুষ চারব্রগুলিও বিশিল্ট হয়ে ওঠে। 
তোরাপের নিভর্দক সারল্য, প্রভৃভন্তির সঙ্গে আদম প্রাণশান্তর প্রাচুর্য তার 
চার্রকে যেমন স্পন্ট করে তেমান এক অসহায় পারাস্থাতিতে, অপ্রত্যাশিত 
আঁভজ্ঞতায় ক্ষেব্রমনি তার সরল, গ্রাম্য বাঁলজ্খ ধর্মভীরু রূপাঁটকে তুলে ধরে। 
তোরাপের পারিণাম নট্যকার দেন 'ন কিন্তু বাংলা দেশের কৃষক-জীবন যে 
একাট সান্রে গ্রাথত ছিল, সে পাঁরিচয় নাট্যকার দয়েছেন। মাঁটব সঙ্গে জননী 
মুর্তকে একত্র দেখেছে বাংলা দেশের কৃষক সম্প্রদায় । নীলকরের উদগ্র লালসার 
স্পর্শে সেই জননী মূর্ত ক্রমশই বিশীর্ণ ও বিধহস্ত হয়েছে। সোনার 
লক্ষ্যকে ভাঁসয়ে দেওযা ছাড়া অন্য কোন পথ তখন খোলা ছিল না। ক্ষেত্রমান 
চাঁবত্রের গৌরব এখানে যে. নাট্যকার তাকে জীবন্ত ও বাস্তবরপেই এই মাঁটর 
প্রকৃতির সঙ্গে ?মালয়ে একেছেন। ক্ষেত্রমাণর গ্রাম্য বেশেই তার যথার্থ 
রূপাঁট ফুটে উতেছে। 


নশলদর্পণ নাটকে করুণ রসের যে প্রাধান্য তা প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধুর 
স্বভাব ধর্ নয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে দীনবন্ধু করুণ রসের কাহিন? 
বা চারন্র সৃস্টি করতে অক্ষম। বরং একথাই বলা যায় যে তার আঁধকাংশ 
নাটকে এমন কতকগুলি উপকরণ বা উপাদান আছে যা প্রকৃত পক্ষে কর্‌ণ 
রসেরই ৷ নীলদর্পণ নাটকের কাঁহনশ ও চরিব্র, নবীনতপাঁস্বননর রমননমোহনের 
কাঁহনী, বিয়ে পাগলাবুড়োর রাজীবলোচনের দূগ্গাঁতি, ইত্যাদতে করুণ 
রস সৃষ্টির অবকাশ ছল। দীনবন্ধু ক্ষেত্রবিশেষে সেই অবকাশের সুযোগও 


১। মোহতলাল মজমদার, পূবোন্ত, ১১৯-২০। 
১৫ 


২২৬ দশনবজ্ধ মিন্ত $ কবি ও নাট্যকার 


নয়ছেন। কিন্তু করুণ রস তাঁর নাটকের প্রাণ নয়। প্রকৃত পক্ষে তাঁর নাটক- 
গুলির কাহিনী ও চারন্র সৃম্টিতে এমন সব উপকরণের সাহায্য তাঁন নিয়েছেন 
যার পাঁরণাতি হাস্যরসে। এই হাস্যরস সর্বদাই যে দর্শক ও পাঠকদের উচ্ছল 
হাসিতে পূর্ণ করে এমন নয়। কখনো কখনো এই হাঁসির সঙ্গে 'মাশ্রত হয়ে 
থাকে এক গভীর বেদনা । অসঙ্গাতর িন্ততা বা ব্যঙ্গের শাণত বাক] 
এ হাসিতে স্নিগ্ধ ও রমনীয় হয়ে ওঠে ।১ দীনবন্ধু এই হাসর ত্রন্টা হলেও 
সব নাটকে উচ্চস্তরের হাস্যরস তান সৃঁন্ট করেন নি; অথবা সব চাঁরন্রেই 
উচ্চস্তরের হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় না। দীনবন্ধূর দ্বিতীয় নাটকের অন্যতম 
চাঁরত্র জলধরকে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্য কৌতুককর হাঁসর সৃষ্ট হয়েছে। 

নবীন তপাঁস্বনী নাটকের জলধর চারন্রের সঙ্গে 1৬তোাঠ 15৩3 ০ 
ড$110050 নাটকের £৪15এ চারন্রের মিল অন্য অধ্যায়ে লক্ষ্য করা গেছে। 
অবশ্য £81520-এর বাগ্‌ বৈদপ্ধ জলধর চারন্রে নেই। জলধর-জগদম্বা'র 
কাহিনীটি মূল কাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্যে যোঁজত হলেও এই 
কাহিনই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। তার কারণ জলধর জগদম্বা চাঁরব্রের 
স্বভাব ও দৈহিক বিকাতি। 

জলধর বিগত যৌবনা জগদম্বার স্বামী ও রাজমল্লী। রাজধানশর 'বাভন্ন 
নারীর প্রাতি সে লু্ধ। কামবাসনা চাঁরতার্থ করার উপায় করে নেওয়ার 
মত বাাদ্ধমান জলধরের মধ্যে কাব্য প্রাতভাও আছে। প্রকৃত পক্ষে নাটকে 
জলধরের যে চাক্ষুষ পরিচয় তা নয়ন রোচক নয় অথচ তাব সমস্ত অসঙ্গত, 
দুননোতক আচরণের মধ্যে এমন একটি সহজ বাক্চত্র রাঁসক মানুষ আছে 
যার সবটাই আমাদের খারাপ লাগে না। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে 
জলধরের আঁবর্ভাব হয়েছে নাটকে । পূর্ববতঁ দৃশ্যে মালতী ও মাল্পকার 
কথোপকথনে, রাজা রমনীমোহনের বড়রাণীর আত্মহত্যা ও 'ববাহের সংবাদ 
পাঁরবোশিত হয়েছে। এই দৃশ্যে জলধর রাজার উদ্যানে এসেছে মালতার দেখা 
পাওয়ার জন্যে। 


“জলধর। মালতা এই রমনীয় উদ্যানে জলব্লীড়া কারতে আসে, আম 
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কাহিনী ও চারন্ ২২৭ 


'ন্রিভজ্গ হোয়ে এই খানে দাঁড়াই, শিস্‌ দিতে থাকি, বংশীধবানি বিবেচনা করে 
সেই রমাঁনমান রাধাবিনোদিনী আমার নিকটে আসবেন। 

(শস্দেওন) বংশীধারীর মত আর কিছু থাক্‌ না থাক্‌ বর্ণাট আছে। 
এই তো রূপ, এতেই জগদম্বার গৌরব কত, এমন স্বামি, যেন আর কারো হয়নি, 
একথা একাঁদকে সত্য বটে। আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোঁধক |» 


মালতাঁর প্রত্যাশারত জলধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিদ্যাভূষণের। “মন 
উচাটন, মালতন কারণ, কই দরশন পাই গো তার” এই গানের পর মালত" 
মাল্লকার সঙ্গে দেখা হয়েছে জলধরের। মালতী-মাল্লকার সঙ্গে কথোপকথন 
রত অবস্থায় হঠাৎ আঁবর্ভত হয় জগদম্বা। 

“জগদম্বা। ও পোড়া কপালীর বেটা, এই তোমার রাজবাড়ঈ যাওয়া, 
তোমার আর মরণের জায়গা নেই, ঘাটের পথে পোড়া কপাল পোড়াচ্চে ।” 

“জলধর। (মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে) গুরাই আমারে ডেকে গোটা কত 
কথা জিজ্ঞেস কচ্ছেন, আম কি কারো দিকে উষ্চু নজরে চাই ?” 


বংশনধারীর সঙ্গে তুলনারত জলধর নজেব বর্ণ সম্পর্কে সচেতন এমন 
কি জগদম্বার রূপ বর্ণনায় স্বামী হিসেবে ছু নম্তুরও। মালতন মাল্লকার 
সঙ্গে বাঁসকতার মাঝখানে আকস্মিক জগদম্বার আঁবর্ভাবে জলধরের চাঁকত 
পাঁরবর্তনটুকুও লক্ষমণীয়। বস্তুত জলধরের লাম্পট্যের চিন্রকে দীনবন্ধু এক 
গন্ধ হাসা কোতুকের প্রলেপ দান করেছেন। মালতীর গৃহে সদাগরের মিথ্যা 
অনুপস্থিতির সুযোগে যে জলধর নিগৃহীত ও অপমানিত হয, তা তার প্রাপ) 
শাস্তি; কিন্তু কোথাও জলধরের এই অসঙ্গত ও অসামাজিক আচরণে পাণ্ক- 
তত প্রবলভাবে বিক্ষৃব্ধ হয়ে ওঠে না। বরং এই পাঁরাস্থাতির কোতুককরতায় 
কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে দর্শক ও পাঠক সেটি কল্পনা করে হাস্যোজ্বল 
হয়ে ওঠে । বাকচত্র, কামুক, রাঁসকতাপ্রিয় জলধর, পাঠক ও দর্শকের 
দৃম্টিতে জলধরমৃর্তি পাঁরত্যাগ করে হোঁদলকুৎকুতে রূপান্তরিত হয়। যে 
জলধর মল্লিকাকে মা-র সম্ভাষণ করতে বাধ্য হয়েছিল সেখানে জগদম্বার 
সম্মার্জনী কাজ করেছে । আবাব মালতীর গৃহে উপাস্থিত জলধর নেপথ্যে 
রাঁতকান্তের গলা শুনে বলেছে “মালতাঁ, আমার মাতা খাও দোর খুল না, 
আমি লুকুই, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, জগদম্বারে রাঁড় করো না”। 
জলধরের অন্যায় আচরণ ও তার শাস্তি উভয়ই যেন এই কোতুককর পাঁর- 
স্থিততে অন্তরালবতর্ঁ হয়েছে। তার অন্যায়ের একাঁট ক্ষণ আভাস যেন 
পাঠক ও দর্শকের মনের মধ্যে একান্তে আছে-মালতন মল্লিকার শাস্তিকে গ্রহণ 
করে জলধর এক অফুরন্ত হাসির রাজ্যে উপাঁস্থত করে পাঠক ও দর্শককে! 


মুখোস দেওয়া, গুড় আলকাতরায় আঁভধিস্ত, তুলো, শোন, আবর মাখা জল- 


২২৮ দীনবন্ধ্‌ মিত্র £ কাঁৰ ও নাট্যকার 


ধরকে খাঁচার মধ্যে বন্দী হতে হয়েছে। আরব দেশোদ্ভূত হেদিলকুৎকুতের 
স্বভাবের সঙ্গে আমাদের অপাঁরচয় আছে বলেই নাট্যকারের পক্ষে হাস্যরম 
সৃম্টির এক বাশম্ট সুযোগ হয়েছে। 

নবীনতপাঁস্বনী নাটকে জলধরের দূন্নোতিক ও অসঙ্গত আচরণ দীনবন্ধু 
হাস্যরাঁসকের দম্টিতে গ্রহণ করেছেন বলেই তার চাঁরান্রক অসঙ্গাঁত আমাদের 
সামাজ্ুক চৈতন্যকে আলোড়িত করতে পারে না। জলধরের প্রাতি আমাদের 
সহানুভূতি না থাকলেও নাট্যকারের সহানুভূতি আছে। আর তারই ফলে 
জলধর নিজের রূপগৃণ সপর্কে সচেতন। লৌহাপঞ্জরে বদ্ধ জলধরকে পার: 
ত্যাগ করে বাহকেরা পলায়ন করার পর জলধরের কথাটি স্মরণযোগায- বাপ 
লাঁটর গুতো হতে বাণ পেলেম। আঃ কি প্রেম কারাঁচ : প্রেমের 'পাত্ত টেনে 
বার কারিচি। বস্তুত, তার লাম্পট্যের সঙ্গে এক বাকচতুর রাঁসক মনের 
মশ্রণ হয়েছে বলেই তার সমস্ত অসঙ্গাতিগুলি সাধারণ অসংগাঁতর উধের্ক 
ওঠে। তালধরকে মুক্তি দেওয়ার আগে রাজা জিজ্ঞাসা করোছল--“হাতিপর্বে 
তোমার রাঁসকতায় কোন রমণী বশনভূত হয়োছিল £” 

সুলধর। শত শত। 

রাতিকান্ত। একবার জগদম্বাকে ডেকে আঁন”। 

অপমানিত ও প্রহৃত যে জলধর রাজার প্রশ্নের উত্তরে 'শত শত" নার 
বশশভৃত করার কথা বলে সেই জলধর রাঁতিকান্তের কথার উত্তরে বলে-“সদাগব 
মহাশয় তমি আমার ধর্ম বাবা, আমায় রক্ষা কর, এর উপরে ঝাঁটা হলে আর্‌ 
আঁম প্রাণে বচিবো না”। 

স্ত জলধর ও রাজগহে মন্ত্র জলধর প্রকৃতপক্ষে দুই ভিন্ন মানুষ। 
জগদম্বার স্বামী জলধরের একনিষ্ঠ পত্রীপ্রীতি ও বিনম্্রতার সঙ্গে আর এক 
জলধর এসে দাঁড়ায়: যার পাঁরণাঁত হোঁদলকুৎকুতের রূপে । মনে হয় শুধুই 
সামাঁজক আচার-আচরণের অসঙ্গাঁত নয় জলধর চাঁরত্রের মধ্যেই এই দুটি 
রূপের সহাবস্থান ছিল। দীনবন্ধুর কৌতুকদৃ্টি সেই অসং্গাঁতকে এক 
আশ্চর্য উচ্ছল হাসতে রূপান্তরত করে জলধরকে এক অখণ্ড মৃতিতে 
রূপদান করেছেন। নবীন তপাঁস্বনীর জলধর চীরন্রের অফুরন্ত কৌতুক বিয়ে 
পাগলা বুড়োর রাজীবলোচন চরিন্ে১ ব্যাঙ্গাত্মক রূপ পারিগ্রহ করেছে। 


১। বিয়ে পাগলা বুড়োর রাজশীবলোচন জীবন্ত চরিত্র মধূসদনের ভন্ত- 
প্রসাদের চেয়ে রাজীব আরো বোঁশ বাস্তব এই কারণে যে, শেষ পর্ব্তি দীনবন্ধু 
তাকে অনৃতগ্ত 721010)60 চাঁরিন্রে পরিণত করেনান। কেবল বাজাঁব নয, রামমনি, 
পে*চোর মা, পাড়ার ছেলেরা সকলেই বাস্তব জগতের রন্তু মাংসের মানুষের মতই স্ত্য। 

আঁজত দত্ত, পূর্োস্ত, ১২১-২২। 


কাহিনী ও চারন্ ২২৯ 


এখানে নিছক হাস্যরসের বা কৌতুকরসের সৃষ্ট নয়-সেই সঙ্গে সামাজিক 
দায়িত্ব পালনের চেষ্টাও নাট্যকারের দিক থেকে কাজ করেছে। বৃদ্ধ রাজীব- 
ব্যর্থ পরিণাঁত এই নাটবে দেখানো হয়েছে। 

দার পাঁরগ্রহের মধ্যে যে সামাজিকতার প্রকাশ তা একটি বিশেষ বয়সে 
অসঙ্গত নয়_কন্তু নিতান্ত বৃদ্ধের মধ্যে এই ইচ্ছা জাগ্রত হলে তা স্বভাবতঃই 
অন্য অর্থে গৃহীত হতে পারে। বিয়ে পাগলা বুড়োর রাজ ীবলোচন গ্রামে 
প্রধান, সামাজিক আচার-আচরণের নিয়ামক, গ্রামের ছাত্রদের সঙ্গে ও প্রাতি- 
বেশীদের সঙ্গে সদ্ভাবহীন। নিতান্ত শিশুদের কাছেও তার 'ববাহ বাসনার 
কথা অপ্রকাঁশত নয়। “বুড়ো বামনা বোকা বর, পেশ্চার মাকে বয়ে কর” 
এই ছড়া শুনতে পেয়ে যে রাজীবলোচন তাদের ছুটে ধরতে যায় সে অসমর্থ । 
1কন্তু তাদের প্রাতি রাজীবলোচনের মনোভাব গোপন থাকে না--'যম নিদ্রাগত 
আছেন, এত বালক মরচে তোমাদের মরণ হয় না-কি বলবো দৌড়াতে পারিনে 
তা নইলে একটি একটি ধার আর খাই বৃদ্ধের এই মানসিকতার মধে। 
একটি স্নেহশুন্য রূপ স্পন্ট হয়ে ওঠে । রাজনীবলোচনের ইচ্ছা ও কার্ষের, 
দেহ ও শান্তর মধ্যে এমন এক অসঙ্গাঁতি আছে যা একাঁদকে তার অসহায় 
করুণ রূপাঁট ও অন্যাদকে সেই অসহায় অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হবার ব্যর্থ 
চেম্টাকে তুলে ধরে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গরভাঙ্গে রাজীবলোচন নিজেই 
সেই অবস্থার বর্ণনা করে। 

“রাজীব । পেচোর মা বেটীই আমাকে বুড়ো করে তুলেছে, গ্রামময় রাষ্টু 
করে দিয়েছে ওর যখন বিয়ে হয় আমি তখন মল্লিকদের বাড়ণ গোমস্তাগার 
কর্ম কাঁর-_ঁক ভয়ানক কথা ন্যন্ত করেছে। আমার কলোপ, কালাপেড়ে ধ্যাতি, 
কৌশল সব বৃথা হল একথা মনের ভিতর আন্দোলন কারিলেও হানি হতে 
পাবে। 

মন! প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হও, বিবেচনা কর আম বিশ বংসরের নবীন 
পুরুষ, আমি ছোলাভাজা কড়্‌ মড়্‌ করে চিবিয়ে খেতে পার, আম দৌড়ে 
প্রেয়সীকে অনায়াসে কোলে তুলে লতে পাঁর। বেটীঁকে দেখলে আমার অঙ্জা 
জহলে যায়, তা নইলে ছু টাকা দিয়ে বেটকে বলতে বাল পে*চো যে বার 
মরে সেইবার আমি হই--আবার ভারত ছাড়া বেটীর নাম কচ্চি, বেটীর মুখ 
ভাঁঙ্গমা মনে হলে হৃৎকম্প হয়।% 

বিবাহের কথায় ও পেচোর মার উল্লেখে রাজঁবলোচনের ক্ষিপ্তপ্রায় 
মর্তট প্রায় উন্মাদ একি চিন্ন উপাস্থত করে। তার চাঁরত্র যে শুধৃই 


২৩০ দীনবন্ধ; িন্ত ঃ কাব ও নাট্যকার 


বিবাহ দৃশ্যে বা পারিণাতর দৃশ্যে স্পঙ্ট হয়েছে এমন নয়। তার চারন্ের 
অসঙ্গতি হল সে বার্ধক্য পশীড়ত-_সেই বৃদ্ধত্বকে অস্বীকার করে যে রাজীব. 
লোচন যৌবনকে গ্রহণ করতে চায় সেখানেই এই চারন্রাট নিজেকে কর্ণ রূপে 
প্রকাশ করে। কখনো কখনো হাস্যরসাতআক নাটকের এই কারুণ্যে 08£55-র' 
সুরও ধ্বানত হয়ে ওঠে ।১ বস্তুত সামাঁজক আচার-আচরণ বাঁহর্ভৃত অসঙ্গত 
বিবাহ ইচ্ছার পাঁরণাঁতি ছাড়াও বার্ধক্যকে অস্বীকার করার এক ব্যর্থ প্রয়াস 
এই নাটকের অন্তরালে কাজ করেছে। রাজীবলোচনে তারই প্রকাশ । 


বিষয় ও বাঁদ্ধমান রাজীবলোচন জলধরের মতই কাব্যরাসক। মিথ্যা 
ববাহ-বাসরে নববধূর বেশে রতার সঙ্গে রাজশীবলোচনের কথোপকথন প্রবল 
হাঁসির সৃষ্ট করে। কিন্তু এই হাঁসর অন্তরালে এক গভীর বেদনাও স্পম্ট। 
দশনবন্ধুর হাস্যরস সাঁম্টর পারচয় দতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার এই 
প্রহসনাঁটর আশ্রয় নিয়েছেন। “বয়েপাগলা বুড়ো যখন আত্মীয় স্বজনদের 
সঙ্গে বিবাদ করিয়া, যূবা সাঁজিয়া, নকল শাল শালাজের কানমলা সহ্য করিবার 
প্রানপণ চেম্টা করিয়াও শেষে কাঁদয়া ফেলে এবং 'মলাম, চি, মেরে ফেললে 
-- রামমান! বাঁলয়া তাহার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পালয়ত্রী ও রক্ষাঁয়ন্রী 
বষাঁয়সী বিধবা কন্যার নাম ধাঁরয়া চীৎকার কাঁরয়া উঠে, তখন এই 
কৌতুকাভিনয়ের মধ্যেই মূহূর্তের জন্য মানুষের করূণতম অদজ্টই হাসিয়া 
উঠে। নিজ বার্ধক্য অস্বীকার করিয়া যে বৃদ্ধ বিগত যৌবনের আভিনয় 
কাঁরতেছে, সে যে কিছুতেই জরাকে ফাঁক দিতে পাঁরিতেছেনা, নিমেষের, মোহও 
[টিকিতেছে না সে যে সত্যই শিশুর মত অসহায় এবং একটুতেই আকুল হইয়া 
মাতৃস্থাননয়া রামানকে তাহার স্মরণ করিতে হয়,নিয়াতির সাহত কিন 
সংগ্রামে বিমূঢ় মানুষের এই অবস্থা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনই শোকাবহ । 
কিন্তু এই রীতিমত প্রহসনের দৃশ্যেও যে ক্পনা রাজীবলোচনের মুখে ওই 
“ও, রামমাঁন!', বলাইয়াছে, তাহাকে কি নাম দিব? প্রহসনের মধ্যেও এই 
রূপ হাস্যরসের দন্টান্ত ক আর কোথাও 'মাঁলবে 2” 

দীনবন্ধুর পরবতারঁ নাটক সধবার একাদশতে উৎকৃষ্ট হাস্যরস ও কতগাঁল: 
বিশিষ্ট চারন্র দেখা গেছে। এই নাটকের পশ্চাতেও নীলদর্পণ নাটকের মত 
একটি 'িগ্লব কাজ করেছে॥ অবশ্য নীলদর্পণ নাটকের পটভূমিতে বাংলা 
দেশের অগাঁনত কৃষক সম্প্রদায়ের জীবকা ও সম্মানের যে তখক্ষ! প্রশন ছিল, 
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কাহুনশ ও চার ২৩১ 


সধবার একাদশীতে তা নেই। প্রকৃত পক্ষে উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
ইংরেজী শাক্ষত বাঙ্গালণ সম্প্রদায়ের সূরাপান ও বেশ্যাসান্তর যে প্রবল প্রবণতা 
দেখা ীদয়ৌোছল তা এ নাটকের পটভূঁমি। নীলাবগ্লবের মত সুরাপান ও 
অন্যান্য আনূষাঁঙ্খকের ব্যাপ্তি ছিল না এবং উভয় সমস্যার প্রকাতিও ভিন্ন । 
সধবার একাদশী নাটকের পটভূমিতে যে সম্প্রদায়ের চিন্ত উপাস্থত হয়েছে তা 
এক আঁত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। দীনবন্ধুর শিল্প চৈতন্যে যে 
সুগভীর সহানুভূতি ও বাস্তবানুরাগ সাত ছিল তা তাঁর সামাঁজক 
চৈতনাকে আবো গভঈর করেছে । জশবনের সমস্ত ভালোমন্দ, দ্বন্দ মিলনের 
অতীত শ্রেচ্চ হাস্যরাঁসকের এক অখণ্ড জীবন বোধ সধবার একাদশশতে দেখা 
গেছে। 


সধবার একাদশী সম্পর্কে রামগাঁতি ন্যায়রত্বর লিখেছিলেন যে, “ইহার 
আদ্যপান্ত কেবল বখামি ও মদের কথাতেই পাঁরপূর্ণ"। লালাবিহারী দে-ও 
সধবার একাদশীর বিরুপ সমালোচনা করোছিলেন। কালণপ্রসন্ন ঘোযও সধবার 
একাদশশীকে ঘোগা সম্মান দেন নি। বস্তুত দশনবন্ধূর সমকালে অনেকেই 
সধবাব একাদশীব নমচাঁদ চাঁরন্রকে শিল্প সৃষ্টি হসেবে গ্রহণ করেন ন। 
নমচাঁদ চাঁরত আদুলাচনা কালে তাদের সামাজিক চেতনা ও নৌতিকতারই 
প্রকাশ ঘটেছে। এর কারণ সম্ভবত সমকালের প্রভাব। মদ্যপান দোষে 
ইংরেজী শাক্ষিত বাঙগালণ সমাজ যে উচ্ছন্ন হতে চলেছিল তাদের "চন্তকে নাটকে 
উপাঁস্থত কনাটা সেকালে তেমন বরণীয় হয় নি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্ুও দীনবন্ধূর 
এই স্াঁন্টর প্রত সুবিচার কবেন নি। কল্তু আধূনিক দ্াম্টতে দীনবন্ধূর 
শ্রে্ঠ নাটক সম্ভবতঃ সধবার একাদশী এবং শ্রেচ্ঠ চারন্ও হয়তো নমচাঁদ। 
সধবার একাদশণর এই শ্রেন্ঠতা কোন সামাঁজক মূলামান থেকে নয় তা সম্পূর্ণ 
সাঁহত্যের দিক থেকে। সধবার একাদশীর 'িনমচাঁদ ও আবো দু-একটি চারন্রে 
এক অখণ্ড শিল্প দাম্ট প্রকাশিত হয়েছে। 


দীনবন্ধুর নাটকগযীলতে হাস্যরসাত্মক চারত্রের সংখ্যা যথেষ্ট এবং দীনবন্ধ, 
করুণ ঘটনা ও বিষয়কে এই চরিন্রগুলিতে যযস্ত করেও তাদের করুণ রসের 
চাঁরন্র করে তোলেন নি, বরং কারুণোর প্রলেপে চাঁবব্রগুলি কোথাও কৌতুকের, 
কোথাও অট্ুহাস্যের কোথাও বা বেদনা মাশ্রত হাঁসির সান্ট করেছে। প্রকৃত 
পক্ষে সমস্ত হাসির অন্তরালে যে উপকরণাঁট কাজ করে তার প্রকৃতি ও 
গুণগত মান্রার ওপর হাসির, কৌতুকের বা ব্যঙ্গের মান্রা নর্ভর করে। 


লেখকের প্রবণতা অনুযায়ী তাদের সাঁহত্যে হাস্যরসের এই বাভন্ন 
বভাগের বিকাশ ঘটে। লক্ষ্য করতে হয় লঘুতরল হাস্যরসের মত করুণ ব। 


২৩২ দশনবন্ধ; নত £ কাব ও নাট্যকার 


[বিষাদের কথাতেই আঁধকাংশ কবি-সাহাত্যিক পারদ । কন্তু যে বিষাদ 
গভীর অবক্ষয়ের রুপে ট্রাজেডির পরিণামকে অর্চনা করে বা সমস্ত সুখ- 
দুঃখের অতাত এক পূর্ণতার বোধে বেদনা 'মাশ্রত হাঁসর সাঁষ্ট করে তা 
[বিরল। প্রকৃত পক্ষে শ্রেম্চ হাস্যরসকের সৃম্টিতে ট্রাজেডির সুরাঁটও ধৰাঁনত 
হয়।১ দীনবন্ধু; এই বিরল ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন বলেই এ হাঁসর এক 
করুণ অথচ সম্পূর্ণ পরিণামী পরিচয় নিমেদত্ত চারন্রে দেখা গেছে। 


ধনবান জীবনচন্দ্রের পুত্র অটলবিহারীর অন্যতম ইয়ার নিমচাদ। ইংরেজন 
শাক্ষত নব্য বঙ্গীয়দের আচার-আচরণ তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । নাটকের 
প্রথম দৃশ্য থেকেই তার আঁবর্ভাব। 'ননমেদত্তের মধ্যে নাট্যকার সমস্ত শ্রেচ্ঠ 
গুণগ্ীলির সমাবেশ ঘটিয়ে একি মারাত্মক দোষে দুষ্ট করেছেন।২ ইংরেজন 
সাঁহত্যের সঙ্গে তার অসাধারণ পাঁরচয়, সমকালীন সমাজ ও জীবন সম্পর্কে 
চন্তা, বাকচাতুর্য ইত্যাদির পাশে এক গভীর বেদনাও তার চাঁরন্রে আছে। 
নিমেদত্তের চারন্রে তাই দুঁট স্পম্ট বিভাগ করা যায়। একাঁদকে তার ব্যবহাঁরক 
জনবনের উচ্ছৃঙ্খলতার পাঁরচয় অন্যাদকে নিজেকে বিশ্লেষণের প্রকাশ । 


নিমেদত্ত দ্শ্চরিত্। নিজের পাঁরবারের প্রাত কর্তব্শন্য হয়ে যন্ত্র তন্ত 
দন যাপন করে। মদের প্রাতি তার আন্তারক অনুরাগ। 


“নম । (মদ্যপান কাঁরয়া) মদ খেলেই যে রোগ জান্মবে এমন কিছ বধান 
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২। 'িমে দত্তের প্রকীতি হশরকের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, হনরকের ন্যায় সারবান 
ও দূর্মভ। একল্তু এই হধীরকখণ্ড যত্তে রচনা কাঁরয়া বধাতা ক জান ক কারণে 
ইহার মর্মমধ্যে এমন একি কলঙ্ক বন্দু নিবোশত কাঁরয়া এই পাপপ7ন্যময় সংসারে 
প্রেরণ করিয়াছেন যে, সে কলঙকবিন্দু ব্লমশ আয়ত হইয়া সমগ্র হীরক দেহকে আচ্ছন্ন 
ীনজেরই ত্রুটি প্রদর্শক কাঁরয়াছে, তাহার বহুমূল্যতাকে পাঠকগণের ক্ষোভ পাঁর- 
বর্ধক করিয়াছে মান্র। 'নিমে দত্ত স্বভাবতঃ সরল, খলদ্বেষীঁ, পবিল্লচেতা, সারবান, 
বাদ্ধমান, কিন্তু সুরা-সেবনর্প এক ইীন্দ্িয় পরতল্লতাদোষ এই সমগ্র গুণকেই 
ষ্ট কারয়া তাহার প্রকাতিকে বিকৃত কাঁরয়াছে। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য: সধবার একাদশৰ, 
টিয়ার হারার উনার সটান? রাত রানি নিবি 
১৯১৩৩, ১৫%০। 


কাহিনী ও চারন্র ২৩৩ 


শাস্তে লেখা নাই। যাঁদই জল্মায় তা বলে কি, যে মহাত্বাকে একবার সহায় 
কলোম, যে মহাত্মার অনকূলতায় জাতিভেদ উঠয়ে ?দলাম, তাঁতি, সোনার বেনে, 
কামার, কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কলোম, যে মহাত্মার গ্ণপ্রভাবে বন্ধু 
পণ্ে একান্রত হয়ে বমলানন্দ অনুভব কল্যেম, সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর 
অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ করবো?” কিন্তু মদ ক্রয় করার ক্ষমতা তার নেই। 
অতএব তাকে 'ানর্ভর করতে হয় ধনীর পূত্রদের পর। তারই ভাষায় “বড় 
মান্‌সের ছেলে বোটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আম ধেনো খেয়ে 
মরবো। এক ব্যাটা বড় মানসের ছেলে মদ খেলে দ্বাদশাট মাতাল প্রাতিপালন 
হয়।” নিমচাঁদের মদ্যপানের মধ্যে গৌরবের ছু নেই 'কন্তু মদ্যপ 'নিমচাঁদ সে 
সম্পর্কে সচেতন। মদ্যপ ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় অটল, নকুলে*বর, রামমানক্য, 
কেনারাম ইতাঁদ চরিত্রের মধ্যে নিমচাঁদ তার ব্যন্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে তার 
আঁত্মক অবক্ষয়ের জন্যে। অন্যান্য চরিব্রগুলির মধ্যে যে বিপযয়ি বা শ্‌ন্যতাব 
বোধ আছে তা প্রকৃত পক্ষে বাইরের ৷ এই চারন্রগ্যীলর মধ্যে কোথাও ব্যন্তি ও 
সমাজের বা নিজেদের সত্তার 'দ্বধাগ্রস্ত রূপ ও দ্বন্দ পাঁরস্ফৃট হয় নি। 
কন্তু নিমচাঁদ এঁদক থেকে ব্যতিক্রম। সূরাপান নিবারনী সভার বিরুদ্ধে 
বলতে িষে যে 'িনমচাঁদ পাঁরণয় বারন সভাব প্রস্তাব দেয়, তার যান্ত 
মদপের ৷ “ইতিবৃত্ত খুজে খ'জে দেখা যাচ্ছে কতিপয় ববাহতা কাঁমনন পাঁতিকে 
নানান দেখিয়ে উপপাঁত করেছে এবং দুই একাঁট দ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে 
পত্নী কর্তৃক পাতি বিনাশিত হয়েছে সতরাং বিবাহটা অতি ভয়ঙ্কর । বিবাহ 
প্রচালত থাকাতে অস্মদ্দেশে কত বিদ্যাবশারদ দেশহিতৈষী যুবক কামতুরা 
কামধূরার হস্তে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন, কত যুবক রমণীর 
ছিলেন, অমান হুস্‌ করে অনল শিখা, হয়ে পুড়ে মরেছেন।” অবশা এই লঘু 
রাঁসকতার মধ্যে নিমচাঁদের প্রকৃত স্বরূপ ব্যন্ত হয় নি। তার স্বভাব মন্দ হলেও 
তার সশ্রস্ত প্রকৃতিই যে অসৎ এমন নয়। মিথ্যাচার ও মূর্খতার অহত্কারকে 
সে সহ্য করতে পারে না। ইংরেজদের আচার-আচরণে সে বিশ্যাসী। তার 
মদ্যপানের অনুরোধ অটল প্রত্যাখ্যান করলে তাই শোনা যায় “অফর কল্যে না 
খেলে যে কত অপমান...ঁকছ্‌ বোঝে না, পাঁজ চাষা ক্যাডোভেরাস।» আবার 
অন্যত্র কেনারামের প্রতি “বাবা, কালেজে পড়ে 'বদ্বান হয়েছ, ইংরেজী এটনীকেট 
দশখেছ, একজন জেশ্টেলম্যানের অফরাঁট ত্যাগ করা উচিত নয়।” ীকল্তু এ 
সমস্ত সংস্কার তার ব্যবহারিক জীবনের । মদ্যপানের নেশায় যে নিমচাঁদ 
অটলের মোসাহেবী করে সে যে প্রকৃত পক্ষে অটল ও তার সঙ্গীদের চেয়ে 
অনেক বড় এই বোধ তাকে পশীড়ত করে। 


২৩৪ দশনবজ্ধ্‌ মিত্র $ কাঁৰ ও নাট্যকার 


“নিমচাঁদ, রে পাপাত্বা! রে দুরাশয়! রে ধর্মলজ্জা মান-মর্যাদা পাঁরপল্থী 
মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমশলন করে ভাব দৌঁখ, তুমি কি 
ছিলে, কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একাঁট, 
ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা 'গয়েছ। 
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হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধর্মাকর 
মাঁদরা হস্তে নিপাতিত কল্যে। যে 'পতা চৈত্রের রৌদে জ্যৈল্ঠের নিদাঘে 
শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মূমূর্য হইয়া আহার আহরণ করেছেন, সে 
পতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন ; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ 
কারয়া রাখতেন এবং মুখ চুম্বন কারতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা 
কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাঁগনী বলে কপালে 
করাঘাত করেন; যে *বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ 
করোছিলেন, তান এখন আমাকে দেখলে মুখ 'ফাঁরয়ে বসেন : শ্বাশুড়ী আমায় 
দেখলে তনয়ার বৈধবা কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখলে হাঁসেন_ 
দাঁতে মাস মধুর হাঁস। তৃঁমি কে চাও ক, কাঁদো কেন? আঁম সকলের 
ঘ্‌ণাস্পদ, আম জঘন্যতার জলানাঁধ, আমি আপনার কুচারতে আপাঁন কাম্পত 
হই: কিন্ত সধাংশুবদনী আমাকে একাদনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাকাও 
বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, 
আমার নন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেশা 
কানি করছে, কুরঙ্গনয়নন কার্যানতর ব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে 
অণ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে। কেহ আসচে 
কি না, একবার ফিরয়ে দেখচেন_মদ কি ছাড়বো? আম ছাড়তে পাঁর বাবা, 
ও আমায় ছাড়ে কই? সে কালে ভূতে পেতো, এখন মদে পায়_ডাক ওঝা, 
ডাক ওঝা, ঝাড়য়ে আমার মদ ছাড়য়ে দেক্‌, আমি সরধনী সভায় নাম লেখাব, 
কারো কথা শুনবো না।” 


শনমচাঁদের এই আত্মবিশ্লেষণাত্মক উীন্তীতে তার নিজের চারত্টি স্পন্ট 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নিমচাঁদের সমস্ত আচার-আচরণ ও কথাবার্তার অন্তরালে 
অন্য একাঁট গভশীর বেদনা .আছে কিন্ত তা পারিবারিক জীবনের সাধারণ 
ব্যর্থতা নয়। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে নিমচাঁদ চারন্রকে যে অথে 


কাহিনশ ও চার ২৩৫ 


গ্রহণ করা হয়েছে তা যথার্থ নয়।১ এ গ্রন্থে নিমচাঁদের 41100. 9০160) 9. 
02821 11. 775" অটল কি গালাগালি তুই দাল”। এই উীস্তুর ওপর নিভর' 
করে লেখক বলেছেন, “সমগ্র প্রহসনের মধ্যে ইহার সর্ব প্রধান চরিত্র নিমচাঁদের- 
দাম্পত্য জীবন সম্পকে এই সামান্য আভাসটূুকু মান্র পাওয়া যায়। নিনম- 
চাঁদের সমস্ত আচরণের মধ্যেই তাহার জীবনের এই প্রচ্ছন্ন বেদনার আঁভব্যান্তুই 
প্রকাশ পাইয়াছে। এইটুকু বুঝতে পারলে তাহার চারন্রের গ্রাত ঘৃণা 
অপেক্ষা সমবেদনাই আঁধক হয়। এই সম্পর্কে অনাতকাল ব্যবধানে রচিত 
বাঁঙকমচন্দ্রের পবষবৃক্ষ” উপন্যাসের একটি চাঁরন্রের কথা উল্লেখ কাঁরতে পাঁর।' 
তাহা দেবেন্দ্রনাথের চারন্র। ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনই দেবেন্দ্রনাথের চাঁরান্রক 
অধঃপতনের মূল। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন 'যাঁদ কখনও স্ত্রীর মত্যু সংবাদ 
কর্ণে শুনি তবে মদ ছাঁড়ব, নচেং এখন মরি বাঁচি সমান কথা ।, 

নমচাঁদের দাম্পত্য জীবনের যে আভাসটুকৃু আমরা পাইলাম, তাহাতে 
তাহার পক্ষেও বাঁচা মরা সমান কথাই ছিল।” 'নিমচাঁদের দাম্পত্য জীবনের 
কোন প্রত্যক্ষ চিত্র এই নাটকে নেই এবং স্বভাবতই 1নমচাঁদ চাঁরন্র সম্পকে 
একট প্রামাণিক কথা বলার জন্যে তার সামাগ্রক রূপটি গ্রহণ করা দরকার । 
পূর্বে উল্লোখিত নিমচাঁদের দর্ঘ সংলাপের মধ্যে স্তীর প্রাত 'নমচাঁদের ষে 
ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তার গুরুত্ব গভশর। নমচাঁদের ব্যর্থতার কারণ যে 
তার পত্রী নয়, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বস্তুত স্ত্রীর প্রাতি 
গভীর ভালোবাসা ও মর্যাদাোবোধ এ অংশে দেখা গেছে। স্বভাবতই নিম- 
চাঁদের এই উীন্তিতে একটি অন্য মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে । নিমচাঁদের কল্পনার 
যে স্ত্রীর রূপাঁট ফুটে ওঠে তা স্নেহে, প্রেমে, ভীন্ততে বাঙ্গাল গৃহবধূর । 
অধঃপাঁতিত 'নিমচাঁদের পক্ষে সেই স্ত্রীর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। দ:শ্চার্ 
নিমচাঁদ সর্বস্তরে 'নম্নগামী হয়েও স্ত্রীকে সম্মান করে, এখানেই তার মহত্ব 
এবং এই বোধ থেকেই তার চাঁরন্রের রুপাঁটি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহনাভতির 'বষয়়' 
হয়ে ওঠে । দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিমচাঁদের তুলনাটিও অসম। দেবেন্দ্রনাথের 
পাঁরবাঁরক জীবনের ব্যর্থতার মূলে তার স্ত্রীর দায়িত্ব অনেকখানি এমন 
ইাঙ্গত বাঁঙকমচন্দ্র দিয়েছেন 'কল্তু নিমচাঁদের ব্যর্থতার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
সে কারণ মাদক। অতএব নিমচাঁদের ব্যর্থতার মধ্যে যাঁদ কোন বিশেষ কারণ 
উপ্ত হয়ে থাকে তা প্রকৃত পক্ষে এক অসহায় বোধজনিত এবং দীনবন্ধূর 
গভীর সহানুভূতিতে তার চরিত্রের দ্বন্দ এক অখণ্ডতাকে প্রকাশ করেছে। 


১। “নমচাঁদের সমগ্র জীবনের ব্র্থতার জন্য তাহার দাম্পত্য জীবনই যে দায়ন 
সমগ্র নাটকের মধ্যে তাহার অস্পম্ট আভাস মাত্র আছে ।” 
আশুতোষ ভট্াচার্য, বাংলা নাট্য স্াাহত্যের হাতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৬০, ২৭০), 


২৩৬ দীলবন্ধ; মিত্র £ কাব ও নাট্যকার, 


বস্তৃত নিমচাঁদ চরিত্রের মধ্যে যে বিষাদ ও বেদনার প্রকাশ তা তার পাঁর- 
বেশ, শিক্ষা, বাচনভঙ্গী ও পাঁরণতির মাধ্যমে এমন এক 'বাঁশন্ট শান্তর পাঁরচয় 
দেয় যা উচ্চতর কল্পনাশীন্তর। 'নমচাঁদের সমস্ত আচার-আচরণের মধ্যে ষে 
ব্যান্তত্বাট স্পন্ট হয় তা 'নছক হাস্যরসকে প্রাধান্য দেয়ান বরং তার হীন্ড্রিয়- 
পরতন্নতার ব্যর্থতাকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে । প্রকৃত পক্ষে 'নমচাঁদ 
চাঁরত্রে সমাজ ও ব্যন্তিচেতনার এক গভীর দ্বন্দ দেখা 'দয়েছে বলেই তা এত 
গম্ভীর। স্ঃরার শৃংখল থেকে মুন্ত হবার চেম্টায় তার এক অসহায় রূপ এই 
নাটকে আছে। হাস্যরাঁসকের দৃষ্টিতে দীনবন্ধু সেই সত্যকে নিমচাঁদ চাঁরন্রে 
প্রত্যক্ষ করেছেন। নমচাঁদের বেদনা তাই অনেক সময়ই ব্যান্তি অতাঁত এক 
এক নতুন জগতের সৃন্টি করে। সক্ষম ও স্থুলের সমন্বয়ে নার্মত জগতের 
এক-একটি দিক উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। 40: 1000], ি0খা) 00010 10 93 
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ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য সধবার একাদশী প্রবন্ধে নিমচাঁদ চারনর আলোচনায় 
উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন এই ভাষায়-_“নমেদত্ত ইহ শরীরে নরকযাতনা- 
ভোগের আশ্রয় স্বরূপ । পাপ ব্যান্তু প্রকার নরক যাতনা ভোগ করে, তাহা 
দেখাইতে হইলে কাজেই নরকোচিত উপকরণের আবশ্যক হয়। নিমেদত্তের 
প্রকৃতি দুইটি পরস্পর বিসম পদার্থে রচিত। তন্মধ্যে একটি দেবোচিত, একটি 
পিশাচোচিত। পিশাচোচিত ভাগ প্রবল হইয়া দেবোচিত, ভাগকে পরাভূত 
করিয়াছে, দেবোচিত ভাগ পরাভূত হইয়াও রোষানল বিস্তারপূর্বক [পশাচোচিত 
ভাগকে তাড়না কারতেছে; দেবোচিত ভাগ রোষানলকে আরো উজ্জল 
কাঁরতেছে। আরও প্রখর কাঁরতেছে। এই 'িনমেদত্ত, এই নরক, “সধবার 
একাদশণ” প্রহসন বটে, কন্তু পাঠকের মনে আক্ষেপ জন্মাইবার পক্ষে এই 
প্রহসনের অপেক্ষা অধিক কার্ধকরণ গ্রন্থ অল্প দেখিয়াছি” 

দীনবন্ধুর পরবতর্ট নাটকে সধবার একাদশনীর মত উচ্চ কবিকল্পনার প্রকাশ 
'ঘটোন। যাঁদও বাঁঙকমচন্দ্র লীলাবতাী নাটকের প্রশংসা করে িখোঁছলেন-_ 
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কাহনশী ও চাঁরন্র ২৩৭. 


“লীলাবতাঁ বিশেষ যত্রের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধূর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা 
ইহাতে দোষ অজ্প।” সধবার একাদশীর নিমচাঁদ চাঁরন্রে যে বেদনা ও হাস্য- 
চরিত্রে সেই বিশুদ্ধ হাস্যরস নেই। বস্তুত হেমচাঁদ নদেরচাঁদ চরিত্রের 
অসঙ্গাতিতে কৌতুক ও বিদ্রুপের 'শ্রণ হয়েছে এবং তার পারণাঁতও মিশ্র 
ধরনের হাঁসিতে। হেমচাঁদ নদের চাঁদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও দৌহক 
বর্ণনায় কৌতুকরস কাজ করে, কিন্তু তা যেহেতু এক বিশেষ সামাঁজক আচারের 
সঙ্গো যুক্ত, সেই হেতু এই চরিত্র দুটর অন্তরালে দনবন্ধুর সামাজিক চৈতন্যও 
কখনো কখনো প্রকাশিত হয়েছে। হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ চারন্র পাঠকের কাছে 
যে আবেদন স্াম্ট করে তার সবটাই উচ্ছল কৌতুকরস নয় ?িছনটা ব্যঙ্গ রসও। 

হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ লীলাবতা নাটকের অপ্রধান চারন্র হয়েও আবেদনের 
ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। তার কারণ এই দুটি চরিত্রের স্বভাব ও প্রকতিতে এমন এক 
সহজাত হাস্যকরতা আছে যা পাঠককে হাস্যোচ্ছল করে তোলে। 4১0500906- 
এর কমোঁড সম্পকে বন্তব্যাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন 
£. ০০,119 21] 11001621010], 01 10161) ড0196 11191) 0০ 2৮০1869 2 ৬0196 
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1701 10100010612 01 19811) 01: 11811] (0 0111015 31116 118510) 101 11156817095 
10190 0501005 19010711601) 19 90120010100 0019 9110. 015101060 ৬/101700 
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এঁরন্টোটল যে অর্থে %101091009-এর ব্যবহার করেছেন তাকে ঠিক 
হাস্যকর এই অনুবাদ করা যায় না। কেননা তার সঙ্গে এমন নুটি বাীবকৃতি 
জাঁড়য়ে আছে যা বেদনাদায়ক বা পাঁড়াদায়ক নয়। বস্তুত সব ধরনের হাঁসিতেই 
বেদনা বা পড়া থাকলেও তার প্রকাশ পীঁড়ত করে না। তা নির্ভর করে 
বেদনার মাত্রার ওপর। হেমচাঁদ নদেরচাঁদের চাঁরন্রে এমন এক অসংগতি আছে 
যা £715005 কাঁথিত ২1010901003 কে স্মরণ করায়। | 

নদের চাঁদ হেমচাঁদ লীলাবতশ নাটকে হাস্যরসের প্রধান উৎস। উভয়ের 
সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। এদের আচার আচরণ, কথাবার্তার মধ্যে পূর্বব নাটকের 
বাকঢাতুর্য ও হীন্দ্িয়ল্লরতার সত্রাট যেন গ্রাথত হয়ে আছে। দুটি চরিত্রকে 
আপাত দ্ান্টতে একই ছাঁচে নামত বলে মনে হয় কিন্তু নদেরচাঁদের উপাদানে 
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শ্৩৮ দধনবধ্ধ মিত্র £ কবি ও নট্যকার 


'গঠিত হয়েও হেমচাঁদ চারন্রে ও প্রকৃতিতে একটু স্বতন্ত্র রূপ পারগ্রহ করেছে। 
প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই এই চারন্র দুটির ভিন্ন পরিচয় আছে। নদের- 
চাঁদের সঙ্গে লীলাবতার বিবাহের সম্ব্ধ উপাস্থত হবার পূর্বে নদেরচাঁদ 
ললাবতীকে দেখতে চায় । সেই 1বষয়ে হেমচাঁদের সঙ্গে তার কথোপকথন হচ্ছে 

“হেম। তুমি যারে দেখতে চাচ্চো 1সম্ধেবির তারে দেখেছে। 

নদে। লৃকয়ে 

হেম। না, ীসদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে লাঁলতের সঙ্গে যেতে পেয়োছল। 

নদে। এবারে এক্সচেনঞ্জ থেকে একখান সূচারত্র কিনে আনবো, গায় দিয়ে 
লোকের বাড়নর ভিতর যাব। 

হেম। তার দাম কত। 

নদে। কত? 

হেম। গোজলন্ম পরিত্যাগ । 

নদে। ঠিক বালছিস- আমাদের যে নাম বেরুয়েছে, আমাদের দেখে 
বেশ্যারাও ঘোমটা দেয়, মাগ মরে অবাধ গৃহস্থের মেয়ের মুখ দেখান, কি 
[িউড়ি, কি বউ। তোমার মাগাটিই কে'চে কনে বউ হয়েছেন, আমায় দেখলে 
আদহাত ঘোমটা দেন। 

হেম। আম বলে দিইচি, তোমার সঙ্গে আবার কথা কইবে। মাও 
ভর্খসনা করেছেন। 

নদে। মামী মামার কুনকঈ হাতী ছিলেন তা জানিস তো? 

হেম। কুচ্ছ কথা নিয়ে তোর যত আমোদ । তুই ক্রমে ক্রমে ভার বেয়াড়। 
হয়ে যাচ্ছস। ও সব কথা ভাল লাগে না। 

নদে। তবে যে বড় দেখাতে চাচ্চিস্‌? 

হেম। আমার স্বর কাছে সে বসে থাকবে । সেই সময় দেখাব, তাতে 
আম দোষ ভাবিনে। 

নদে। চিরজীবি হয়ে থাক, তোমার কল্যাণে আজ খেমটির নাচ দেব, 
মদের শ্রাদ্ধ করব। 

হেম। বেশ কথা |” 

এই অংশের মধ্যেই দুটি চরিত্রের স্বভাব ও প্রকৃতিগত মল ও পার্থক্য- 
টুকু সৃচিত হয়েছে। হেমচাঁদ নদেরচাঁদের মত নাটকের অন্যান্য পান্র-পান্নীদের 
কাছে নিগৃহশত হয়নি। প্রকৃত পক্ষে নদেরচাঁদের দৌহক র্‌পবর্ণনায় শ্রীনাথের 
সঙ্গে নদেরচাঁদ হেমচাঁদের কথোপকথনে, পান্নী দর্শনে, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের 
এক গ্রাম্য ও অশালীন চিন্র প্রকাটত' হয়েছে। অবশ্য, “হেমচাঁদ নদেরচাঁদের মত 
মূর্খ ও দুবৃত্ত নয়। শাথল চাঁর্ত্র "হইলেও সে'শারদা সুন্দরীকে ভালবাসে, 


কাহিনী ও চারন্ ২৩৯ 


এবং নদেরচাঁদের প্ররোচনায় “ঘরেরমাগকে খেমটাওয়ালী' কাঁরতে রাজ নয়। 
সুতরাং গীলর আড্ডায় তাহার নিন্দা শোনা যায় 'নদেরচাঁদ যে বলে হেমাকে 
হেমার মাগ খারাপ কল্লে তা মিথ্যে নয়। স্ত্রীকে অপমান ও বয়াটে বাত্তর 
চুড়ান্ত করিয়া তাহার বাক্স উলটাইয়া হেমচাঁদ তাহার সাত টাকাগ্ীল 
মধ্যেই আবাব তাহার মুখে আক্ষেপোন্ত শুনতে পাই "ভার বদ ইয়ার! এখানে 
তাহার প্রাত যেন শারদাসুন্দরীর, তেমাঁন হাস্যরাঁসক নাট্যকারেরও ক্ষমাশীল 
প্রীতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।”১ 

এই নাটকে কুলীন পান্র হিসেবে নদেরচাঁদের নিগৃহীত রূপাঁট পাঠকের 
কৌতৃক জাগায় । নদেরচাঁদ হেমচাঁদের বিবাহ ও বঙ্গভাষা সম্পার্কত বন্তৃতায় 
এই চরিত্র দুটির সমস্ত অসঙ্গাঁত এক প্রবল কৌতুককর উচ্ছাঁসত হাঁসর সৃষ্টি 
করে। বাঁঙকমচন্দ্রের ভাষায় “উনপাজ;রে বরাখুরে।” নদেরচাঁদ হেমচাঁদ তাদের 
সমস্ত চারিত্রিক স্খলন পতন সত্তেও শুধূমান্র হাস্যরস সৃষ্টির জন্যেই পাঠকের 
দৃম্টিতে স্নেহাসন্ত হয়ে ওঠে। এখানেই দীনবন্ধূর চারন্র সাষ্টর কাতিত্ব। 


চারত্র সৃম্টির এই বিশিষ্টতা পরবতর্ঁ নাটক জামাই বারিককেও উজ্জহল। 
অভয়-কামিনী, পদ্মলোচন-ীবন্দ্‌-বগলা। ইত্যাঁদ চাঁরত্রগলিতে দীনবন্ধু 
কৃতিত্বের পারচয় দলেও কতগ্ীল অপ্রধান চাঁরন্রে তার প্রকাশ আনেক বোশ। 
নীলদর্পণ নাটকে বা নবীন তপাঁস্বনঈ নাটকে যেমন যথাক্রমে রায়ত ও বেহারাদের 
পরিচয় আছে এবং নাম উপাধাবহীন হয়েও সামান্য দু একটি কথায় নিজেদের 
চারব্রকে পাঁরস্ফুট করেছে, তেমান জামাই বারককেও অনুর্প চাঁরন্রের 
বিকাশ দেখ। পার্থক্য শুধু এই যে এরা সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে 
ভিন্ন। কিন্তু গোম্ঠীর কোন বিশেষ চরিত্র থাকলে এই নাটকের জামাইদের 
চারন্রে তা আছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে দীনবন্ধু জামাই বাঁবিক নাটকেব 
জামাইগ্ুলন সঙ্গে নীলদর্পণের রায়ত সম্প্রদায় ও নবাীনতপাস্বনীর 
বেহারাদের মিল খঃজে পেয়েছেন। বস্তুত এদের চরিত্র ভিন্ন । সামান্য দু-একট 
কথায় গোষ্ঠী জীবনের সমস্ত বৌশল্ট্যকে প্রকাশ করেও নানজেদেন স্বাতন্ত্যকে 
এরা প্রকাশ করতে পারে। সেক্সপীয়রের নাটকে জনতার চাঁরন্র সান্নবোশিত 
হয়েছে এবং সেখানে জনতার সম্মিলিত চরিত্র ছাড়াও প্রতিটি মানৃষ্রে স্বতন্ন 
চারন্র আছে। নীলদর্পনের কৃষকেরা বা নধীনতপাঁস্বনীর চার জন বেহারার 
সাধারণ চরিত্র রায়ত বা বেহারা মাত্র; কিন্তু এই পাঁরচয়ই তাদের শেষ পাঁরচয় 
নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের কথাবার্তায় তাদের স্বাতন্ত্য স্পম্ট হয়েছে। 


১। সুশীলকুমার দে; দীনবন্ধু মিত্র, (১৩৫৮) ১৯৫১, ৬১-৬১) 


২৪০ দীনবন্ধ; নর £ কাব ও নাট্যকার 


জামাইবারিকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতনয়, চতুর্থ, পণ্চম,ও ষষ্ট জামাইয়ের সাধারণ 
পারচয় ধনবানের গৃহের জামাতা । এদের সকলেই 'বাঁভন্ন মাদক দুব্যের 
বশীভূত, অকর্মন্য ও অপদার্থ। নিজেদের গৃহে সুখ ও দিলাসের উপকরণ 
না থাকার ফলে *বশুর মান্দিরকে জবনের সার পদার্থ বলে মনে করে। ওদের 
সকলকে থাক্‌ৃতে হয় একত্রে বাহ্ঁবাঁটির একটি ঘরে। এদের সকলের স্ত্রীদের 
সঙ্গে সাক্ষাং হয় না। সাক্ষাৎ করার জন্যে অন্দরমহলের কন্র্র কাছ থেকে 
নাট নামে পাশ দেওয়া হয়। দীনবন্ধু এই চারন্রগুলকে তাদের সাধারণ 
বোঁশিম্ট্য বজায় রেখে স্বতন্ত্র রূপে আঁকতে পেরেছেন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম 
গর্ভাঙ্ক থেকে সেই পাঁরচয় নেওয়া যাক্‌। 

কেশবপুর জামাই বাঁরিকে চারজন জামাই উপাবন্ট। এদের কথোপকথনে 
একাট বশেষ রূপ আছে। [ 

প্রথম জা। গোঁজা টিপিতে টিপিতে) আম ভাই আজ একমাস বাড়ীর 
ভিতর যাইনি, প্রেয়পী আমাকে ডাইভোর্ঁস কলেন নাকি। 

শদ্বতশয় জা। গোঁজা টিপতে ?টাঁপতে) হয়োছিল ক? 

প্রথম জা। বালসেছিলেন তা আড়াই দিনে সেরে গিয়েছে, জাজ একমাস 
যেতে চাইলেই 'গান্ন বলেন কাঁহল। 

তৃতীয় জা। (গাঁজা াঁপিতে টিতে) কাঁদন এখানে ছিলাম না, এর মধে। 
অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে দেখছি যে, পাসগ্ঁলন থাকে কোথা ? 

চতুর্থ জা। গিন্নির ঘরে। যারে যারে তান বোঝেন বাড়ীর ভতর যাবার 
যোগ্য, তার তার নামের পাস পাঁচির কাছে দেন, পাঁচি জল খাওয়ার সময় 
দিয়ে যায়। 

দ্বতটয় জা। (গাঁজা টাঁপতে 1টাপতে) 'াবনা পাসে যাবার যো নাই 


তৃতীয় জা। না। 
দ্বিতীয় জা। কোন দন চেষ্টা করোছলে ? 


তৃতীয় জা। আম একাঁদন বিনা পাসে যাবার চেস্টা করেছিলাম। মাজের 
দরজার দরওয়ান ব্যাটা পাস দেখতে চাইলে, দেখাতে পাল্লেম না। অধচিন্দ্ 
আহার করে ফিরে এলেম। 


প্রথম জা। (গাঁজা 'ীটাঁপিতে 1টাপতে) সময় না হলে তার আমাদের 
দরকার হয় না। 


আমরা যেন ভাই কুক্সাহেবের, আড়গড়ার মেল গ্যাপ্ডার ফিমেল গস 
ধদ্বতশীয়ী জা। সাবাস দাদা বেশ বলেছ-_ক বলবো গাঁজা টিপাঁছ তা 


কাহনণী ও চারত্ ২৪৯ 


নইলে শেকৃহ্যাণ্ড কত্তেম- নেভার মাইন, কেনি দাও, কেনুইতে কনূইতে ঘর্ষন) 
শালা বাবুদের পাশ নাই 2৮ 


চারজন জামাইদের গাঁজা টেপার সাধারণ দৃশ্যে প্রত্যেকের নিজস্ব 
বোঁশিল্ট্যটুকু লক্ষ্য করার মত। এদের সকলেই অন্দর মহলে প্রবৃস্ট হতে চায় 
সোঁদক থেকে এরা সকলেই একই কম্টের আঁধকারী। কিন্তু প্রথম জামাই 
যে দর্ঘ একমাস বাড়ির ভেতর যায়নি, সোঁদক থেকে তার যন্ত্রণা অন্যদের চেয়ে 
আঁধক হতে পারতো । কিন্তু প্রথম জামাইয়ের সহ্যশান্তর চেয়েও অন্য একটি 
বৈশিম্ট্য আছে, তা তার রাঁসক িত্ত। তাই 'প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্যেন 
নাকি এই কথায় একটি প্রসন্ন মনের প্রকাশ ঘটে। দ্বিতীয় জামাই যে িছু- 
কাল অনুপাঁস্থত ছিল তার সংবাদ এখানে আছে তাই তার মধ্যে খবর সংগ্রহের 
কৌতুহল । তার প্রশ্নের উত্তরে প্রথম জামাই যে ভঙ্গীতে স্ত্রীর অসুস্থতার খবর 
দেয় সেখানেও সেই প্রসন্ন রাঁসকচিত্তের প্রকাশ । তবে কিছুটা বেদনাও যেন 
সেখানে মিশে আছে। তৃতীয় জামাইয়ের আক্ষেপ দীর্ঘাদন বিরহের নয়-- 
দশ দনের। দশ দিন ধরে জামাই বাঁরকের বরগা গোনা ছাড়া অন্য কোন 
কাজ তার নেই। তার নামের পাশাঁটও যে দেওয়া হয় না সেখানেও এক 
আক্ষেপের ধান আছে । চতুর্থ জামাই সংবাদ পাঁরবেশনে পটু়। সংবাদ সে 
রাখেও। তাই পাশ কোথায় থাকে, এর উত্তর দিতে 1গয়ে গিন্সির ঘরে, একথা 
বলেই থেমে যায়ান। জামাইয়ের যোগ্যতা অনযাক়শ যে পাসগুঁল দেওয়া হয়, 
সে কথাও সে বলে। দশ দিনের বিরহী বিমর্ষ তৃতীয় জামাই যে বিনা পাশে 
অন্দরে প্রবৃন্ট হতে গিয়ে অপমানিত হয়েছে_একথা অন্যদের কাছে স্বঈকার 
করতে সে সঙ্কুচিত হয় 'না। প্রথম জামাইয়ের কথায় লঘ: হলেও এক 
অপ্রত্যাশিত হাঁসির সাষ্ট হয়। “আমরা যেন ভাই কুক্‌ সাহেবের আডগড়ার 
মেলগ্যাপ্ডার ফিমেল গুস”-কথার এই অদ্ভূত উপমায় প্রথম জামাই তাদের 
দুঃখকম্টের অতীত হাস্যরাঁসকের জগতে উত্তীর্ণ হয় আর এই কথার সমর্থন 
করে যে দ্বিতীয় জামাই “নেভার মাইন কেনি দাও” বলে, তারা জামাই বারিকের 
অন্য সমস্ত জামাইদের মধ্যে অনন্য। পণ্চম জামাইয়ের “সাত কান্ট রামায়ণ” 
বর্ণনার যে কাঁহনী যা তারই ভাষায় “বোল্লকের রামায়ণ বাল্মশীকর সঙ্গে 
মিলবে কেন?” অথবা ষষ্ঠ জামাইয়ের মাণিক পণরের গান বস্তুত জামাই 
বাঁরকের বহু বাঁচত্র জীবনের মধ্যে একই অনন্যতার দাবী করে। 


দীনবন্ধুর সর্ব শেষ নাটক কমলে কাঁমনী নাটকের কাহনশ ও চাঁরত্র 
পৃববিতর্ণ নাটকগৃলির মত নয়। কমলে কামিনীর বকেশ্বর চার অন্য চরিত্র 
গ্রীলর মধ্যে একটু 'বাঁশিম্ট হলেও তার স্বতন্ আলোচনার প্রয়োজন নেই। 
১৬ 


২৪২ দীনবন্ধু মিত্র ৪ কবি ও নাট্যকার 


দীনবন্ধূর এই৮সাতটি নাটকে অজস্র চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে। গ্রাম ও 
সহরের সাধারণ ও বাঁশন্ট মানুষ, নীলকর ও কর্মচারী, রায়ত রাজা, রাজ 
ম্যাজিস্ট্রেট ব্রহ্মচারী ইত্যাদ পুরুষ চারত্র এবং রাজ পাঁরবার ও রাজ পাঁরবার- 
ভু্ত, সম্ভ্রান্ত ও চাঁষ পাঁরবারের স্ত্রী চাঁরত্র দীনববন্ধুূর নাটকে আছে। এদেরই 
পাশে স্থান গ্রহণ করেছে পদ ময়রাণী ও কাণ্ণনের মত বারনারণীরা। 


এই দীর্ঘ আলোচনায় মান্র কয়েকাঁট চাঁরন্রের আলোচনা হল এবং তাদের 
আঁধকাংশই অপ্রধান চারন্র। বস্তুত অন্য প্রধান চারব্রগীলর পাশে এরা এত 
বিশিষ্ট যে নাটকে প্রধান স্থান গ্রহণ না করেও এরা প্রাধান্য পেয়েছে । অবশ্য 
এর অর্থ এই নয় যে অন্য চরিব্রগ্ীলর আলোচনা মূল্যহীন। প্রকৃত পক্ষে 
কোন চঁরিব্ই ব্যর্থ নয়, যাঁদ সে তার নিজস্ব রূপাঁট প্রকাশ করতে পারে। 
দীনবন্ধু এক অখণ্ড শিল্প দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর সাৃন্টিতে 
এই চরিব্রগলিও অনন্যসাধারণতা লাভ করেছে। পূরোন্ত আলোচনায় দীন- 
বন্ধৃ-সৃষ্টির সেই পাঁরচয়াঁট স্পম্ট করার চেষ্টা হয়েছে। 'কন্তু অন্যান্য চাঁরত্- 
গুলি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা চলতে পারে। 


দীনবন্ধু নাটকের অন্যান্য চরিন্রগুূলি কম 'বাঁশম্ট নয়। নীলদর্পণ 
নাটকের রেবতী, দেওয়ান গোপশনাথ ও পদী ময়রানী, নবীন তর্পাস্বনটর 
বিদ্যাভূষণ, সুরমা, মালতন, মল্লিকা, বিয়ে পাগলা বুড়োর রতা, রামমাণ ও 
পে*চোর মা, সধবার একাদশনীর জীবনচন্দ্র, ভোলা, রামমানিক্য, কেনারাম, কাণ্টন, 
সৌদামিনী ও কুমাদনঈ, লীলাবতীব শ্রীনাথ, লালত, সারদা ও লালাবতন, 
জামাই বাঁরকের পদ্মলোচন, বিন্দু, বগলা, কমলে কামিনীর শিখণ্ডীবাহন 
বজে*বর, গান্ধারী, ও রণকল্যাণী উল্লেখযোগ্য চারন্র। 

বাঁঙকমচন্দ্র লখোছলেন, “দীনবন্ধু আহনাদপূর্বক সকল শ্রেণীর সঙ্গে 
গ্রাম্য বয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নসীরাম 
অটলের মত নগরবিহারণ গ্রাম্যবাব্‌, কাণ্চনের মত মনুষা-শোঁণত-পাঁয়িনী নগর- 
বয়াটে ছেলে, ঘটরামের মত' ডেপুট, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, '্হাগাদাগনীর, 
উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পে“চোর মা, কাওরানীর মত লোকের পর্যন্ত তান 
নাড়ীনক্ষব্র জাঁনতেন। তাহারা ক করে, কি বলে, তাহা ঠিক জাঁনতেন। 
কলমের মূখে তাহা ঠিক-বাহির কাঁরতে পারতেন, আর কোন বাঙ্গালন লেখক 
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ক্তাহা তেমন পারে নাই।”১ বাঁওকমচন্দ্র দীনবন্ধূর তীব্র সহানুভূতির পারিচয় 
দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধুর কাঁত্বশান্তির প্রকাশ এমন এক অখণ্ডতায় 
যে, জীবনের সর্বস্তরে তা ব্যাপ্ত হতে পেরেছিল; তারই প্রকাশ একদিকে 
যেমন রেবতীর মাতৃহদয়ের সুগভীর বেদনাকে প্রকাশ করে, তেমান অন্য দিকে 
দেওয়ান গোপীনাথের 'নিমমিচারত্র এবং বেদনাহত রুপাঁটকে একটি কথায় 
সিনগ্ধ ও হাস্যোজবল করে তোলে । নীলকর উড়ের কাছে পদাহত গোপীনাথ 
বলে “কি পদাঘাতই করেছে, বাপ! বেটা যেন আমার কালেজ-আউট বাবুদের 
গৌন পরা মাগ”। আবার এই শান্তই দুশ্চারন্রা পদ ময়রানীর মধ্যে এক 
মহত্তর হীনতাকে লক্ষ্য করে। পদী ময়রানীর “ও মা, দক লজ্জা! বড়- 
বাবুকে মুখখান দেখালাম”, সত্য সত্যই তার আন্তরিক লজ্জাকে প্রকাশ করে। 
অথবা রোগ সাহেবের গৃহে যে পদী রোগকে, বলে “ছোট সাহেব ক্ষেত্রমীণ আজ 
বাঁড় যাক্‌ তখন আর একাদন আসবে” তা আন্তারক হয়ে কানে বাজে। 
দীনবন্ধূর আঁধিকাংশ নারী চারন্র তা সম্ভ্রান্ত অসম্দ্রান্ত যে পারবারেরই হোক 
নাকেন এক শান্ত গৃহমুখী চিত্রকে পারস্ফুউট করেছে। বিদেশী নাটকের 
সঙ্গে দীনবন্ধূনাটকের নারী চরিন্রগ্দীলর এখানে পার্থকা।২ লক্ষ্য করতে 
হয় সধবা, বিধবা ও বারনারী তাঁর নাটকে আছে। এদের কেউ কেউ বয়স্কা 
গৃহকব্রঁআধিকাংশই যুবতী। এদেরই পাশে দাসী বা পাঁরচারকাশ্রেণও 
দেখা গেছে। নীলদর্পণের সাবন্রী, নবীন তপাস্বনসর সুরমা বান্তত্বসম্পন্না 
গৃহের একমান্র কতরঁ। এদেরই আশ্রয়ে বার্ধত হয়েছে সোৌরম্ধীী, সরলতা, 


(১) বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধ্য মিত্র বাহাদ;রের জীবন ও কবিত্ব 
সমালোচনা । ১৮৭৬। 
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২৪৪ দ্শনবজ্ধ; মিত্র £ কৰি ও. নাট্যকার 


কাঁমন। পাঁতির প্রাতি ভন্ত-শ্রদ্ধায়, গৃহের সকলের প্রাতি সেবায় ও কর্তব্য 
আদর্শ গৃহবধূর মৃর্ত এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন দীনবন্ধু। আবার 
নারীর অন্যর্পকেও প্রত্যক্ষ করেছেন মালতাঁ মাল্লকার উচ্ছ্বাসত যৌবন- 
শীস্ততে, রসিকতায়। মালতী মাল্লকার কৌতুকে পাঠকচিত্ত যেন উচ্ছল হয়ে 
ওঠে। নাট্যকার বিশেষ করে মল্লিকার মধ্যে এক রাঁসকা যুবতীকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন। বিগতা যৌবনা সন্দেহগ্রস্তা জগদম্বার ভাষায় 'মালতশীকে আমার 
ভয় হয় না, ও খুব ধার শান্ত। আমার ভয় করে এ মালপকে ছড়নকে। 
ছংড়ী যেন আগুনের ফুলকি, যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে ॥ 
মাল্লকা সম্পর্কে জগদম্বার কথার শেষ অংশটুকু প্রীক্ষিত সত্য নয় কিন্তু 
এক অফুরন্ত কৌতুক রসে সে যে চণ্ুল তার প্রকাশ এ নাটকে আছে। 
মল্লকা চাঁরন্রের এই উচ্ছলতা সধবার একাদশশীর সৌদামনশ ও বিশেষ করে 
কুমুদনী চরিত্রে দেখা গেছে। কুমুদনীর দাম্পত্য জীবনের ব্যার্থতার প্রাতি- 
ক্রিয়া হিসেবে ব্যাঙ্গাত্ক দৃম্টিভঙ্গটর যে প্রকাশ সধবার একাদশীতে ঘটেছে 
তা প্রকৃতপক্ষে বাক্চাতুর্য ও ির্যক রাঁসকতায় আশ্চর্য সজীব। রাজ- 
কন্যা রণকল্যাণীর মধ্যে অসাধারণত্ব নেই এবং লালাবতর ভালোবাসার 
রোম্যান্টক চেতনা রনকল্যাণীর চাঁরন্রে কাজ করেছে। বন্দু-বগলার কলহে 
যে দুই সপত্রীর পাঁরচয় ব্য্ত হয় তা তীর ও তিন্ত হওয়া সর্তেও তাদের 
পাঁরণাতির নীরবতা বস্ময়কর। পদ্মলোচনের স্বামীত্বের অংশ নয়ে যাদের 
প্রাত্যাহক কলহ সমস্ত নোৌতিকতাকে অস্বীকার করে- পদ্মলোচনের গৃহ- 
ত্যাগের পর তারাই যখন সমস্ত বিবাদ পাঁরত্যাগ করে সন্ধি করে, তখন এই 
মিলনও যেন করুণ হয়ে ওঠে। সধবার একাদশী ও জামাই বারিকের অন্যতম 
কয়েকাঁট চাঁরন্র নিমচাঁদের পাশে ম্লান মনে হলেও তাদের বৈচিত্র্য কিছু কম 
নয়। মূর্খ ডেপুটি কেনারামের পাঁরচয়, অথবা ভুল ইংরেজীতে বাক্যালাপরত 
ভোলা ?কংবা পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহারকারী রামম:ণিক্য, পদ্মলোচন ইত্যাঁদ 
চরিত্র হাস্যরসের অফঃরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 


দীনবন্ধূর নাটকগুলিতে যে অসংখ্য চরিত্রের পরিচয় তাদের আঁধকাংশই 
শপ 'হসেবে সার্থক সৃম্টা। তাঁর গভশীর সহানুভূতি ও পর্বশ্রেণী সম্পর্কে 
আঁভভ্কঞতার সঙ্গে এক পাঁরণত শিল্পবোধ ছিল। সেই 'শল্পবোধ একজন 
শ্রেষ্ঠ হাস্যরাঁসকের হওয়ায় সমাজের ভালোমন্দ উচ্চ নীচকে এক আবাচ্ছন্ন 
সত্রে গ্রাথত করতে চেয়েছে। 00153 রচাঁয়তার সামাঁজক কর্তব্য তাঁর 
নাটকে কাজ করেছে। কিন্তু তাঁর দৃঁন্টতে ব্যঙ্গ অথবা 'বিদ্রপের কশাঘাতের 
চেয়ে এক 'স্নগ্ধ মনোরম হাসির প্রকাশই বোশ। সমালোচকের কথা অনুলরণ 
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করে বলা যায়-_“নাটকীয় কঙ্পনায় কোন চরিন্ুই সামান্য থাকে না, সকল 
চারন্ন সমান মূল্যবান। তাই দীনবন্ধূর নদেরচাঁদ ও তাহার সম্ট আর কোন 
চাঁরন্ন হইতে নিকৃষ্ট নহে; এখানে আদর্শের কথা নাই, রুচির কথা নাই, কাব্য 
সৌন্দর্যের কথা নাই-আছে কেবল ব্যন্তি-চরিন্রের কথা। এই নদেরচাঁদও 
আমাদের আকৃষ্ট করে কোন গুণেঃ এত বড় একটা দশ্চারত্র মুর্খও 
আমাদের রসবোধ তৃপ্ত করে কেমন কাঁরয়াঃ সে কি কেবল নিষ্ঠুর ব্যাঞ্গের 
পান্র হইয়া; না লেখকের উদার হাস্যরসে আভীসন্ত হইয়া সেও তাহার 
মন্ষ্য সূলভ দূর'লতার প্রাত আমাদের সজ্ানে না হউক অজ্ঞানে আত্মীয়তা 
আকর্ষণ করে ইহাই দীনবন্ধূর হাস্যরসের বৌশিষ্ট্য। বাংলা নাটকে এ বৈশিষ্ট্য 
আর কাহারও নাই।” দীনবন্ধু-নাটকের চারব্রগূলি এই হাস্যরস থেকেই 
সূন্ট ও বিকশিত হয়েছে। 


উপসংহার 


দীনবন্ধু মিন্রের নাটকগ্দালর প্রাণ হাস্যরসে। 'একমান্র নীলদর্পণ নাটক 
তার ব্যাতক্রম। কিন্তু নীলদর্পণের নিষ্ঠুর পটভূমিকা ও বিষাদান্ত পরিণাম 
সত্তেও তার মধ্যে কখনো কখনো এক করুণ হাস্যরসের প্রকাশ হয়েছে। প্রকৃত 
পক্ষে হাস্যরসের যে কয়েকটি প্রধান সাধারণ বিভাগ আছে (00100, ৮1৮ 
5807০ এবং 001), 'বাভন্ন লেখক তাঁদের রুচি ও জীবনদাঁষ্ট অনুযায়ী এক 
এক ধরনের হাস্যরসের প্রাতি আকৃষ্ট হন। কমোড রচাঁয়ভার দৃাঁম্টতৈ জীবন- 
সম্পাককৃতি অখণ্ড ধারণা থাকলে এই সব বিভাগগুিলই ধরা দেয়। দীনবন্ধূর 
নাটকগ্ীলতে হাস্যরসের এই প্রকাশ 'বাভন্নভাবে ফুটে উঠেছে। কোথায়ও 
তার কাহিন) বা চরিন্রের পাঁরণাঁতিতে পাঠকের মন বেদনাবহ্হল হয়ে ওঠে 
না। জাঁবন রসিকের দৃষ্টিতে সস্নগ্ধ হয়ে ওঠে সমস্ত অসঙ্গতি ও 'িদ্রুপের 
জবালা। কোথাও অফুরন্ত কৌতুক, কোথাও বাকচাতুর্ষের হাস্যোজ্জ্বল 
দীপ্ত, কোথাও বা ব্যঙ্গের স্মিত অথচ অপ্রত্যাশিত প্রকাশ, সর্বোপাঁর হাঁস 
ও বেদনার এক আশ্চর্য সংশ্রণ তাঁর নাটকগ্ীলতে দেখা গেছে । ছোট ও 
বড় সাতাট নাটকের কাঁহন ও শতাধক চারব্রে হাস্যরসের প্রকাশও ঘটেছে 
বিচিন্রভাবে। দীনবন্ধুর হাস্যরস সাষ্টর কৌশল তাই বিস্ময়ের বোধ জাগায় । 


সূক্ষন্ বা স্থুল যে কোন হাস্যরসের মূল কারণ অসত্গৃতি। সে অসঙ্গতি 
বাঁভন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে। হাস্যরস সৃষ্টর এই কৌশলে দীনবন্ধু- 
নাটকের অসঙ্গাতগ্ীলকে যে কয়েকটি বিভাগে বিভন্ত করা যায়, চাঁরান্রক 
অসঙ্গাঁত তার মধ্যে অন্যতম। নীলদর্পণ থেকে সুর্‌ করে কমলে কামিনী 
নাটকের যে চরিন্রগালির কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তাদের চাঁরান্রক 
অসঙ্গাতই প্রকৃত পক্ষে হাস্যরসের সৃন্টি করেছে। বিয়ে পাগলা বুড়োর বৃদ্ধ 
রাজীবলোচনের বিবাহের ইচ্ছার মধ্যে এমন একটি অসঙ্গাঁত প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। 
বয়স ও মর্যাদা অনুযায়ী তার যে আচরণ করা উচিত তা বিস্মৃত হয়ে সে যে 
নিজেরই দেহ ও মনের বিরূদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করে ও পাঁরশেষে লাঞ্ছিত হয়, 
এই অসং্গতিই 'বাভন্ন ঘটনায় এক প্রবল কৌতুকোচ্ছল হাঁসির সৃম্টি করে। 
এই নাটকের পে*চোর মা চার্রেও অনুরুপ অসঙ্গাঁত আছে। বৃদ্ধ রাজশীব- 
লোচন তার নাম উচ্চরণে 'তিন্ত হয়ে উঠলেও রাজশীবলোচনকে বিবাহের জন্যে 
সে আগ্রহ প্রকাশ করে। সামাঁজক মর্যাদাতে নিতান্তই অসম হয়েও পে*চোর 
মার বিবাহ ইচ্ছায় এক কৌতুককর মানাঁসকতার প্রকাশ ঘটেছে, নবীন 
তপাস্বিনীর জলধর জগদম্বা উভয় চরিত্রেই এই অসঙ্গাঁত আছে। বস্তুত 


কাহিনণ ও চরিন্ত ২৪৫ 


তারাই যথার্থ যোগ্য পাতি পত্নী । কিন্তু নারী বা পুরুষের মোহ বা আকাঙ্ক্ষা 
সাঁষ্টর রূপ যৌবন তাদের নেই এবং সে সম্পর্কে জলধর অল্ততঃ সচেতন 
কিন্তু এই সচেতনতা একমাত্র তার স্ত্রীর ক্ষেত্রেই। মালতীর রূপ চিন্তায় 
নিজেকে যের্‌পে সে প্রকাশ করে তা তার পদমর্যাদা বা সমাঁজক মর্যাদার 
বিরোধী । জলধর চারত্রে অবশ্য আন্তারক দ্বন্দ নেই বরং 'িমচাঁদ চাঁরন্রের 
দ্বন্দ গম্ভীর । মদ্যপানাসীশ্তর হাত থেকে মনূন্ত হবার চেষ্টায় এক অসহায় 
রূপ নিমচাঁদ চারন্রে আছে। প্রকৃত পক্ষে চাঁরান্রক অসঙ্গাতি যে কোন চারন্রের 
একাঁট 'বাঁশম্ট গুন। অসঙ্গাঁত থাকার ফলেই তাদের রূপাঁট আদর্শ নয়-_ 
বাস্তব। দীনবন্ধুর নাটকে এই বাস্তব চাঁরন্রের পাঁরচয় স্বল্প নয়। 

চাঁরান্নক অসঙ্গাত প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ অবস্থা বা মানাঁসকতার 
ওপর সব সময় নিভবশবল নয়। হাস্যসৃম্টির কৌশল বহু 'বাচত্র উপকরণে 
নামত হতে পারে। অনেক সময় থা বা কৌতৃকরস সাঁম্টর জন্যে এমন 
কতকগাল উপকরণ গ্রহণ করা হয় যা লঘু তরল হাঁসর সৃন্টি করে। কোথাও 
কোথাও তা 08171086016 ধমরঁও হয়ে ওঠে । অঙ্গভঙ্গর সাহায্যে এই হাসা- 
রস প্রকাঁশত হতে পারে। নবীন তপাস্বনর জলধর চরিত্রে এই অঙ্গভঙ্গীর 
সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রাজার উদ্যানে ব্রিভঙ্গ হয়ে দণ্ডায়মান জলধব 
মালতটর প্রতীক্ষারত, তার শিস্‌ দেওয়া, মালতার বেশধারনী জগদম্বার কাছে 
জলধরের হামাগুঁড় দেওয়া বা পঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় জলধরের জন্তুসুলভ চিৎকার 
ও অঙ্গভঙ্গীতে প্রবল কৌতুক, হাস্যরসের উচ্ছাস তার চারন্রকে বাশিম্ট করে 
তোলে । সমাজনী হস্তে জগদম্বার রূপেও অনুরূপ কোতৃককর হাস্যরস 
প্রকাশিত হয়। বয়ে পাগলা বুড়োর রাজনীবলোচনের প্রহারের দৃশ্যে চপেটা- 
ঘাত ও সমার্জনশীর ব্যবহারে, নববধূর বেশে রতার পদযুগল ধারণরত রাজীব- 
লোচনের ভঙ্গীতে, দীনবন্ধু হাস্যরস সম্টির কৌশল গ্রহণ করেছেন। সধবার 
একাদশশীর ভোলা, রামমানিকা ও িনমচাঁদের মদ্যপ অবস্থাতে অভিনয়ের সময় 
অঙ্গভগ্গণীর বিশেষ আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য লীলাবতীর 
হেমচাঁদ ও কমলেকাঁমনী নাটকের বক্ে*বরের তুলনায় জামাইবারিকে এই 
কৌশল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশিষ্ট হয়েছে। জামাইবারকে অঙ্গভঙ্গর 
সাহাযফ্ে হাস্যরস সৃন্টির এই প্রয়োগ-কোৌশল পদ্মলোচনকে কেন্দ্র করে 
প্রকাঁশত। অভয়কুমারের ভাষায়, “ক দাদা হরগোরী হয়ে বসে রয়েছ যে 
অর্ধেক অঙ্গে তেল 'দিয়েছ অর্ধেক অঙ্গ রুক্ষ রেখেছ।” দৃশ্যপট ভীত 
হবার পর পদ্মলোচনকে অর্ধঙ্গ তৈলাসন্ত অবস্থায় দেখে এক প্রবল কৌতুকের 
সৃষ্ট হয়, তার ব্যান্তগত জীবনের করুণ ও হাস্যকর উপাদানগাঁলও যেন 
একত্রে ভেসে ওঠে। 


২৪৮ দশীনবন্ধ; মিত্র £ কবি ও নাট্যকার 


অন্যান্য হাস্যরাসকের মতই দীনবন্ধূর হাস্যরস সৃম্টর আর একটি অন্যতম 
কৌশল বাকৃভঙ্গণ ও বাচনভঙ্গী। কণ্ঠস্বরের গ্রাম পাঁরবর্তন ও বাচন- 
ভঙ্গঈীর বশিম্টতায় দীনবন্ধূর অনেকগনাল চরিন্র হাস্যকৌতুক ও বাক্‌- 
বৈদণ্ধের সৃষ্ট করেছে। জলধর-পত্ৰীর ভাষা ব্যবহারে, বয়ে পাগলা বুড়োর 
মেয়েদের ছদ্মবেশে, বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে, সধবার একাদশশীর ভোলার 'বকৃত 
ইংরেজীতে, জামাই বাঁরিকের বিন্দ্‌-বগলার কলহে, কণ্ঠের স্বরগ্রামের ওঠা- 
নামাকে লক্ষ্য করা যায়। এই কথাবার্তার মধ্যে কলহ, ক্লোধ এবং ব্যঙ্গের 
এমন এক অসঙ্গাঁত আছে যা হাস্যরসের সৃম্টি করে। অবশ্য বাচনভঙ্গন 
আরো বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। জলধরের ভাষায় যা কোতুককর, নিম- 
চাঁদের ভাষায় তা তীব্র দ্যাতিতে ভাস্বর। মালতাঁর গৃহে তার স্বামীর মিথ্যা 
প্রস্থানের পর গুড়ের জালা থেকে যে জলধর বেরিয়ে আসে তার মুখে মুখোস। 

“মল্লিকা । ওটা কিসের মুখোস। 

মালতী । ওটা হোঁদলকুৎকুতের মখোস। 

জলধর। একথা 'নয়ে খুব আমোদ কন্তে পাত্তেম, যাঁদ ঠিক জানতেম যে, 
ব্যাটা আর আসবে না, আমার এক প্রকার হৃৎকম্প হয়েছে।” 


জলধরের বাচনভঙ্গীতে এক নির্দোষ কৌতুকের ভাব আছে। এমন ক, 
[নজেকে নিয়েও সে কৌতুক করতে পারে। 'িনমচাঁদ অবশ্য শুধু দীনবন্ধু 
নাটকের নয়, সমগ্র বাংলা নাটকের বাচনভঙ্গনর ক্ষেত্রে অসাধারণত্ব পেয়েছে। 
“নমেদত্তের আকর্ষণ কাটানো সহজ নয়, সে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে 1 
মাতাল, আর প্রকৃতিস্থের মধ্যেও কি সাহিত্য-জগতে ক বাস্তব-জগতে তার 
মত বাগ্বাণিজ্যের রথচাইল্ড একান্ত দুলভ। অটলাবহারী মদের মায়া 
কাটাইতে পারে নাই, কাণুনের মায়া কাট্াইতে পারে নাই। এসবের মূল বোধ 
কর 'নিমেদত্তের বাগবৈভবের মায়া”১। িমেদত্তের এই বাকচাতুর্য অনেক 
ক্ষেত্রেই হাস্যরসের সাৃঁম্টতৈ অক্ষম হয়েছে। নপুংসকের সাহায্যে ভূল করে 
কুমুদনীকে ধরে আনার পর রামধন কর্তৃক 'নিমচাঁদকে প্রহার দৃশ্যের একট? 
উদ্ধৃতি দেওয়া যাক-- 

“রাম । হারামজাদা, পাঁজ, মদ খেলে আর চোকে কানে দেখতে পাও নাঃ 


নিম। রোমধনের কিল খাইতে খাইতে) 02০6-7108-117705. 00 
আবার মারে দূর ব্যাটাচ্ছেলে, তোর যে আউট হয়ে গেছে__ 
রাম। তোমার মাংলামিটে বার কচ্চি। (কানমলন) 


(১) প্রমথনাথ £বশগ, বাংলা সাঁহত্যে নরনারী ১৯৫৩ 


উপসংহার ২৪১ 


নিম। “45 (601099 99 (1০০ [01] 215” কানমলা যে একবার হয়ে 
গেছে, ও আর ভাল লাগবে কেন ? 

রাম। দূর ব্যাটা পাঁজ। (গলা টিপে) 

নম । [10905 16060000, (০০ গলাটাপি হয়ে গেছে বাবা, এখন আর 
কছু টেপো। 

রাম। এখন তোমাকে সন্দেশ কিনে দই । 

নিম। কেন বাবা জিনিষগুলো নম্ট করবে, মদের মূখে কোন শালা 
সন্দেশ খেতে পারে না। 

রাম। হারামজাদা ব্যাটারা, বসে মদ মারবেন আর লোকের সর্বনাশ করবেন। 

নিম। আমরা তো মদ মার, অপাঁন যে মাতাল মারেন। 

রাম। মেরে মেরে তোমার হাড় গুড়ো করবো। (প্রহার) 

নিম। ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে, পুতি বেড়ে যাচ্ছে_ 

উপসংহারের কাল উপাঁস্থত। রামবাবু আপাঁন আতি বিজ্ঞ, অনেক 
পারশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের িলকলাপ কি পর্যন্ত জ্ঞানপ্রদ, তা 
যারা অধ্যয়ন করেছে, তারই বলতে পারে, আপনার পদাঘাত পঞ্জ প্রকৃত পীযূষ 
_-4800 070 1950 07096 006 07০ 15290” আপনার অর্ধচন্দ্রগ্ীলন যার- 
পর নাই 1201018. আপনার অর্ধচন্দ্রে আমার বাদ্ধ যেরূপ মাজত হয়েছে, 
[.0০]. 01. [নগাএা 00001568100176 পড়ে এরুপ হয়নি ।৮ 

নদেরচাঁদ-হেমচাঁদের বাচনভঙ্গীতেও অন্রূপ হাস্যরসাত্মরক উদ্দেশ্য কাজ 
করেছে । কমলেকামিনী নাটকের বকেশবরও কোথাও কোথাও এই ভঙ্গনতে 
ভাষা ব্যবহার করেছে। দীনবন্ধু তাঁর নাটকের পান্র-পান্রীদের প্রকৃত চারন্ন 
অবাহত ছিলেন এবং তাদের মুখের ভাষাও তিনি জানতেন। স্বভাবতঃই 
বাচনভঙ্গণও তাই তাঁর নাটকে হাস্যরস সৃন্টর একটি বড় কৌশল হয়ে দেখা 
দিয়েছে।১ 

বিবিধ পোষাক ও বিশেষ করে পাঁরাস্থাত হাস্যরসাত্মক নাটকের উদ্দেশ্য 
সাদ্ধর জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে। দীনবন্ধু তাঁর নাটকে স্পম্টভাবে 'নদেশি 
না দিলেও অনুমান করা যায়, যে রাজা, জামিদার-কৃষক, শহরে বাবু, অন্তঃ- 
পুরচারণণ নারী, বালক প্রভৃতির চারন্র অন্যায়ী তাদের পাঁরচ্ছদের কথা 
ভেবেছেন। কিন্তু হোঁদলকুৎকুতে বেশী জলধরের রূপ, বৃদ্ধ রাজীবলোচনের 
ববাহ বেশ, চাঁপার যোগজাঁবন ও 'বাভন্ব ব্রহ্মচারীর বেশ, কামিনীর তপাঁস্বনন 
ও রনকল্যাণীর সখাঁর বৈষণবিণী বেশ, অনেক ক্ষেত্রে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। 


১। দুষ্টব্য £ দীনবন্ধু মিল্লের নাটকের ভাষা 


২৫০ দীনবন্ধু মিল্র £ কাব ও নাট্যকার 


অবশ্য এই হাস্যরসের প্রকাত এক নয়। আবার হাসারস সৃষ্টির কৌশল 
অনেকখানিই পাঁরিস্থাতির ওপর নির্ভর করে। এই পাঁরাষ্থাত যেহেতু 
নাটকের, তাই, এক অগ্রত্যাঁশত ঘটনায় অনেকখান স্থান আলোকিত হয়ে 
ওঠে। মালত-মল্লিকার সঙ্গে কথোপকথনরত অবস্থায় জলধরের সামনে 
হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় জগদম্বা, কিংবা মালতী মনে করে যে জলধর 
জগদম্বার নিন্দে করে- সেখানে আকাঁস্মক অবগণ্ঠন সরে যাবার পর আঁবর্ভাব 
হয় জগদম্বার। জলধরের দীন, বিনীত ও আর্ত মার্তট এক প্রবল কৌতুকে 
হাস্যোজ্জবল হয়ে ওঠে। বিবাহ-সভায় নকল যুবক সেজে রাজীবলোচনকে 
সহ্য করতে হয় শালী শালাদের 'নর্যাতন। কর্ণমর্দনের যন্তণায় রামমাঁনর 
নাম করে যে রাজীবলোচন কেদে ওঠে তার চাঁরন্র স্পন্ট হয়ে ওঠে এই 
পারাস্থাততে। মত্ত অবস্থায় গোকুলবাবুর গৃহের সামনে শুরে '90৮1005 
দরওয়ানের মৃত্যু কামনা করে যে নিমচাঁদ, বারনারীদ্বয়, বৌদক ও জশবননন্দ্ 
এবং পরিচারিকার সঙ্গে সাক্ষাতে ও কথোপকথনে করূণ ও হাস্যের এক যূগপৎ 
মিশ্রণে সে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। বিন্দ-বগলার হাতে যে চোরাঁটর পজ্ভদেশে 
মধ্য রাত্রির শান্তি ভঙ্গ হতে থাকে, যেখানে হঠাৎ আবির্ভূত হয় পদ্মলোচন। 
দুই স্ত্রীর এই আচরণ ও আক্ষেপ নতুন কৌতুকে জহলে ওঠে । বনক্েশবরকে 
চোখ বেধে নিজেদের সৈন্য-শাবরে এনে প্রহারের ব্যবস্থা এই পাঁর- 
স্থাতিতেও কৌতুক-হাঁসির প্রাচুর্য আছে। প্রকৃত পক্ষে শীল্তশালী নাট্যকারের 
লক্ষ্য বিশেষ কোন ঘটনা বা চাঁর্রের প্রীত নয়, তান দৃম্টিপাত করেন নাটকের 
সামাগ্রক অসঙ্গাঁতর প্রতি । দীনবন্ধুর নাটকে এই অসঙ্গাঁত হাঁসর অন্তরালে 
নাবড। 


দীনবন্ধূর নাটকের সংখ্যা স্বজ্প. কিন্তু বৈচিত্যময়। বস্তুতঃ তাঁর প্রতিভা 
নাট্যকারেরই। ধু জিও উল ৪৭ জসবজজলা 
ছাত্-জীবনের কবিতা লেখার পর্বে ও পাঁরণত নাট্যাশল্পে যে দীনবন্ধূর 
প্রকাশ, তা একটি প্রবাহ। কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের আসরে একাঁট 
অপাঁরণত কবিচিত্তের প্রকাশ। সব শান্তমান কাবাঁশজ্পীর মতই দীনবন্ধুরও 
প্রথম আঁবর্ভাব কাব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সূচনায় তাঁর শিল্পী চিত্তের পরবর্তাঁ 
ইাঁঞঙ্াত অলক্ষিত থাকেনি।১ কাঁবতা-যুদ্ধের আসরে একাঁট তরুণ কবি- 
চত্তের বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে। কাব্যের কজ্পলোকের চেয়ে কাঁহনশর 
বাস্তবধর্মে ও চাঁরব্র-চন্রণে দীনবন্ধু আকৃন্ট হয়েছেন। তাঁর পরবর্তাঁ সাহিত্য 
সাঁন্টর প্রত্যক্ষ প্রেরণা হয়েছে, এই সময়েরই লেখা একাঁট কাবতা। আবার 


১। দুষ্টন্য $ দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম জীবনের কাঁবতা 


উপনসংহার ২৫১ 


দ্বাদশ কবিতা ও সুরধূনী কাব্যে যুগযন্ত্ণায় অস্থির এক কবিকে দেখা গেছে। 
ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখ, বন্ধূত্ব, ভালোবাসা, পারিবারিক স্নেহের ও কর্তব্যের 
যে অস্পন্ট প্রকাশ প্রথম জীবনে রচিত কবিতাগুঁলতে স্পম্ট নয়, তা দ্বাদশ 
কাঁবিতায় মূর্ত। ব্যান্তর 'নাবড় অনুভবধন্য হয়েছে বলেই “দ্বাদশ কাঁবিতা" 
অপরিচিত হলেও উনবিংশ শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য রচনা। সুরধুনী 
কাব্যে এই ব্যন্তু উনাঁবংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে আত্মস্থ করেছে। নাট্য- 
কারের বাস্তব দৃক্টর সঙ্গে কাবকজ্পনার এক আশ্চর্য সখামশ্রণ এই কাব্যে 
হয়েছে। পুরাণ ও ইতিহাস মন্থন করে সুরধুনীীর প্রবাহে কাব ভেসে 
এসেছেন বাংলা দেশে। হিন্দু-মুসলমানের স্ব্নলালিত বৃহৎ ভারতবর্ষের 
এক বিচিত্র ছবিকে অসংখ্য কাহিনীতে গ্রাথত করেছেন। কাঁব মধুসদন- 
বাঁঙ্কমঘচন্দ্রের পাশে দীনবন্ধুও আপন ভাবলোক ও বাস্তবলোকের এক 
আঁভনব রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন সুরধুনী কাব্যে। পুরাণ-ইতিহাসের পাশে 
সমকালকে এমন গভণর মর্যাদা দেওয়ার প্রয়াস বাংলা সাঁহতোো বিরল । বস্তুতঃ 
সূরধূনণ কাব্য, কাবভাবনা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মহৎ শান্তর আঁধকারা। 
মধুস্‌্দন ও বঁঙ্কমচন্দ্রের মার্তকা মূর্তির এক আশ্চর্য নতুন রূপ সুরধুনী 
কাব্যে দেখা গেছে। 

ণকন্ত দীনবন্ধূর প্রাতভা কাব্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি। নীলদর্পণ 
নাটকে যার সূচনা, সেই প্রাতিভা সধবার একাদশনতে চরম স্ফূর্ত হয়েছে। 
বাংলা দেশের চিত্র স্থান ও বহ্‌ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে নাবড যোগ 
দীনবন্ধূকে শুধুই বহু দেশদশর্শ করেনি-তভাদের গভটরতম দ-খ-বেদনা, 
হাঁস-আনন্দের অংশশদার হওয়ার আঁনবার্য আঁভজ্ঞতাও 'তাঁন পেয়োছিলেন। 
দীনবন্ধৃ-নাটকে তারই প্রকাশ। নীলকরের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মর্মাহত 
হখরশ্চন্দ্রু বা শাশরকুমার পান্রকার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দীনবন্ধু 
দিলখোঁছলেন নাটক। অবশ্য একথাও ঠিক যে. নীলদর্পণ নাটক বিশেষ করে 
ইংরেজ অনুবাদে প্রকাশিত হবার ফলে নীল-আন্দোলনে একাঁটি বিশেষ 
ভুমিকা গ্রহণ করোছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সদ্ধিই এই নাটকের একমাত্র লক্ষ্য 
হয়ান। তোরাপ, ক্ষেত্রমাণর মত চাঁরত্র তাদের আদম ও বর্বর জীবনের এক 
আশ্চর্য বালম্ঠ রূপকে তুলে ধরেছে বলেই এ নাটক নীল-আন্দোলন উত্তীর্ণ 
হয়ে এখনো পাঠকের ও দর্শকের চিত্তে আলোডন স্বান্ট করে। বাঁঙ্কমচন্দ্ 
দখনবন্ধুর অসাধারণ সহানুভূতি ও বাস্তববোধের উল্লেখ করেছেন তাঁর 
জণবনীতে। প্রকৃত পক্ষে এই সহান্ভূতি ও বাস্তববোধের সঙ্গে শিজ্পীর 
এক অখণ্ড জাবনদ্ম্ট 'ছিল। বাঁঙ্কমচন্দ্রের ভাষায় “দীনবন্ধুর সামাজিক 
অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে, তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীর । বিস্ময় এবং 


২৫২ দশনবন্ধ; মির £ কবি ও নাট্যকার 


বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাহার তীব্র 
সহানুভূতি । গরাীব-দঃখীর দুঃখের মর্ম বুঝিতে অমন আর কাহাকেও দৌখ 
না। তাই দীনবন্ধ অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি 
রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিল্তু তাঁর এই তীর সহানৃভূতি কেবল 
গরীব-দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্বব্যাপী। তান নিজে পাবিন্র চারন্র ছলেন, 
কিন্তু দূশ্চরিন্রের দুঃখ বুঝতে পারিতেন। দীনবন্ধ্ূর পবিব্রতার ভান ছল 
না। এই বিশ্বব্যাপী সহানূভূঁতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তান সর্ব- 
স্থানে যাইতেন, শহ্ধাত্মা-পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে 'মাশতেন। 
[িন্তু আঁগ্নমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাঁশ্নকুন্ডেও আপনার বিশ্ব 
রক্ষা কারতেন। 'িনজে এই প্রকার পাঁবব্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শান্তর গুণে 
1তাঁন পাঁপজ্ঠের দুঃখ পাঁপ্ঠের ন্যায় বুঝতে পাঁরতেন। তান িমচাঁদ 
দুঃখ বুঝিতে পাঁরতেন। বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখে।পাধ্যায়ের 
দুঃখ বুঝতে পাঁরতেন। দীনবন্ধুকে আম বিশেষ জানতাম. তাঁহার হ্‌দয়ের 
সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার শ্বাস, এইর্‌প পরদ-খকাতর 
মনূষা সংসারে আর আমি দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ, তাঁহার গ্রন্থেও সেই পারিচয় 
আছে।” দশনবন্ধুর এই সামাজিক আঁভজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতির সঙ্গে 
যূত্ত হয়োছিল এক হাস্যরাঁসকের 'চত্ত। 

দীনবন্ধূর প্রধান পাঁরচয় নাট্যকার 'হিসেবে। একট বিশেষ রীত বা 
রুপকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি এবং আলংকারক সংজ্ঞার সাহায্যে তাকে 
00176৫$ এবং ৪1০6 নাম দেওয়াও চলে, কিন্তু যে চারন্রগুলি তাদের বিপুল 
বোঁচন্র্ের মাধ্যমে নিজেদের তুলে ধরেছে. সেই চীরব্লগুঁলকে দেখেছেন, শ্ধন 
নাট্যকার নন, জশবনরাঁসকও। “অন্যান্য লেখকদের সাঁহত হাসা যায়, আমোদ 
করা যায়, কিন্তু দীনবন্ধুর সাঁহত হাসিয়া আমোদ করিয়াই তৃপ্তি পাওয়া 
যায় না। তাঁহাকে ভালোবাঁসয়া জীবনের সুখ-দুঃখের পথে নিত্যকার সঙ্গী 
কাঁরতে হয়। দীনবন্ধু শিজ্পণ হিসাবে না মানুষ হিসাবে বড় ছিলেন তাহা 
জানি না, কিন্তু শিল্পীসত্তা ও মানুষীসত্তার এরুপ নিবিড়তম সমন্বয় বোধ 
হয় আর কোথাও দৌঁখ নাই। তান তাঁহার জবনকে শিল্পের মধ্যে অবাঁরত 
কাঁরয়া দিয়াছেন এবং শিল্পকে জীবনের মধ্যে পাঁরপূর্ণ মগ্রীন্ত দয়াছেন”।৯ 

দশনবন্ধ্‌ মিত্রের নাটকগীল' সমকালীন বাঙ্গালশ জীবনের সঙ্গে গভার- 
ভাবে যুন্ত হওয়া সত্বেও এবং বাঙ্গালীর সমাজচেতনার এক 'বাশষ্টর্প তাঁর 


১। আঁজতকুমার ঘোষ বঙ্গ সাঁহত্যে হাস্যরসের ধারা (১৩৬৭) ১৯৬০, ৩০০। 


উপসংহার ২৫৩ 


নাটকে ধরা দিলেও আঙ্গিকের ব্যবহারে দীনবন্ধু নিজস্ব পথাঁট খসুজে নিতে 
পেরেছিলেন। বাঁভন্ন ইংরেজ? নাটকের কাহিনী, চাঁরন্র ও পাঁরিস্থাতর সঙ্গে 
তাঁর নাটকের যে মিল, তার থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, দীনবন্ধু মধ্সূদন- 
বাঁঙকমচন্দ্রের মতই বিদেশ ভাবনার সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। তাঁর নাটকের 
সামাজিক পাঁরবেশ বাংলা দেশের হলেও এদেরই অন্তরালে বিদেশ ছাপটকু 
আছে। দীনবন্ধুর কৃতিত্ব যে, তিনি সেই বিদেশ প্রভাবকে শুধু আত্মস্থই 
নয়, নিজস্ব রূপে 'বাঁশম্ট করে নিতে পেরোছলেন। তাঁর নাটকের কাঁহন", 
চরিত্র ও পরিস্থিতিতে যে হাস্যরস স্ান্ট-কৌশল অনুসৃত হয়েছে তা প্রকৃত 
পক্ষে দীনবন্ধু সমকালের বাংলা নাটকে ছিল না। বস্তৃতঃ বিদেশী কমেড 
ও ফার্সের হাস্যরস সৃষ্টির 'বাঁভন্ন কৌশলের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক- 
গীলর মল আছে। তাঁর নাটকের হাস্যরস সর্বত্রই উত্ত শ্রেণীর বেদনামী শ্রত 
হাঁসির নয়। কোথাও অঞ্গভঙ্গণী, কোথাও বিচিত্র পোষাক, কোথাও চারিত্রিক 
অসং্গাঁতি.. কোথাও ভাষা ও পাঁরাস্থাতর মাধ্যমে 'বাভল্ন শ্রেণীর হাস্যরস 
প্রকাশিত হয়েছে । যে চরিন্ুগুলিতে হাস্যকরতা ও হাস্যরসের প্রকাশ, তারা 
সকলেই যে শিল্পের প্রয়োজন সিদ্ধ করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে এমন 
নয়। অর্থাৎ কমেোডির চরিন্র-সৃষ্টতে যে নৌতিকতার প্রাতি লক্ষ্য থাকে তা 
সাধারণত ব্যঙ্গাত্মক, 'িদ্রুপাত্মক নাটকগ্ীলর লক্ষ্য; কিন্তু দীনবন্ধুর ভাসিতে 
সুক্ষ ও স্থল, ব্যঙবিদ্রপের সঙ্গে বাক্‌চাতুর্যের লীলা ও কারুণ্যের সমাবেশ 
হয়েছে। 7২০30018110, যুগের 150 0০০07)০1র এক অন্তরঙ্গ পরিচয় 
যেন দনবন্ধূর হাস্যরসাত্মক নাটকগুিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধৃ্-নাটকের 
বহিরঞ্গে ও অন্তর্গে তাই লক্ষ্য করতে হয় গ্রাম ও সহরের ব্যন্তি ও সমাজ 
গ্থান পেয়েছে। সহর-জীবনের পাঁরশাঁলিত রূপের পাশে গ্রামের আদিম সহজ 
বাল্ঠতা দেখা গেছে । দাীনবন্ধুর নাটকে এই দুই জীবন, সক্ষম ও স্থূল, 
সুস্থ ও বিকৃতের পাশাপাশি অবস্থান করেছে। উনবিংশ শতকের জীবন- 
[জিজ্ঞাসা দীনন্বধূকে মধুসৃদন-বাঁগকমচন্দ্রের মত ব্যান্তির আত্মাজজ্ঞাসা বা 
1নাঁখল মানুষের জিজ্ঞাসায় ব্যাপ্ত করেনি । মানুষ হিসেবে স্নেহে, সমবেদনায় 
যে জীননগুঁলকে তিনি দেখেছেন তাকে সাহিত্যে রুপদান করতে ?গয়ে সরে 
এসেছন এক নিালিপ্ত নৈর্বান্তক আসনে । এখানে দীনবন্ধু শিজ্পৰ হিসেবে 
নির্মম। রোগ ও ক্ষেত্রমণির দৃশ্যে এই নির্মম দৃষ্টির প্রকাশ । বিদেশী 
ভাবনা ও রীঁতর সঙ্গে যুক্ত এবং দনবন্ধুূর পূর্বকালের সাহত্যে এই দ্াম্টর 
পরিচয় নেই। অবশ্য একথার প্রাতিপাদ্য বিষয় এই নয় যে, দীনবন্ধূর নাটক 
ছদ্মবেশশ বিদেশ সাহিত্য। প্রকৃত পক্ষে দঁনবন্ধুও তাঁর সমকালের অন্যান্য 
শ্রে্ঠ কাব-ওপন্যাসিকের মতই বিদেশশ সাহিত্য ও সাহত্য-ভাবনার সঙ্গ 


২৫৪ দশীনবন্ধ্‌ িন্ন ঃ কাব ও নাট্যকার 


পাঁরচিত ছিলেন। বাংলা দেশ ও বাঙ্গালীর জীবন তাঁর নাটকে যে চিন্র 
উপ্পাস্থত করেছে তা ইংরেজন সাহত্য-ভাবনার সঙ্গে যুস্ত; একথা বলার অন্য 
যুক্তি দীনবন্ধু ও তাঁর সমাজও সেই ভাবনার সঙ্গে যুস্ত ছিল। 


দীনবন্ধূর নাটকগুীলকে আশ্রয় করেই যে সাধারণ রঙ্গালয় 'এক বিরাট 
প্রেরণা পেয়োছিল তা এীতিহাঁসক সত্য। বাংলা দেশের নাট্যরুচি যখন 
ববার্তত হচ্ছে এবং নাটকের অভাববোধও যখন গভনরভাবে অনুভূত হচ্ছে 
দঁঁনবন্ধূর নাটকগ্ীলই বাঙ্গালীর রুচি ও রসবোধ তৃপ্ত করোছল। নীলদর্পণ 
নামের অনুকরণে অন্য অনেক নাটক রাঁচিত হয়োছল, যেমন নিমচাঁদের অনুকরণ, 
হয়েছে পববতর্ঁকালে। িন্তু এই অনুসরণ নাটকের নাম বা চারত্রের ক্ষেত্রেই 
থেমে থাকেনি- বস্তুতঃ দীনবন্ধুর নাটকগুলই বাংলা হাস্যরসাত্মক নাটক ও 
প্রহসনগ্ঁলর আদর্শ হিসেবে, পরবতারঁকালের নাট্যকাবদের অনপ্রাণত 
করেছে। অবশ্য প্রহসনের ক্ষেত্রে এই কৃতিত্ব প্রথম মধুসৃদনের কল্তু 
কিন্তু মধুসূদন প্রহসনে অসাধারণ প্রাতিভার পাঁরচয় দলেও তিনি লঘু 
নাটকের রাঁতিকে তাঁর িজ্পীচত্তের একমান্র অবলম্বন ?হসেবে গ্রহণ 
করেন নি। বাঁঙকমচন্দ্ও হাস্যরস সাাঁম্টতে শীন্তমান হওয়া সত্তেও হাস্য-- 
রসকে তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দেন নি। অবশ্য তাঁর গজপাঁতি বিদ্যাদগগঞ্জ 
দেবেন্দ্র, মাঁনকলালের পোষাক ও অস্ব্রসংগ্রহে যে হাস্যরস প্রকাঁশত তাকে 
অনেক সময় দীনবন্ধূত্র হাস্যরসের সঙ্গে আভন্ন বলে মনে হয়। কল্ত্ত 
বাঁকমচন্দ্র এই জাতীয় হন্যরসকে গ্রহণ করেছিলেন আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর 
উপন্যাসগ্ঁলর বিষাদ ও বেদনাকে আরো গভাীর ও কঠিন করার জন্যে। বস্তুতঃ 
দীনবন্ধু সমকালের আঁধকাংশ নাট্যকার, কাঁব-শিম্পীর পাশে দীনবন্ধূর এক 
1বশেষ মর্যাদা আছে। সে মর্যাদা শুধু সমকালের অন্যান্য নাট্যকারদের সঙ্গে 
তুলনায় নয়, সমগ্র সাঁহত্যেও। 


দীনবন্ধু পূর্ববতর্ঁণ শান্তিমান নাট্যকার রামনারায়ণ বা মধুসূদন যেখানে 
উৎকর্ষ দেখিয়েছেন তার ভিত্তি সামাজিক অসঙ্গাতি, কিন্ত সামাজক সমস্যার 
চিত্রণে আগ্রহ দেখানো সত্তেও তাঁরা নাটকগ্ালকে আড়ম্টতা ও প্রাণহননতা' 
থেকে উদ্ধার করতে পারেন 'নি। প্রকৃত পক্ষে এপ্রা কেউই নাটকের কোন 
আদর্শ দীনবন্ধূর সামনে রাখতে পারেন নি। অবশ্য মধ্স্দনের প্রহসম 
দুটিতে লঘু নাটকের সূচনা ও বিকাশ লক্ষিত হয়েছিল এবং দীনবন্ধু নাশ্চত 
এই দুটি প্রহসন থেকে প্রভাবতও হয়েছিলেন । ?কন্তু নাট্যকারের যে জীবন. 
দৃষ্টি সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হতে পারে তা রামনারায়ণের এবং মধুসূদনের 
মধ্যে পূর্ণ ভাবে বিকাঁশত হয় ন। মধুসচদনের নাট্যিক-প্রাতভা ছিল, কিন্তু 
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তার কম্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর কাব্যে। তাঁর প্রাতিভার প্রকৃতির সঙ্গে দীনবন্ধূর 
নাট্য-প্রকৃতির পার্থক্য মৌলিক, তান উচ্চতর ভাবলোক বা আদর্শলোকের 
সন্ধান করেন নি, হয়তো সে শান্ত তাঁর ছিল না। সমকালীন সমাজ-জীবনের 
মধ্যে এত বৌঁচত্র, এত অফুরন্ত রস, এত অসং্গাঁত জনিত হাস্যগ্রবাহ, এত 
[বিচিত্র চারন্র যে ছিল, তার সন্ধান দীনবন্ধুই দিয়োছলেন। কাব্য এবং কথা- 
সাহত্যে যেমন মধুসূদন এবং বাঁতকম এক নূতন নৃতন জগতের আবচ্কার 
করেছিলেন তেমাঁন দীনবন্ধু করেছিলেন এক জগতের আবিচ্কার। তা নিতান্ত 
দৈনান্দন গদাময় জীবনের । মধু-বাঁঙ্কমের উচ্চতর ভাবলোক, বাসতবলোকের 
সাম্মলন নয়, সেই জগৎ সম্পূর্ণ সুন্দব নয়, নীতর বিচারে আদর্শ নম্ন, ?কন্তু 
দীনবন্ধু সেই জগতকে ভালোবেসেছেন, নীতি দিয়ে বিচার করেন নি। 
বিচারকের ভূমিকা না নিয়ে দ্রম্টার ভামকা নিয়েছেন। এইজন্যে অনেকে ভূল 
বুঝে তাঁর নাটকে অশালীনতা বা অনোৌতকতার আভযোগ এনেছেন। 


কাব্যে মধুসূদনের যে প্রকাশ, তা আমতশান্তর আঁধকারী তরণ গরুড়ের 
মত। রেনাশাঁস মানুষের মত এক বিরাট জীবনবোধ তাঁর সমগ্র কাব্যদোহে ব্যপ্ত 
হয়ে আছে। বাঁ'কমচন্দ্ও এক সুউচ্চ কিকল্পনার আঁধকারে জীবনের গভনর 
রহসোর সমাধান চেষ্টায় ব্যর্থ ও বিক্ষত জীবনের হাহাকারকে প্রত্যক্ষ কবেছেন। 
বস্তৃতঃ মধসূদন ও বাঁঙকমচন্দ্রের সাহত্যে মানুষের এক বিরা পতন অবক্ষয়, 
নযাদ ও বৈরাগ্যের রূপে ানব্রত হয়েছে । জীবনে সুখ ও শান্তির চেষে দঃখ ও 
বিষাদ, আনন্দ ও তাঁপ্তির চেয়ে বৈরাগ্য ও শৃন্যতা ট্রাজেডির শুন্যতাকে ধ্বনিত 
কবেছে একদেব সাহিত্যে । দীনবন্ধূর সাহত্য এদের বিপরীত । তাঁর দৃষ্টিতে 
ভ্ীননেব সমস্ত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, তাপ্তঅতৃপ্তি এক অখণ্ড সূত্রে 
যেশণ্তে হয়েছে । শশিননরাসকেব স্নিগ্ধ ও দিব্য হাঁসতে সব বার্থতার বেদনা 
শান্ত কৌতকে ও হাঁসচতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । দীনবশ্ধুনাটকে হাঁসর 
উচ্ভলতা ও নুব'তৃকরশ্ুসর প্রাবলোন মধ্যে এমন এক পচ্ছা বেদনা ল্াযাকিয়ে 
আছে, যা ঞীবনেব সমস্ত অসঙ্গাতিকে ক্ষমাসন্দর দৃষ্টিতে আরাঁত করতে 
পারে। দাঁনবধ্ধৃ-উত্তরকালে দুজন শ্রেচি হাস্যরসেন সা "নলোকানাথ 
মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখানে দীনবন্ধূর পার্থক্য। 
নৈলোক্যনাথ ও ইন্দ্রনাগ উভয়েই ব্যহগ-ীবদ্রপকে গ্রহণ করোছিলেন। সামাঁজক 
অনাচার ও দূুনশীর্তুক ক্ষমার চোখে কেউই দেখেন নি। ন্ৈলোক্যনাথের রঙগো 
যাঁদও এক দি্নগ্ধ হাসি ও 'নার্লগ্ত উদাসঈনতা আছে, কিন্ত তা কোথাও 
সহক্ত স্বচ্ছ হাস্যরসকে দীনবন্ধূর মত অবারত করতে পারে গন ইন্দ্রনাথ 
ব্গরসকেই প্রধান করেছেন। দীনবন্ধুর হাস্যরস সৃষ্টিতে 'নার্লাগ্ত শিল্পের 
ক্ষেত্রে, জীবনের প্রত নয়, তাই সামাঁজক অসঙ্গতি ও অনাচারকে তার যথার্থ 
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রূপে আঁঙ্কত করে এক স্নিগ্ধ হাঁসতে তার ক্ষতচিহ্গুলিকে তানি প্রলেপদান 
করতে সমর্থ। এক অখণ্ড দৃষ্টির আঁধকার হওয়ার ফলে জীবনের সার্মাগ্রক 
রূপাঁট তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। পাপ বা দুনাঁীতর প্রাতি ব্যঞ্জের প্রকাশ ঘটিয়ে- 
ও তাকে নিতান্ত হৃদয়হটনের মত পাঁরত্যাগ করেন নি-গে'থে রেখেছেন 
সযত্নে তাঁর শিজ্গে। তাই তাঁর শিল্পে এত হাস্যাস্পদ ও ঘাঁণত চরিত্র, কিন্তু 
এই চারন্রগাঁলর সৃষ্টিতে শ্রম্টার মনোভাবাঁটও উজ্জবল। 

দীনবন্ধু মধূসূদন-ব্কিমচন্দ্রের মত প্রাতিভা এবং কবিত্বশান্তর আঁধকারী 
ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রাতিভাতেও একাঁট মহৎ 'শিল্পণর প্রেরণা ও শীন্ত ছিল। 
তার প্রকাশ ঘটেছে দীনবন্ধুর নাটকে । বাস্তব-জীবনের এমন নিখুত ও 
পারপূর্ণ চিত্র তাঁর সমকালের অন্য কোন শিল্পী সাহত্যক্ষেত্রে উপাস্থত করতে 
পারেন নি। এখানেই দীনবন্ধূর স্বকীয়তা নয়, তাঁর অন্যতম শ্রেচ্ঠত্ব হাসারসের 
ক্ষেত্রে। নাট্য-সাহিত্য ও হাস্যরসের ক্ষেত্রে যে বাঙ্গাল সাহত্যকেরা বাস্তব- 
ধম, তাঁদের দূৃম্টি, আভিজ্ঞতা ও সমগ্রতারবোধ দীনবন্ধূর তুলনায় হীন। 
সর্বোপাঁর হাস্যরসের বিপুল বৈচিন্র্যে ও জীবন-রাঁসকের অখণ্ডতার ক্ষেত্রেও 
দীনবন্ধু আঁদ্বতীয়। 


গ্রন্থপঞ্জশ (ক) 


দীনবন্ধু মিত্র, নীলদর্পণ ,১৮5০১৮৬০ 
নবীন তপাঁস্বনী .... ১৮৬৩ 
বিয়ে পাগলা বুড়ো ..... ১৮৬৬ 
সধবার একাদশ ১... ০৯৮৬৬ 
লশলাবতশ ১১... ১৮৬৭ 
সুরধুনী কাব্য ১ম খন্ড ১. ০১৮৭৯ 
জামাই বাঁরক ...৯৮৭২ 
দ্বাদশ কবিতা ৯৮৭২ 
কমলেকামিনী নাটক ৮ ,০৯৮৭৩ 
সুরধূনী কাব্য ২য় খণ্ড .. ১৮৭৬ 


জেনানা যুদ্ধ, (১৩৩৩) ১৯২৬, (জামাই বাঁরক প্রহসনের অন্তর্গত) 
দীনবন্ধ গ্রন্থাবলী-.(বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষং) ১৯৪৩-৪৪ 
দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলন-(১ম ও ২য় ভাগ) বসৃমতা সাহত্য মীন্দর, ১৯৫০ 


১৫ 


